এস. আর. সেনগুপ্ত এণ্ড কোং 
২৫এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা--১৩। 
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[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ] - মুল্য চার টাকা মাত্র 
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অনালেরিয়ার যম 


ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে প্রতাহ “পাালুড়িন' 
একবড়ী ক'রে খেলে সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া ছেড়ে 
যায়। প্রতি সপ্তাহে একটি বড়ী খেলে নৃতন 
আক্রমণ হয় না। 


হুম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইপণ্ডার্টিক 
(ইণ্ডিয়া) লিমিটেড 


কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কানপুর নয়াদিল্লী 
আমেদাবাদ অমৃতসর বাঙ্গালোর কোচীন 





নিবেদন 


১৩৬০ লালের 'বর্থপন্জী' প্রকাশিত হইল । “বর্ধপন্ধী'র সাত বংলরের 
বনে লাঠকপাঠিকা শুতাহুধ্যায়ী ও বিজঞাপনদাতাগণের ঘে সাগ্রহ আন্তরিকতা 
ও আহুফুল্য লাভ করিম্বাছি তাহাই আমাদের পক্ষে পরম পুরস্কার বলিয়া! গণ্য 
করি। তাহাদিগকে আমাদের সক্ততজ্ঞ ধ্তধাদ ও অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি । 
তাহাদের এই সহাহুভুতিতে অনুপ্রাণিত হুইয়াই আমর! প্রতি বৎলর প্রচ্র শ্রম ও 
যত সহকারে তথ্য ও তন্বাদি সংগ্রহ করিয়া “বর্পন্ীঃকে প্রতিটি বাঙ্গালা 
ভাষাভাষী শিক্ষিত পরিবারের পক্ষে অপর্িহার্য্য করির। .তোলার প্রস্থাস্‌ পাই। 
পূর্ব বৎসরের তুলনায় 'বর্ষপভী'র সর্ধবান্গীপ উদ্নতি ও উৎকর্ষ - সাধনে আমর. 
যে টেষ্টা কোন ক্রি করি মাই বর্তমান বৎসরের সন্ত-প্রকাশিত গ্রন্থ হইতেই 
পাঠকপাঠিকাগণ তাহার প্রমাণ পাইবেন । 


গ্রগোপাল তৌমিক মহাশয় ও 'যুগাস্তরের' বার্তাসম্পাদক এদক্ষিণারগুন বঙ্গ 
মহাশয় বিভাগ সম্পাদমার কাধ্য ছাড়াও আমাকে অজ্তান্ত বহুবিধ সাহায্য দান 
কয়িল্পাহেম। আনুষ্ঠানিক বন্তবাদ বা কৃতভ্ডতা জ্ঞাপম করিয়! তাহাদের খণ শোধ 
ফর! সম্ভব নছে। বিভাগ সম্পাদনার কার্ধো আর যাহার! সাধাযা করিয়াছেন 
তাহার? হইলেন-_্ হুধাৎু তূষণ হায় ( অর্থনীতি, ব্যাঞ্চ, শিল-বাণিজা, পকবাৰ্খিক 
পরিকল্পনা ইত্যাদি), শ্রীদ।বিত্র'প্রসন্র চট্টোপাধ্যায় (বীমা), এক্ষে্রনাথ রায় 
( খেলাধূল।)। তাহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধঙ্ভবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

পরিশেষে পাঠকপাঠিকা, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও শুভান্বধ্যান়্ীদের কাছে 
আমাদের নিবেদন এট যে ‘বর্ষপঞ্ধী'র কোন ক্রটি বিচ্যুতি তাহাদের নবন্দরে 
পড়িলে তাহার! যেন অগ্ুগ্রহ করিয়া তাহা আমাদের কার্যালয়ে জনাইরা 
দেন। ইহাতে আমর! আমাদিগকে উপন্তত মনে করিব। পুরী, বাবদসায়ী, 
সাংবাদিক, ছাত্র, শিক্ষক, রাঞ্জনীতিবিদ, শিল্পী ও চিন্তা্ল ব্ক্তি__ধাহাদের 
সেবায় ‘বর্ষৱ্ী” উৎসগাকত, গাহারা যদ্দি এই গ্রন্থ হইতে উপকার লাভ করেন 
তাহা হৃইংলই আমৱা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব । নিবেদন ইতি, 
সন--১৩৬০। 

বিনীত-__ 
সম্পাদক-_( ‘বৰ্ষপঞ্জী’ ) 


স্কেল্ত (9 



















ইউ টা ৬৬২৩৮ পর | 

রম ৪/-2কুতে ২৫১ 

০০৬ BEST রর ৩০0 
এ? মুখ 'এযালু-ক]াপন্থলঃ দিয়ে 


ক্যাপহ্থলের উপরে আমাদের কোম্পা- 
নীর “মনোগ্রামণ অকস্কিত আছে। 








বোতলের গায়ে "জুয়েল অব ইতিয়া, রা 
এই কথাগুলি মুদ্রিত রয়েছে। এখানে EArt. 
বোতলের ছবিটি 'কোকোলা’ ১০০৬০১% 


বোতলের অবিকল প্রতিরূপ ॥ 


ক্ররকালে এই তেল যদি আল হলে সন্দেছ হয় 
ভবে তংঙ্ষশাৎ বোতল খুলে দেখবেন ইহ) 
আপনাফের সেই চিরপরিচিত সুপদ্ধনুক 
আসল জিনিস কিনা । জালের হাত থেকে 
মুক্তি পাওয়ার ইহাই একমাত্র উপাদ্র। 


বিষয় সুচী 
পৃষ্ঠা বিষয় 


বিষয় পৃষ্ঠা 
বিবিধ হিসাব, ওজন ও মাপ ১০ ভারতের শিল্প ১৬০ 
সালতামামী ১৭ ভারতের শ্রমিক ১৮৬ 
ঘটনপল্লী ৪৭ ট্রেড ইউনিয়ান ১৯০ 
সন্ধি ও চুক্তি ( ১৩৫৯ সাল ) ৬৬ ভারতের বহহির্ক্বাণিজ্য ১৯১ 
ভারতরাধ্রের কর্ণবারগণ এ১ ভারতের কষি ১৯৫ 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপভা ৭৩ খাত ১৯৮ 
ভাৱতীর রা্রদৃতগণ ৭৫ পৃঙ্পালিত পশু ২০০ 
ভারতে বৈদেশিক বাষ্রদুতগপ +৬ ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ২০১ 
বিভিন্ন ্লাজ্োর মস্তিসভা ৭৭ বীমা বিবরণী ২১১ 
বিধানসভায় রাজনৈতিক দলসমূহ ৮৪ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ২২৫ 
বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রীগণ ৮৭ খেলাধূল! ২৩৩ 
ভৌগলিক বিবরণ ৮৮ সুতি যুদ্ধ ২৭৮ 
বিভিন্ন দেশের পরিচয় ৯২ ভারতের রাস্তাঘাট ৭৭৯ 
পৃথিবীর স্বহৎ সহরসমূহ ৯৫ রেলপথ ২৮১ 
ভাৱতের ভৌগলিক পরিচয় ৯৮ বিমান চলাচল ব্যবস্থ! ৮ 
মাহুযের মাতি ১০০ জাহাক্জী ব্যবসায় ২৮৭ 
কতগুলি আদিম উপজাতি ১০১ শিক্ষা ২৮৮ 
মনৃস্ত-হুষ বিন্ম ১০৩ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ৯৯ 
ব্টিশ প্রধানমন্ত্রীগণের নাম ১০৭ করেকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ৩০২. 
সাধারণ জ্ঞান ১০৮ জনন্বান্থা ৩০৭ 
বিখ্যাত আবিফারসম্ূহ ও ভারতীয় বেতার ৩১৫ 
আবিষ্কান্নকদের নাম ১৯১১ কলিকাতা কর্পোরেশন ৩১৮ 
ক্রয়েকটি দেশের গ্বাধীনতাদিবস ১১৩ এভারেষ্ বিজর ৩২০ 
নোবেল পুরক্ষযর ১১৪ ভারতীয় কংগ্রেস ৩২২ 
আদম স্ুমারী ১২০ ভারতের বিতিত্ন রাজনৈতিক দল ৩২৬ 
ভারতীর আদম স্ুমারী ১২১ স্বহতর বঙ্গ ৩৩০ 
মাকিণ প্রেসিডেন্ট নির্ব্মাচন ১৩৩ গ্রন্থাগার আন্দোলন ৩৩৩ 
মা্কিণ প্রেসিভেন্টগণের নাম ১৩৭ জাতীর গ্রন্থাগার ৩৩৫ 
বিভিন্নদেশে নির্বাচন ১৪১ পাকিস্থাম ৩০৭ 
ভারতীয় অর্থনীতি ১৪৮ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের 

তাৱত সরকারের বাজেট ১৫২ শাসন ব্যবস্থা ৩৪৮ 
পশ্চিম বঙ্গের বাজেট ১৫৪৬ ব্যভি পরিচর ১ (২র খণ্ড) 
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বাধগেট য়্যান্ড কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা ' 


অ- অদ্রিয়া-_-২৩, 


আ-_ক্রিকার 


বর্ণানুক্রমিক সূচী 


অক্ষরেখা__-১০, 
অক্কষিজীবীর সংখ্যা-_-১২৯, 
অভারতীর়ের সংখা! ১২৯ অর্থ- 
নীতি-_১৪৮, অলিম্পিক-_২৫ৎ) 
২৬৩, ৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, 
অলিম্পিক রেকর্ড সমূহ--২৭৪, 
২৭৬, ২৭৭, অদ্ধদের শিক্ষা ব্যবস্থা__ 
২৯২, অনুবীক্ষণ যত্তর_.৬৩৪,, অল 
ইঞ্ডিয়। রেডিও-_-৩১৬, 

আন্দোলন ২৮, 
আমেরিকা--৩১, ৩২, ৩৩, ১৩২, 
১৩৬, ১৩৭, আলেকজান্দ্রিয়ার 
ফাঁরোস্_১০৪, আলহামত্রা_ 
১০৪, আক্রমীঢ__৭৭, ৮৪, আদম 
স্ুমারী--১৭০, আইসেন হাওয়ারের 
মন্ত্রিসভা_-১৩৬, 
নির্ববাচন__-১৪৬, আঁরকর-_১৫১, 
১৫৪, আসাম-__-৭৭, ৮৪,১২৭, ১৫৬, 
৩৩১, আমদানী বাশিজা--১৯১, 
১৯২, ১৯৩, আবাদী ছর্মি__-১৯৬, 
১৯৮, আই, এফ. এ. শল্ড_ ২৫৫, 
২৫৭, ২৫৮, আহমদিয়া বিরোধী 
আন্দোলন-_৩৪২, আবিষ্কার ও 


!ফগানিস্বানের * 


কোং লি-_১৬৬, ইঞ্জিনকাৱখান!_ 
১৮১, ইল্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ২০৭, ই, 
পি, হিলারী-__৩২০, ৩২১, ৫২ 
(২য় ভাগ), 


উ-_ উত্তর অতলাস্ভিক সংস্থা__২ ১,২২, 


উত্তর প্রদেশ__৭৮, ৮৪, ১২৫, ১৫৫, 
উড়িষ্যা__৭৮, ৮৪, ১২৫, ১৫৬ 
উদ্বাস্ত ১২৮, ১৩০, উৎপাদন 
__-১৮২,১৮০,২২৭, উপজাতিকল্যাঁণ 
_-২৮৯, উড়োজাহাজ _ ৩০৩, 
উড়স্তবোমা_-৩০৫, উত্তর-পশ্চিম 


সীমান্ত প্রদেশ-_-৩৪৬, উচ্চতা ও 
ওছন (মাহুষের )_-১৪, 


এ _এশিরা-_-:৩৩, ৩৪, ৩৫, এম্পায়ার 


স্টেট বিচ্ডিৎ- ১০৫, এমপ্রয়মেন্ট 


এক্সচে্র__১৮৮, এস, রদ্স্বামী 
কাপ-__-২৬৯, এশিয়ান টেবল 
টেনিস__২৭১॥ এশিয়ান লন 
টেনিস-_২৭১, এাথ.লেটিকস_ 


ৎ৭৩,এরোপ্লেন_-৩০০॥এযাটিম রকেট 
__৩০৫, এভারেষ্ট বিজয়__-৩২০, 
এভারেষঃ্ট সম্পর্কে তথ্যাদি_৩২১, 


ও-_ ওজন মাপ_- ১১,১২, 

ক-_কোরিয়া--১৭, ১৮, ১৯, ২০, 
কেনিয়া--২৯, কেক্রীয় মন্ত্রিসভা _ 
৭৩, কর্কট ক্রান্তি_-১০, কুমেরু 
বুদ্ভ--৯০৭ কলোসাস-__- ১০৩, 
কলোসিয়াম-_১০৪, কুর্গ__৭%৮, ৮ 
কর তদন্ত কমিশন--১৫৫, কয়ল! 
শিল্জ_১৬৫, কাগজ শিল্প-_১৭৩, 


আবিষ্কাব্রকগণ-_-১১১, 

হই _ইউরোপ--২ ০৭২৪, ইউরোপীয়ান 
ভিফেল কয়নি্ট ২১, ইরাণ_ ৩৫, 
ইরাক-_-৩৮, ইরাকে নির্বাচন__ 
১৪৬, ইঞ্জাহীয়াল কিনান্স 
কর্পোরেশন-__-১৬০, ইম্পাৎ_ ১৬৬, 
১৬৭, ইন্ডিয়ান আয়রগ এগ প্রীল 


খা খনি সম্পদ-_-১৬৪, 


বৰ্ষপন্ধী 


কষ্টিক সোডা-_১৭৭, কাচ শিল্প 
১৮০, কুটির শিল্প_১৮৩, ক্বধি 
শ্রমিক-_১৮৭,কারখানায় দুর্ঘটনা. 
১৮৯, স্কবধি__-১৯৫, ২২৮, ক্রিকেট 
২৩৩, কলিকাতার লোকসংখ্যা 


১২৮, ১৩০, কারখানার সংখ্যা, 
মূলধন ১৮২, ১৮৩, কর্ছ 
সংস্থান -১৮৮, ২৩১, ক্রিকেট 


খেলায় ভারতের প্বান__২৪৯, ২৫০, 
কথিলোন কাপ--২৬৯, কম্থানিটি 
প্রজ্জে্ট_ ২১৩, কলিকাতা বিশ্ব- 
বিশ্ববিষ্ালয়-_২৯৬, ২১৭, কলের- 
গান--৩০৩, স্কজিম বর্ধণ_৩০৬, 
কুষ্ঠরোগ--৩১৩, কলিফাতা কর্পো 
রেশন-__-৩১৮, কংশ্রেস-_-৩২২, 
কংগ্রেস সভাপতিগণের নাম_৩২৩, 
কমুনিষ্ট পার্ট _৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, 
৩২৭,-__কাছাড়_ ৩৩২, 

খাদি 
বোর্ড--১৮৪, খাদি উৎপাদন__ 
১৮৪, খাদ্য সমন্তা_১৯৮৮ খাদ্য 
আমদানী-_-১৯৯,খাদাবরা্ধ প্রথা _ 
১৯৯, ২০০, খেলাধুলা_২৩৩-— 
২৭৮, খুরো-নাধিসুদ্িন বিরোধ-__ 
৩৪৩, খাজ! নাজিযুক্ষিন_৩৪৩, 


গ__শ্রহসনূহ-_৮৮, গ্রীসে নির্বাচন 


১৪৭, গৃহপালিত পণ্ড _২০০, গান্ধী 
সেমিনার--২৮৯, প্রস্থাগার_৩০৩৩, 
৩৩৪, ৩৫৪ ৩৩৬, গোয়ালপাঁড়ী_- 
৩৩১, গারো! পাহাড় ৩৩২, 


ভঁূহ্রাও কাপ--২৫৮, 


স্ত__তাজমহ _ ১০৪, 


চ-_চীন__৩৯,৪০,চীক কমিশনারগণ 


৭২, চীনের প্রাচীহ_-১০৭, চা শিল্প 
১৭০৮ ১৭১০ চট শিল্প_১৭২, 
চলচ্চি্__৩০৩, 


জ-__জাশ্থানী__২৫, জিউসের প্রতি- 


নুর্তি--১০৪, জীবিকাঁ_ ১২৬, ১২৯ 
১৪৮, জাপানে নির্বধাচন__১৪১ 
১৪৩, জাপানের যক্ত্রিসভা_ ১৪২, 
জাহাজ নিশ্মাণ কারখান!_১৮১, 
জুলেস রিমেট কাপ-_২৫২) জাহাজী 
ব্যবসার--২৮৭, জনন্বাস্থ্য-৮৩০ ৭, 
জঙ্গহার__৩০৯, জঅমসঙ্ব--৮৪, ৮৫৪ 
৮৬, ৮৭, ৩২৬, জাতীয় এস্থাগার_ 


৩৩৫, 


ট-_৪উনিসিয়া-_৩০, টি, ভি, এ_ 


১০৬, ট্যাক্সের হার_-১৫৪, ট্যারিফ 
কমিশন-_১৬১, ট্রেড ইউনিয়ান__ 
১৯০, ১৯১, টেনিস-_-২৬৪ টেবল 
টেনিস-_-২৬১, টেলীগ্রাক-_-৩০২+ 
টেলীফোন--৩০২, টেলিক্ষোপ-_ 
৩০০, টাক1__-১৩১ ১৪৯ 

ডেভিস 
কাপ--২৬৬, ডি, ডি, টি_৩০৬, 
ভাক্তারের সংখা|--৩০৯, 
তিব্বতের 
পোতালা _-১০৫॥ অিবাঙ্থুর 
কোচিন-_৭৮, ৮৫, ১০৬, তাত 
শিল্প_১৮৪, ১৮৫, তালগুড়_১৮৫, 
তুল!--১৯৬, তেনজ্িং শেরপা-- 


~ 


৩২০,৩৭ (২য় তাগ),তাপমাঁজ্জ ১৬, 


ঘ-_ঘটলাপন্ধী_৪ ৭-৬৬, ঘনবসতি-_ 
দ্ব__ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া--০৮, দিল্লী 


১২৮, 


৮ 


ন্‌ 


vt 
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৭৯, ৮৪, দিবা রাতি-_-৮৯, স্রাঘিমা 
রেখা--১০, দেশ সৰুহ_-৯২-৯৫, 
দুরবীক্ষণ যন্ত্র_-৩০৪, 
ধ-_ধ্যাল্চাদ হকি প্রতিযোগীতা 
২৬৩, বৰ্ম্মঘট_--১৮৯, ১৯০, 
ন্‌_ন্েপোল--৩৯, নোবেল পুরক্ষার__ 
১১৪, নারীর সংখ্যা-_১২৬, ১২৭, 


নিয়ন্ত্রণ বাবস্থ/_ ২২৭, নাসের 
সংখ্যা ৩০৯ । 


পপৃঁ_পাকিভান_৪০, ৩৩৭, পেপল্__ 

৮০, ৮৫, পৃথিবী__৮৮,৮৯ পিরামিড 

-_১০৩,পিসাৱ হেলান গন্বক্জ _ ১০৪, 

পানামাখাল __ ১০৬, পশ্চিমবঙ্গ 

1৯, ৮৭,১২৪, ১২৭, ১২৮, ১২৯, 
, ১৩১, ১৫১, ১৫৬, ১৭৯, 
১৮১, ১৮৩, ১৯৭, ১৯৮, ২০০, 
২০৯, ২৩২, ২৯৩-৯৭, ৩১৩, ৩১৪, 
পলীবাসী--১২৬, ১২৭, ১৪৮, 
পাঞ্জাব_৭১, ৮৫, ১৫৬, ৩৪৫, পাট 
১৭৭, ১৭৩, ১৯৬, পতিত জমি 
_-১৯৭, পোষ্ঠাল সেতিংস্‌ ব্যাঙ্_ 
২০৮, পঞ্চবাধিক পরিকজন1__২২৫- 
২৩২, পল্লী বিশ্ববিস্ঞালয়-_ৎ ৯৩, 
পেনিসিলিন__৩০৪, পরযায়ূর হার 
-_৩১০, প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্ট_. 
৩২৯, পূর্ববঙ্গ _৩৪৪, প্রধান মন্ত্রীপণ 


(বিভিন্ন দেশের)--৮৭, 
ফলের উৎপাদ্দন--১৯৭, ফুটবল 
২৫১, ফুটবল লীগ-__২৫৭, 


কটোগ্রাকি_ ৩০১, কষ্োয়ার্ড ব্লক 
৮৫, ৮৬, ৮৭, ৩২৯, 
ৰূবিদ্য প্রদেশ--৮০,৮৫, বিধানসভার 


ব্ানৈতিকদলসমূহ _ ৮৪-৮৭, 
বিযুবয়েখা--৮৯, বন্দর-__৯৯, 
ব্যাবিলোনের শুভোক্চান__ ১০৩, 
বর়্বুদ্বর__১০৫, বিহ্বার__৮০, ৮৫, 
১২৫, ১৫৬, ৩৩০, স্বহত্তর কলিকাতা 
১৩০, বোদ্বাই_৮১, ৮৫৪, ১৫৭, 
বিশ্বব্যাঙ্ক_-১*১, বিছ্যংশিল্--১৬৭, 
১৬৮, বস্ুশিল্জ ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, 
বেকার সমস্ত/-_১৮৭, ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 
--২০১--২০৯, ব্যাঞ্চ ট্র।ইবুলালের 
রায়__-২০১, ব্যান্ক কেলের সংখ্যা 
২০৮, বীমা বিঝরদী__ৎ ১১ 
২২৪, বাইটন কাঁপ-_-২৬১। ২৬২, 
ব্যাডমিণ্টন--২৭২, বক্জিং__-২৭1৮, 
বিমান চলাচলব্যবস্থা__-২৮৬, বুনি- 
যাদী শিক্ষা-__২৯৩, বিশ্ববিষ্ঞালয় 
সমৃহ__-২৯৮, বিজ্ঞান কংগ্রেস. 
২৯৯-৩০১, বাম্পবান--৩০৭, 
বিলী-__-৩০৩, বেতারবার্ভা_-৩০ ৪৪ 
বিশ্ব স্বাস্থা-সংস্থ_ ৩০৮, বি-সি-ক্ি 
টিকা-_-৩১০৪ বৃহত্তর বঙ্গ_-৩৩০, 

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীগণের নাম-__১০৭, 
স্নাছ প্রেসার-_১৫,ববষ্টিপাত-_-১৫,১৬ 


ভ-ভারতবর্-_-৪২-_-৪৫,ভুপাঁল-_-৮১১ 


৮৫, ভারতের তৌগলিক পরিচয়__ 
৯৮-_-১০০, ভারতীয় আদমহ্দাত্রী 
১২১১ ১২৩, ভারতের লোকসংখ্যা 
১২৪, ১২৫৮ ১৪৮, ১২৬, ভারতে 
লোকসংখা] বৃদ্ধির ধার__-১২৭, 
তারতের স্কুমি_ ১২৭ ১৯৬) ১৯৭, 
ভারতীয় অর্থনীতি-_-১৪৮, ভারতের 
জাতীয় আয়__-১৪৯, ভারতে শিল্প 










শরার শি রাগে ; 
চন্দনের গন্ধ চিত্ত 
প্রসন্ন করে । 


সুগন্ধি ক্যা্টর অয়েল । 
ব্যবহারে চুল ঘন, চিকন। 
ও রেশমের -মতনগণ হন 


লাবানি জন 


£ ও লাবণ্য বৃদ্ধি 


হরণ সপ 
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বাণিজ্যে সুলধন নিয়োগ_ ১৫০, 
ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থা _ ১৫৯, 
ভারত সরকারের বাত্রেট__১৫২, 
ভারতের শিল্প--১৬০, ভারতে 
বিদেশী কারবার বিক্রত্ব_-১৬১. 
ভারতে শিল্প পণ্যের উৎপাদন 
১৬৯৮ভারতের খনিজ সম্পদ_ ১৬৪, 
ভারতে বিভিত্র শ্রেধীর শিল্প 
কারখানা-_ ১৮২, ভারতের 
বহ্িব্বাণিজ্য_ ১১১, ভারতীয় 
বছ্ছ্বাপিজ্যের খতিয়ান ১৯২, 
ভারতের ক্বুষি--১৯৫, ভারতের 
শন্ত সম্পদ--১৯৬, ১৯৯ তারতে 
ফলের উৎপাদঘ__১৯৭, ভারতের 
শ্বহপালিত পশু--২০০, তারতে 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ২০১, ভলিবল-_ 
২৭৪, ভারতীয় বেতার-_-৩১৪, 
তাষাভিত্তিক ৱান্ম্য_৩২৩, 

ম- মরকো-_৩০, মস্রিসভা_-৭৩, ৭৭ 
৮৪১ মধ্যপ্ৰদেশ_-৮১, ৮৬০ ১৫৬, 
মকরক্রাস্তি--৯০, মেরুরেখী__৯০, 
মহা সাগরলসূহ__-১০, মহাদেশসমূহ 
৯১, যিশৱের স্বিংস্ম-_১০৪, 
মান্রাক্জ_৮২, ৮৬, ১২৫, ১৫৫, 
যাকিণ প্রেসিডেন্ট নির্ববাচন__ ১৩২৯ 
মার্ষিণ প্রেসিভেক্টগণের নাম__ 
১৩৭, মধ্য ভারত --৮২, ৮৬ ১৫৬, 
মহীশুর-__৮২,৮৩, ১৫৬৪ মধু_১৮৫, 
মুষ্টিধুদ্ধে বিশ্ব চ্যাম্পিান_-২৭৮+ 
মাধ্যমিক শিক্ষ। কমিশন__২৯১, 
মধ্যশিক্ষা -পর্যং__-২৯৪ মুস্রণযন্ত্র_ 
৩০২, মোটর . গাড়ী_৩০৩, মাই- 


বু বাঙ্াপালগণ-__৭১, 


ক্রক্কোপ-_-৩০৪, যেভিক্যাল কলেজ 
-_৩০৯, মৃত্যুহার__৩১০, মালেরিরা 
৩১২, মেয়র_৩১৯, সুসলিষ লীগ_ 


৩৪০ ( বুলধন-__-১৫০, ১৬০, ১৮২, 
১৮৩৮ 


যানবাহন ব্যবস্থা ২৩০, ২৭৯, 


যন্মারোগ__৩১১, 

রাজপ্রসুখগণ 
৭১, রাষ্টদূত ও কুটনৈতিক 
প্রতিনিধিগণ_ ৭৫-৭1৭,  ন্লাজ্যের 


‘ মস্ত্রিসতাসবৃহ-_৭৭-৮৪, রাজস্থান 


৮৩, ৮৬, রাজত্ব কমিশন__১৫০, 
রাসায়নিক শিল__১৭৭, রেশম শি 
-_১৮৫,রপ্তানি বাণিজ্য ১৯১,১৯২, 
১৯৩, রিজ্বার্ড ব্যাঙ্ক-_-২০২ রঞ্জি 
উফি_-২৪৫, প্োভা্স” কাপ-_২৪৮, 
রাস্তাবাট__২৭৯, রেলপখ-_১৮১ 
-_-২৮৬, রয়্যাল সোসাইটির ভারতীয় 
ফেলোগণ-_৩০১, রেলগাড়ী--৩০৩ 
রঞ্জন রশ্মি_৩০৪, রাভার_৩০৫ 
রেডিও লাইসেন্স_৩১৭, 


লা_লেবানন--৩৭, লেঃ গতর্ণরগণ_ 


৭১, লৌহ ও ইম্পাত--১৬৬, ১৬৭, 
লবণ-শিজ্স_ ১৭৯, 


শর শোয়ে ডাগন প্যাগোড।_১০৫, 


শিল্পে মূলধন নিয়োগ_১৫০, ১৬০, 
১৮২, ১৮০, শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইন_ 
১৬১, শিল্প-উৎপাদনের খতিয়ান-- 
১৬২, ১৮২, ১৮৩, শিল্প সংগঠনে 
ভারত সরকারের ব্যাঁয়বরান্ব ১৬৩, 
শর্করা শিল্প ১৭৭, শ্রমিকের সংখ্যা 
( কারখানা ) ১৮২, ১৮৩, ১৮৬, 








নীরোগ দেহ-ই কমে” প্রেরণা জোগায় 

_ প্রাণধাতী বতরকমের রোগ আমাদের দেশে আছে তারমধ্যে 
ম্যালেরিয়া সবচেরে বেশি মারাত্মক । কারণ, প্রতি বংসর 
সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক মার] ঘায় এইরোগে ৷ 

ম্যালেরিয়ার সর্ধোন্তম প্রতিষেবক--আবকেছ দিনেও 
কুইনাইন [| 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্যাক্টরীতে প্রস্তুত কুইনাইন যেকোন 
বিদেশী কুইনাইনের সমতুল্য কিন্ত দামে শস্ত!। 

শহরে ও নগরে বড় বড় ওধধের দোকানে 
এবং গ্রামাফলে পোস্টঅফিস ও ইউনিয়নবোর্ড 
অফিসে এই কুইনাইন পাওয়া যায়। 


বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজার, গত্র্ণমেন্ট কুইনাইন দেল্স ডিপো, ভা 
বিশ্ডিংস, কলিকাত!--১৩, এই ঠিকানায় পাওয়া যাঁয়। 


বর্ণাহক্রমিক সুচীপত্র ৯ 


১৮৮, শ্রমিকের সংখ্যা (খমি) 
১৮৬, শ্রমিকের মনুরী_-১৮৬, ১৮৮, 
শ্রমিকের বাসভবন--১৮৯, শ্রমিক 
ধশ্খট--১৮৯, ১৯০, শন্তসম্পাদ__ 
১2৬, ১৯৮, শিল্পোশ্রতির পরিকল্পনা 
২২৯, শঙ্ক উৎপাদনের খতিয়ান 
১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, শিক্ষা__-২৮৮-_ 
২৯৮, শিক্ষকদের বেতন-্-২৯২, 
শিশুষৃতারহার__৩১০,শিলং_ ৩৩২, 
শাসনব্যবস্থা (বিভিন্ন রাষ্টরের)__৩৪৮, 


* য-গ্রেপটোমাইসিন-_-৩০৬ ৷ 


স- _দালতাঘামী__-১৭০৪৫, সামা 


পরিকজনা_-২ ১৯২২, সোভিযেট 
ব্ক-২৬,২৭, সন্ধি ও চুক্তি -৩৬- 
৭০, সেনাপতিগণ-_৭১, সুপ্রীম 
কোঁট_ ৭২, স্পীকারপণ__৭২, 
সুমেরু স্বত্ত_ ৯০, সাগর সমূহ ৯০, 


সহর সমূহ__-৯৫-৯৮, সেন্ট পিটাস” 


গিজ্ছা__-১০৫, সয়েজখাল_ ১০৬, 
স্বাধীনতার স্বৃর্তি--১০৬, স্বাধীনতা 
দিবস ( বিভিশ্ন দেশের )-_-১১৩, 
সহরযুখীনতা--১২৩, সহ্রবাসীর 





সংখ্যা--১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৪৮, 
সিংহলে নির্বাচন-_১৪৪, সরকার 
খণ_ ১৫৪, সালফিউরিক্‌ এসিড-_ 
১৭৭, সোভড! এযাস----১৭৭? 
সলিদ্ধীর কারথানা_১৭৮, সাবান-_. 
১৭৯, সাইকেল কারপানা--১৮১% 
সমাঞ্জ'কল্যাণসুলক ব্যবস্থ!_-২৩১, 
স্বাস্থ প্রগতি--২৩১, সেচ বাবস্থা 
১৯৭, ২২৮, সেম্লাস-__১২০, 
সৌরাধ্__৮৩, ৮৬১ ১৫৬, সন্তোষ 
মেমোরিস্বাল কাপ--২৫৯ সোয়েখ- 
লিং কাপ-_-২৬১,সঙ্গীত-দৃত্য নাটক 
এ্যাকাছেশি-__-২৮৯, ক্ল কোভ--- 
২৯৪।স্ল ক্যাইঙ্জাল পরীক্ষা--২৯৫, 
সেকেছ্জারী এডুকেশন বোর্ড__২৯৪, 
সিদ্ধু_৩৪৬, 


হ-_-হাইকো্টসমূহ__৭২, হায়দত্াবাদ 


৮৩, ৮৭, ১৫৬, ছিমাচল প্রদেশ 
৮৪, ৮৭, ১৫৬, হৃফি-__২৫৯, 
হকি লীগ__২৩১, ২৬২, হিন্দীভাযা 
প্রচার__-২৯০, ছিক্ষুমহাসতা- ৮৪, 
৮৫, ৮৬, ৮৭, ৩২৮, 





শ্রীগৌরাঙগ প্রেস লিঃ, ৫-চিন্তামনি দাস লেন, , হইতে উপ্রভাতচন্ত্র রায় কর্তৃক 


৭ ১৭__১১২ পাতা, ৩৩৭__৩৫২ পাতা ও সম্পূৰ্ণ ‘ব্যক্তি পরিচয়” অধ্যায়টি যুদ্রিত 
[বং কালিক! প্রেস লিঃ, ২৫ ডি. এল. রায় ইট, হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্তী 
কর্তৃক অবশিষ্টাংশ মুদ্রিত । 
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১০ 


নিবিব ওজন ও মাপ 
বাঙ্গল। বাজার ওজন 


৪ আনার ৯ সিকি ৪ পোয়া বা 

৪ সিকিতে ১ তোলা ১৬ ছটাক বা 

৫ সিকিতে ১ কাচ্চা ৮০ তোলাম্ব /১ সের 

৪ কীচ্চাক্ব বা ৫ সেরে > পশুরি বা /৫ সের 
৫ তোলায় ১ ছটাক ৮ পশুরি বা 

৪ ছটাকে ১পোয়! 5 //০ ৪০ সেরে ১/০ মণ 


বাজার এক সের »»৮০ তোলা; ফ্যাক্টরী সের- ৭২৪ তোল! ; ভারতীয় 
এক মণ = ৮২3 পাউগ্ত। 


ইংরাজী বাজার ওজন 
১৬ ড্রাম =১ আউন্স ৪ কোয়ার্টার বা 
৮ ষ্টোন বা 
১৬ আউন্স = > পাউণ্ড ১১২ পাউণ্ড=১ হন্দর 
১৪ পাউণ্ড = ১ ষ্টোন ২০ হন্দর বা ২,২৪০ পাউণ্ড =১ টন 
২ ষ্টোন বা ২৮ পাউণ্ড = ১ কোয়ার্টার 
বন্ত্রের মাপ 
বাজলা ইংরাজী 
৩ যৰ = ১ অঙ্গুলী ২৯ ইঞ্চি=১ নেইল 
৪ অঙ্গুলী => গিরা ২ নেইল-১ কোয়ার্টার 
৮ গিরা => হাত (১৮) ৪ কোয়ার্টার => ইয়ার্ড 
২ ছাত= ১ গত ৫ কোয়াটার => এল 
রাস্তার দূরত্বের মাপ 
বাঙ্গলা 
৩ যৰ = > অঙ্গুলী ২ বিঘত => হাত 
৪ অঙুলী = ১ মুত ৪ হাত = > দণ্ড 


৩ মুষ্টি = ১ বিঘত ৮,০০০ হাত = ১ ক্রোশ 


১২ বৰ্ষপঞ্জী 


ইংরাজী 
৪০ পোল বা + 
১২ ইঞ্চি ১ ফুট ২২০ ইয়ার্ড ১ ফারপং 
৩ ফুট => ইয়ার্ড ৮ ফারলং বা 
৫২ ইয়ার্ড-১ রড বাঁ পোল ১৭৬০ ইয়ার্ড = ১ মাইল 
৩ মাহইল-১ লীগ 
জমির মাপ 

বাঙ্গালা ইংরাজী 
৫৭৬ বর্গ অঙ্গুপী = ১ বর্গহাত ১৪৪ স্কোয়ার ইঞ্চি-১ স্কোয়ার ছুট 
২০ বর্ণহাত = ১ ছটাক ৯ স্কোয়ার ফুট => স্কোয়ার ইয়ার্ড ৪৪ 
৪ ছটাক = ১ পোয়! ৩০১ স্কোয়ার ইয়ার্ড = ১ স্কোয়ার পোল 
৪ পোয়া = ১ কাঠ। ৪০ স্কোয়ার পোল => রভ 
২০ কাঠা =) বিধা ৪ রড বা 


৪৮৪০ স্কোয়ার ইয়ার্ড - ১ একর 
৬৪০ একর => স্কোয়ার মাইল 


তরল জাতীয় ওষধের ওজন ( ইংরাজী ) 
৬০ মিনিম্‌ (অর্থাৎ ফোটা )-১ ড্রাম (চায়ের একচাম্চ ) 
৮ ডাম = ১ আউন্স, ২* আউন্স = ১ পাইন্ট 
চায়ের ৪ চামচ = ২ ডেপার্ট স্প,নফুল = ১ টেবল স্পূনফুল-$ আউন্স 
সময় বিভাগ 
ইংরাজী ভারতীয় 
৬০ সেকেও__১ মিনিট ৬০ পল-_১ দণ্ড 
৬* মিনিট--> ঘণ্টা ৭হ দও-_-১ প্রহর 
২৪ ঘণ্টা__১ দিন ৮ প্রহর বা ৬০ দণ্ড__১ দিন 
৭ দিল--> সপ্তাহ ৭ দিন-_১ সপ্তাহ 
৩৬৫ দিন-_১ বৎসর ১৫ দিন_১ পক্ষ 
৩৬৬ দিন__১ লীপহয়ার ২ পক্ষ__১ মাস 


১২ মাল-_-১ বৎসর 


দেশের নাম 
অদ্রেলিয়া 
ইরাক 
ইংলও 
ক্যানাভা 
ডেনমার্ক 
নরওয়ে 
পাকিস্তান 
পূৰ্ব্ব আফ্রিকা 
ফিলিপাইন 
ফ্রান্স 
বেলজিয়াম 


ব্ৰহ্মদেশ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
মালয় 

মিশর 
হুইআারল্যা্ 
ম্ইইডেন 
সিংহল 

হুল্যাও 

হংকং 


বৎসর 


১৯৩৮-৩৯ 
১৯৩৯-৪০ 
১৯৪৬-৪৭ 


ভারতে যুদ্রারপ্রচলন ১৩ 


বিদেশী মুদ্রার সহিত টাকার বিলিযয় হার 
(১:৫৩ জাহুয়ারী ) 


মুদ্রার নাম টাকার বাট্টার হার 

পাউও প্রতি টাকায় ১ শি, ১০৯ পেলনী 
দিনার প্রতি ১০০ দিনারে ১৩০৮ টাকা 
পাউণ্ড প্রতি টাকায় ১ শি, ৫৪২ পেনী 
ডলার প্রতি ১০০ ডলারে ৪৯*ঙ২ টাকা 
ক্রোনার প্রতি ১০০ টাকায় ১৪৪ ক্রোনার 
ক্রোনার প্রতি ১০০ টাকায় 2৪৭3 ক্রোলার 
টাকা প্রতি ১০০ টাকার ৬৯৯ পাকিস্তানী টাকা 
পাউও প্রতি ১০০ শিলিংয়ে ৬৭১ টাকা 
পেসো প্রতি ১০০ পেসোতে ২৩৭ 3১ টাকা! 
ফ্রান্ প্রতি ১০০ টাকায় ৭৩২০ ফ্রাঙ্ক 
ফ্রাঙ্ক প্রতি ১০০ টাকায় ১,০৩৮ ফ্রাঙ্ক 
কায়াত প্রতি ১০০ কায়াতে ১০০ টাকা 
ডলার প্রতি ৯০০ ডলারে ৪৭৬5 টাকা 
ডলার প্রতি ১০০ ডলারে ১৫৬৪ টাকা 
পাউণ্ড প্রতি পাউণ্ডে ১৩3৪ টাকা 
ফ্রাঙ্ক প্রতি ১০০ টাকায় ৯০2 টাকা 
ক্রোনার তি ১০ টাকায় ১০৭$ ক্রোনার 
টাকা প্রতি ১০০ সিংছলীয় টাকায় ১০০৪ টাক! 
গিল্ডার প্রতি ১০০ টাকাম্ম ৭৮৪ গিল্ডার 
ভলার প্রতি ১০০ ডলারে ৮৩১ টাকা 

ভারতে মুদ্রার প্রচলন 

(কোটি টাকার হিসাবে ) 
প্রচলিত এক টাকার মোট প্রচলিত 

নোট মুত্র! যুক্ত 
১৭৮ সপ — 
২২৬ ১২০ ৩৪৬ 
১,২৪২ ১৬৭ ১,৪০৯ 
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বৎসর প্রচলিত এক টাকার মোট প্রচলিত 

মূত্র! সুরা নোট 
১৯৪৭-৪৮ 2,৩০৪ ১৫৫ ১,৪৫৯ 
১৯৪৮-৪৯ ১১৬৯ ১৪৯ ১,৩১৮ 
১৯৫০-৫১ ১,২৪৭ ১৫৩ ৯১৪৬০ 
১৯৫১-৫২ ১,১৪১ ১৪০ ১৯,২৮১ 
১৯৫২ জুলাই ৯,১০৪ ১৩৬ ১,২৪০ 
» ডিসেম্বর ১,০৯২ ১৩১ ১,২২৩ 


১৯৫৩ ফেব্রুয়ারী ১,১২০ — — 


মানুষের উচ্চতার অনুপাতে ওজনের হার 
উচ্চতা ওজন ( পাউণ্ড পরিমাণে ) 
ফুট ইঞ্চি স্বাভাবিক সর্ববনিস্ত্ সর্বাধিক 
৫ ০ ১০৮ ডগ ১২৯ 
CE) ১১৩ ৯৯ ১৩৫ 
t ২ ১১৫ ৯৫ ১৪৩ 
৫ ৩ ১২৯ ১2০০ ১৫০ 
৫ ৪ ১৩১ ১০৫ ১৫৭ 
৫ ৫ ১৩৭ ১১৩ ১৬৪ 
«৫ ৬ ১৪৪ ১১৫ ১৭৩ 
৫ রি ১৫৫ ১২০ ১৮০ 
৫ ৮ ১৫৭ ১২৬ ১৮৭ 
Ld Fr) ১৬৪ ১৩১ ১৯৭ 
tt ১০ ১৭২ ১৩৮ ২০৬ 
৫১১ ১৭৯ ১৪৩ ২১৬ 
৬ ৩ ১৮৭ ১৫০ ২২৪ 
৬ > ১৯৫ ১৫৬ ২৩৪ 
৬২ ২০৩ ১৪৩ ২৪৩ 
৬ ৩ ২১১ ১৬৯ ২৫৩ 
© ৪ ২১৯ ১৭৫ ২৬৩ 


বিভিন্ন পাজে] স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত 


ব্লাড প্রেসার 
i হৃৎপিণ্ডের শঙ্কোচন হৃদয়ের প্রসারণ 
অবস্থায় অবস্থায় 
ৰয়্স (Systolic) (Diastolic) 
২০-৩৫ ১২৩ ৮১ 
৩৬-৫০ ১২৮ ৮৭ 
৫১-৬৫ ১৩৩ ৯১ 
| 
বিভিন্ন রাজ্যে স্বাভাবিক বৃণ্টিপ।তের পরিমাণ 
যাজাজ ইঞ্চি | পঞ্জাব 
যালাবার ১০০৩ পূর্বব ও উত্তর 
দঃ পৃঃ মাদ্রাজ ৩৫৭ দক্ষিণ-পশ্চিম 
উত্তর উপকূল তাগ ৩৭৯ | বিহার 
বোদ্বাই উড়িষ্যা 
ওদ্ররাট ৩২৭৫ | মধ্য প্রদেশ 
কঙ্কণ ১০৭'৪ 
পশ্চিম 
দাক্ষিণাত্য ভাগ ৪ 
“ বঙ্গদেশ রর পু 
বেরার 
পশ্চিমবঙ্গ ৫৫৯ 
আসাম 
উত্তর প্রদেশ 
কাশ্মীর 
পূর্বাঞ্চল ৩৯৩ 
পশ্চিমাঞ্চল ৩৭১] মধ্যভারত 
আন্দামান ও | পশ্চিম 
নিকোবর ছাপপুঞ্জ ১১৬২ পূব 
= হায়দরাবাদ ( উত্তর ) ৩৪-৪ | রাজপুতান! 
৮ (দক্ষিণ) ২৯৭ পশ্চিষ 
৩২0 গু 


৫ 


ইঞ্চি 
২৩৪ 
১০১ 
5৮৪ 
৫৭০৬ 


৪৬৬ 
৫৩৮ 
৩২৫ 
১০০৩ 


৪১৪ 


৩৪ 
৪২৩ 


১২৮ 
২৬৩ 
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ভারতের প্রধান সহরসমূহে বৃষ্টি সাতের পরিমাণ 


সহর স্হর 

শিলং. ৮৪৬৪ বোদ্বাই ৭১২১ 
দাচ্জিলিং ১২৬১২ কলিকাত। ৬২:৯৮ 
সিমলা ৬১০৪ এলাছাবাদ ৪১৮২ 
মাত্ৰাত 5৯'৪২ লক্ষ ৪০০২ 
কানপুর ৩৫-৯১ ছ্ল্লী ২৬২৪ 
দেরাদুন ৮৫:০৪ হায়দরাবাদ ( দাক্ষিণাত্য ) ৩১৬৬ 
শ্রীনগর ২৫৮৭ বাঙ্গালোর ৩হ'ত৭ 
কটক ৫৯:৯৭ 'পাটন৷ ৪৬৬৯ 
অব্লপুর ৫৫১১ ৰানারস ৪৩৫৫ 
লাগপুর ৪৯২৪ আগ্র! ২৬১৪ 
পুণা ২৭১১ আহম্মলাবাদ ২৮৮৩ 

সৰ্ব্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বাৎসরিক ভাপমাত্রা। 

স্থান সর্ক্বোচ্চ পর্ধনিয্র স্থান সর্বোচ্চ সর্বনিয 
শিলং ৬৯৯ হ৩৫ কোদাইকেনাল ৬৩"৮ ৫০৮ 
লাঞ্জিলিং ৫৮৬ ৪৭৯ বোম্বাই ৮৬৮ ৭৩৮ 
সিমলা ৬২৪ ৪৯'৪ যাত্রা ৯২২ ৭৪৯ 
শ্রীনগর ৬৭৭ ৪৩'৭ কলিকাতা ৮৮৫ ৭২ 
আবু ৭৫-৮ ৬২৮ পাটনা ৮৭ ৬৮৯ 
উৎকামণ্ড ৬৬০ ৪৯১ বানারস ৮৯৫ ৫৬৫ 
এলাহাবাদ ৯০১ ৬৬৪ লিলী ৮৮৪ ৬৪৫ 
কানপুর ৮৯৮০ ৮৬*০ আহম্াবাদ ৮৪৬ ৭০৬ 
কটক ৯০৯ ৭২'২ আব্বলপুর ৮৮২ ৬৩৬ 
দেরাছন ৮১৪ ৬০*৮ নাগপুর ৯২১ ৭০১ 
লক্ষৌ ৮৯৭ ভঙ'০ পুণা ৮৯৪ ৬৪৭ 
আগ্রা ৯০1৪ ৬৩'০ হায়দরাবাদ (দাঃ) ৯০৩ ৬৪৪ 


মীরাট ৮৭৮ ৬৩৭ বাঙ্গালোর ৮৩৭ ৬৩৮ 


প্রধান সেনাপতি 
জেনারেল রাজেন্দ্র সিংজী 








এতারেষ্ট বিজয়ী ভারত গৌরব তেনজিং শেরপাকে কলিকাতা 
কর্পোরেশনের মেয়র নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতেছেন । (৩২০ পৃঃ) 





“-....* বীরের এ রক্তন্রোত, মাতার এ অশ্রধারা 
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা ?” 


রবীন্দ্রনাথ 
কোরিয়। রণাঙ্গনে মৃত সৈনিকের সমাধিক্ষেত্রের উপর জাতিসজ্ঘের পতাক। 
উড়িতেছে ; সম্প্রতি কোরিয়া যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। কিন্ত যে মহান আদর্শের 
জন্য লক্ষ লক্ষ বীর নিজের প্রাণ বিসঞ্জন দিয়াছে তাহা কি সার্থক হইবে ? 





"..তোমার কীত্তির চেনে তুমি যে মহৎ--” 


} ; ভনাভলত্ভাহ্বান্বী 


[ ইংরাজী ১৯৫২-র ১৬ই এপ্রিল হইতে ১৯৫৩-র ১৩ই এপ্রল পর্যন্ত অর্থাৎ 
বাংলা ১৩৫৯ সালের পাঁথবীর রাজনৈঁতক ঘটনাবলীর পর্যালোচনা ) 


গত তিন বংসরকাল বিশ্বে স্থায়ী শান্তর প্রশ্ন একটা বড় সমসায় ঠোঁকয়া 
আটকাইয়া ছিল। তাহা হইল কোরিয়ার সমস্যা। সোভয়েট শিবির ও পাশ্চমশ 
শিবিরের মধো যে দ্বন্দ্ব, কোরিয়ার বাদ-বিসম্বাদের অবসান ঘাঁটলেই তাহারও 
অবসান ঘটিবে এমন কথা অবশ্য জোর কাঁরয়া বলা চলে না। তবে উভয় শিবিরের 
মুখপাতদের মুখ হইতেই শোনা বায় যে কোরিয়ার অচল অবস্থাই নাক বিশ্ব 
শান্তির বড় অন্তরায় হইয়া দাড়াইয়াছে। ইহা যাঁদ সত্য.হয় তাহা হইলে একথা 
স্বীকার কারিতে হয় যে এবার একটা শুভ লক্ষণের মধ্য দিয়াই আলোচা বৎসর শেষ 
হইয়াছে। আগাম দুই এক মাসের মধ্যে সেই শুভ লক্ষণ যাঁদ পাঁরস্ফুট রূপ 
পারগ্রহণের সুয়োগ পায় তাহা হইলে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত ও গহযুদ্ধে বিপন্ন কোরিয়ায় 
আবার যেমন শান্তি ফারিয়া আসবে, তেমনই কোরিয়ার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের 
প্রয়োজন মুক্ত হইয়া পরস্পর [বিরোধী শিবির দুইটি স্থায়ী শান্তির পথে অগ্রগাঁতির 
সুযোগ পাইবে। কিন্তু গত দুই বংসরকাল কোরিয়ায় আপোষমামাংদার প্রয়াস 
যেমন সাফলামাপ্ডিত হইবার মুখে আসিয়া বারবার বানচাল হইয়া গিয়াছে তাহাতে 
কোরিয়া সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু সম্বন্ধে 
স্থির নিশ্চয় হওয়া চলে না। 
4 বৰ্তমান বংসর শেষ হইবার মুখে ১৯৫৩ সালের ১১ই এপ্রিল পানমুনজনে 
রাষ্ট্রপুঞ্জ ও কম্যানস্ট প্রাতানাধ দলের কোরিয়ায় রূশন ও আহত বন্দী 'বানিময়ের 
“চাকত স্বাক্ষর অনেকেরই মনে নূতন আশার সঞ্চার কাঁরয়াছে। এই একটি প্রশ্নে 
গত বর্ষাধককাল কোঁরয়ায় স্থায়ী শান্তি স্থাপন প্রসঙ্গে অচল অবস্থার সন্্টি 
হইয়াছিল। উভয় পক্ষের মধো যে সামায়ক য্যব্ধাবরাত চুক্তি অনুষ্ঠিত হইয়াছে 
তাহা আজও স্থায়ী রূপ লাভ কাঁরতে পারে নাই। অথচ গত বর্ধাধিককাল 
কোঁরয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে বড় ধরণের কোন সপ্ঘর্ষও হয় নাই। গত বৎসর আপোষ 


* দুই মাস যাইতে না বাইতেই এই চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হওয়ায় অনেকেই বাঁলতেছেন 
যে বিশ্বের সমস্যাবলী সম্বন্ধে রাশিয়ার দৃঁদ্টিভঙ্গশ পাঁরবার্তত হইয়াছে । ইহা সত্য 
২ 
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হইলে বিশ্ব শান্তির পক্ষে তাহা খুবই আশার কথা। আবার অপর একদল সমালোচক 
আছেন যাঁহারা রাশিয়ার এই দুণ্টিভঞ্াঁর পারবর্তনকে সত্য বাঁয়া মানিতে প্রচ্তুত, 
নন। তাঁহারা বলেন যে ইহা দৃষ্টিভঙ্গণর পাঁরবর্তন নহে- রাশয়ার সুবিধানৃযায়ণ 
সামায়িক চালের পারবর্তন মাত্র । সে যাহাই হউক ইহার ফল ষাঁদ ‘বিশ্বশান্তির পক্ষে 
অনুকূল হয় তাহাই বা মন্দ কিঃ 


কোরিয়া 

গত এক বংসর কালের মধো কোরিয়া রণাঙ্গনে বড় ধরণের কোন যুম্ধ-বিগ্রহ 
হয় নাই সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে? উভয় পক্ষের সৈনা দল পাঁরপূর্ণ রণসজ্জায় 
অপেক্ষমান হইলেও কোরিয়ার প্রশ্ন বর্তমানে যতটা রাজনৈতিক ততটা রণনোতিক নয় । 
প্রকৃত পক্ষে বর্তমানে উভয় শিবিরের রাজনৈতিক মতৈক্যের উপরই কোরিয়া সমস্যার 
সমাধান বহুলাংশে নিভর কারতেছে। গত এক বংসর কাল কোরয়ার প্রশ্ন লইয়া 
স্বস্তি পারদ তথা রাষ্ট্রপ্রাতম্ঠানের সাধারণ আঁধবেশনে অনেক টানাহেচড়াঁ 
হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ য্যস্তরাষ্ট্র ও সোতিয়েট রাশিয়া পরস্পর বিরোধী দাষ্টকোণ 
হইতে সমস্যাটির সমাধান কাঁরতে বাওয়ায় কোন সমাধানই সম্ভব হয় নাই। যাহা 
সম্ভব হইয়াছে তাহা হইল পারস্পাঁরক গালাগাল ও কট.কাটবা। . কোজে বন্দী- 
শিবিরের ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া উভয় পক্ষের মধাবতর্ট সম্পর্ক এমম একটা পর্যায়ে 
আসিয়া দাঁড়াইয্লাছিল যে যুদ্ধ পৃনরারম্ভের আশভ্কা যে-কোন মৃহূর্তে প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছিল। আমোরকার কোজে বন্দীশাবরে কম্যুনিস্ট বন্দীদের মধ্যে বে ভীষণ 
দাঞ্গাহা*্গামার সতপাত হইয়াছিল তাহা দমন কাঁরতে যডন্তরাষ্টের সামারক কর্তৃপক্ষকে 
একাধিকবার গীলগোলা চালাইতে হইয়াছিল। আমোরকার পক্ষ হইতে দাগ্গা- 
হাঙ্গামার যে কারণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল তাহাতে বলা হইয়াছিল যে কম্যুনিস্ট 
বন্দীদের মধ্যে যাহারা বন্দী বিনিময় চুক্তি অনুসারে কম্যানস্ট রাষ্ট্রে ফারিয়া যাইতে * 
আঁনচ্ছুক তাহাদিগকে হত্যা করিয়া অপর বন্দীগণ সকল বন্দীর মনে একটা সন্দাস 
সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল বাঁলয়াই ভীষণ দাত্গাহাঙ্গামার উদ্ভব হইয়াঁছল। অপর 
দকে চাঁন-সোভয়েট পক্ষ বাঁলতেছিল ষে কম্যুনিস্ট বন্দীগণকে পাইকারী হারে 
হত্যা করার যে মার্কিন পাঁরকল্পনা আছে তাহারই আংশিক রুপ দান করা হইতেছে 
কোজে বন্দশীশাবরে। মাকণ বন্দশীশাবিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ বলপ্রয়োগে এ 
সমস্যার সমাধান কাঁরতে না পাঁরয়া শেষ পর্যন্ত কম্যানস্ট বন্দীদের ক্ষ: ক্ষুদ্র দলে 
ববভন্ত কাঁরয়া কোনমতে কোজে বন্দীশাঁবরে শান্তি ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু 
বন্দাীমুব্ি সম্বন্ধে চুক্তি ও স্থারণ বুদ্ধাবরাঁতির দিকে ঘটনার কোনই অগ্রগাত দেখা 
যায় নাই। 

মাকিণি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পারচালত দাক্ষণ কোরিয়ার রাজনোৌতক ঘটনাবলীর * 
মধ্যে একবতসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল প্রোসিডেণ্ট পদে ডাঃ সিশগম্যান রীর 


সালতামামশ ১৯ 


পুনানির্বাচন ৷ পুনর্নির্বাচিত হইবার পূর্বে দক্ষিণ কোরিয়ার জাতায় পাঁরষদের সঙ্গে 
প্লশ-র যে বিরোধ বাধিক্লাছিল তাহাতে অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের মনেই ধারণা 
হইয়।ছিল যে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনোতিক জাশবনে নূতন সম্কটের সত্রপাত হইবে॥ 
{বরোধণ দলের কিছু সংখ্যক সদস্যকে রী গবর্ণমেন্ট বন্দীও করিয্লাছলেন। যাহা 
হউক, রশ-র পুননির্বাচন ও জাতশয় পাঁরষদের সঙ্গে তাঁহার আঁধকতর বোঝাপড়ার 
ফলে সে শাসনতাঁল্িক স্কট চরম পর্যায়ে যাইতে পারে নাই। 

স্বাস্ত পাঁরষদ অথবা রাষ্টরপ্রাতষ্ঠানের সাধারণ অধিবেশনে কোরিয়া সমস্যার 
কোন কার্যকরণ সমাধান আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই। ববাভশ্ন দেশের তরফ 
হইতে কোরিয়ায় শান্তি প্রাতষ্ঠার চেষ্টা অবশ্য কম হয় নাই-কিন্তু এক সঙ্গে 
সোভিয়েট রাশিয়া ও মাকণ যুস্তরাষ্ট্রের মনঃপূত হয় এরূপ কোন সমাধান আবিদ্কার 
করা সম্ভব হয় নাই ॥ শদুধু বাদ-প্রাতবাদেই সম্মিলিত রাস্ট্প্রাতষ্ঠানের আঁধকাংশ 
জনময় আতবাহত হইয়াছে। ১৯৫২ সালের জুন মাসে স্বাস্ত পাঁরষদে উভয় পক্ষের 
মধ্যে প্রবল বিরোধ দেখা দেয় কোজে বন্দীশাঁবিরে মার্কণ সামারক কর্তৃপক্ষের কার্ষ- 
কলাপ ও কোরিয়ায় মাঁ্কণ য্তরাষ্ট্রের বীজাণু যুদ্ধ পাঁরচালার আঁভযোগ লইয়া। 
যুক্তরাষ্ট্র বিরদ্ধে বশজাণু যুদ্ধের আঁভযোগ সর্বপ্রথম আনেন উত্তর কোরিয়ার 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী ১৯৫২-র প্রথম ভাগে । তৎপরে কমানিস্ট চান ও সোভিয়েট রাশিয়াও 
উত্তর কোরিয়ার পক্ষ লইয়া এই অভিযোগ করে। এই আঁভযোগের সতাতা প্রনাণের 
জন্য প্রাগ্রের পশ্চিমী শান্তি সংসদের তরফ হইতে একাঁটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক 
কমিশন প্রোরত হয় চীন ও উত্তর কোরিয়ায় । বলা বাহুল্য যে কম্যানিস্টদের উদ্যোগে 
গঠিত এই কমিশন রায় দেন যে উত্তর কোরিয়ায় মার্কণ যুক্তরাষ্ট্র বীজাণ্‌ যুদ্ধের 
আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছে। মার্কীণ য্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে এই আভযোগ অস্বীকৃত 
হয়। অতঃপর এ সম্বন্ধে সোঁভয়েট তরফ হইতে স্বান্ত পারষদে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
একটি প্রস্ভাব উত্থাপিত হয় ১৯৫২ সালের জুন মাসে। বলা বাহুল্য যে স্বাস্ত 
পাঁরিষদে মাক য্যস্তরাম্ট্রের নেতৃত্বে ভোটাধকো এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় এবং অপর 
পক্ষে মার্ক যুক্তরাষ্ট্রের বে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে বলা হয় যে বীজাণু যুদ্ধের 
আঁভযোগ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস্‌ যথোপযস্ত তদন্ত কারবেন। কিন্তু 
সোভিয়েট রাশিয়া ‘ভেটো’ প্রয়োগে এ প্রস্তাব নাকচ কাঁরয়া দেয়। বশজাণ্‌ যুদ্ধের 
মিথ্যা অভিযোগ উদ্ধাপনের আঁভবোগে মার্কণ ব্ব্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে কম্যানস্ট 
রাস্টরগ্ীলর বিরুদ্ধে যে নিন্দাস্‌চক প্রস্তাব আনা হয় তাহাও স্বস্তি পারষদে 
সোঁভিয়েট প্রাতানাধ ‘ভেটো’ প্রয়োগে নাকচ কাঁরয়া দেন। বিতর্ক কালে সোঁভয়েট 
প্রাতানাধ পূর্বাপরই এই দাবী জানান যে চীন ও কোরিয়ার প্রাতানাঁধগণকে এই 
»ধরণের বিতর্কে অংশ গ্রহণের অধিকার না দিলে বিতর্ক অর্থহশন হইয়া দাঁড়ায় ৷ 

অতঃপর কোরয়া সমস্যার সমাধান কল্পে রাম্রপ্রাতষ্ঠানের আরব-এশীয় রাষ্ট্র 
গোষ্ঠী উদ্যোগ’ হইয়া উঠে ১১৫২ সালের নবেম্বর-ভিসেম্বর মাসে। বলা বাহুল্য 


২০ বৰ্ষপঞ্জী 


এ ব্যাপারে নেতৃত্ব ছিল শান্তকামী ভারতবর্ষের ৷ ভারতবর্ষের এই প্রচেষ্টার {' 
উৎসাহ’ হইয়া অন্যান্য রাষ্ট্রও কোরিয়া সমস্যার সমাধান কল্পে একাধিক প্রস্তাক 
উত্থাপন করে। সর্বসমেত এই ধরণের আপোষ প্রস্তাবের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৭টি । 
ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রদ্তাব আর্সিয়াছিল ভারতবর্ষ ও লোভিয়েট 
রাশিয়ার পক্ষ হইতে। কোরিয়ায় যুদ্ধবন্দী বিনিময় ও স্থায়ী শান্তি স্থাপন 
সম্বন্ধে ভারতের প্রথম দফার প্রস্তাব কম্যনিস্ট রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক গৃহীত হইতে 
পারে এরূপ একটা সম্ভাবনাও দেখা গিয়াছল। কিন্তু বিপদ বাধাইল মাঁকণ 
যু্তরাম্ট্র। ভারতীয় প্রস্তাবে হৃত্ধবন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে কমানিস্ট রাষ্ট্রগুলির 
প্রাত আনুকূলা ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির প্রাত বৈষম্য করা হইয়াছে এই আঁভযোগে 
মাকণ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বাঁসলেন এবং ফলে. ভারতবর্যকে 
তাহার প্রস্তাব সংশোধন করিতে হইল। সংশোধিত অবস্থায় এই প্রস্তাব ২৫শে 
নবেম্বর রাজনৈতিক কমিটিতে সোভিয়েট প্রতিনিধি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইল 
সোভিয়েট রাঁশয়ার অনুসরণে কম্যানিস্ট চীন ও উত্তর কোরিয্লাও এই প্রস্তাব গ্রহণে 
অদ্বীকৃত হইল। ফলে ৩রা ডিসেম্বর রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠানের সাধারণ আঁধবেশনে বিপুল 
ভোটাধিকয গৃহীত হইলেও ভারতীয় প্রস্তাব কোরিয়া রণাঙ্গনে বিবদমান পক্ষ 
দুইটির মধো শান্তিস্বাপনে বিশেষ িছু সহায়তাই কারতে পারিল না। ইত্যবসরে 
মাকণ য্যস্তরাষ্টের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাঁহার নির্বাচনী 
প্রাতশ্রাতি অনৃযায়শ একবার স্বচক্ষে কোরিয়া রণাগগনের অবস্থা দেখিয়া আসিলেন। 
এই ঘটনার প্রায় মাস তিনেক পরে অকস্মাৎ রুশ রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল স্টালনের মৃত্যু 


মধ্যেই কোরিয়ায় আহত ও রুগ্ন যৃষ্ধবন্দী বিনিময় সম্পর্কে উভয় পক্ষের মধে৷* 
একটা আপোষ হইয়া গিয়াছে, এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জনাও উভয় 
পক্ষের মধ্যে আলোচনা চাঁলয়াছে। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে আপোষ রফায় 
যেসব সর্তে যুন্দবন্দাী 'বানিময়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেগাল রাম্ট প্রাতষ্ঠানে 
আনত ভারতীয় প্রস্তাবের অন্তর্গত সর্তাবলীরই অন্রূপ। ইহাই মোটামুটি গত 
এক বংসরে কোরয়াস্থিত ঘটনা বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কোরিয়ার রাজনোতিক 
ও রণনৈোতিক ভাগ্য এখনও অনিশ্চিত থাকিলেও সে সম্বন্ধে অদূর ভবিষ্যতে সুস্পষ্ট 
মীমাংসার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে-_ইহাই একমাত্র আশার কথা। 


ইউরোপের অবস্থা 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ও পররাম্টীীতিতে এবার বড় ধরণের” 
কোন পাঁরবর্তন দেখা যায় নাই। ইউরোপের রাজনীতি যুষ্ধোত্তর কালে যে চালে 
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; চাঁলিয়াছে এ বৎসর তাহার কোন ব্যাঁতক্রন ঘটে নাই। আশাদ্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে 
: পশ্চিম ইউরোপের বিভন্ন দেশকে সুসংগঠিত ও সনসংবদ্ধ করার যে পাঁরকম্পনা 
: "নাকিণি যুন্তরাম্টর গ্রহণ কারয়াছে আলোচ্য বৎসরে তাহার কাজ আরও খানিকটা অগ্রসর 
হইয়াছে । এই পারকল্পনার মূল লক্ষ্য হইল পশ্চিম ইউরোপের 'বাভন্ন দেশকে 
যাদ্ধদীর্ণ অর্থনশীত পূনর্গঠনে সহারতা করা ও মাকণ যুস্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে তাহাদের 
সম্ঘবদ্ধ করিয়া সম্ভাবত আক্রমণের ‘বিরুদ্ধে তাহাদের সাম্সালত আত্মরক্ষা ব্যবস্থা 
গাঁড়য়া তোলা । বলা বাহুল্য যে পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে এই কাজ 
আরও অনেকখানি অগ্রসর হইয়া শগয়াছে। প্রধানতঃ িনাঁট এজেন্সশর মাধামে এই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার বাবস্থা করা হইয়াছে :_(১) ইউরোপীয় আত্মরক্ষা কমাহানাট 
(European Defence Community) (২) ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত 
কম্যানাটি অথবা সুমা পাঁরকল্পনা প্রাতঘ্ঠান ও (৩) উত্তর অতলান্তিক সংস্থা । এই 
গৃতনাট এজেন্দর মাধ্যমে একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । তাহা 
হুইল অকম্যানস্ট ইউরোপের আত্মরক্ষা ব্যবস্থাকে দড় কাঁরয়া তোলা । 

ইউরোপণীয় আত্মরক্ষা কমানিটি গড়িয়া তোলার প্রস্তাব সর্বপ্রথম ১৯৫১ সালে 
উপস্থাপিত হইলেও ইহা বাস্তব রুপ পাঁরগ্রহ করে ১৯৫২ সালের ৮ই মে! বনে 
জার্মাণ ফেডারেল পার্কের সঙ্গে যে কয়টি রাষ্ট্র শান্তি সন্ধি কাঁরয়াছে তাহারাই 
একান্ত হইয়া ১৯৫২ সালের ২৭শে মে ইউরোপীয় আত্মরক্ষা কম্যানাটি চুক্ত 
সম্পাদন করে। এ [বিষয়ে ইংল্যান্ড, মাঁকণ য্য্তরাম্ট্র ও ফ্রান্স স্বতন্তভাবে একটি 
পাক্ষিক ঘোষণা প্রচার করে। ইহার উদ্দেশা ঘোষণা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছিল যে ইহা 
একটি সার্বক আদর্শে গাঠত আত্মরক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং উত্তর অতলা্তিক সংস্থার 
বৃহত্তর পাঁরাঁধর মধ্যে থাঁকয়া ইহার উদ্দেশা সাধন করা হইবে। দ্‌ 
অন্ত্ভুন্ত দেশগুলির সাধারণ সংগঠন, সাধারণ সেনাবাহিন' ও সাধারণ বাজেট থ্যাঁকবে। 
* আক্রমণের সময় সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সেনাবাহিনীকে কম্যানাঁটর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া 
হইবে৷ কম্ানাটর একাটি মাল্সংসদ, একাঁট কাঁমশনার বোর্ড, একটি পাঁরষদ 
ও একটি বিচারালয় থাঁকিবে। সামারক সংগঠনে ৪৩ 'ডাঁভদন সৈনা সংগ্রহের 
পারিকষ্পনা করা হয় এবং ইহা প্‌রাপহার কার্যে পাঁরণত কারতে হইবে ১৯৫৫ 
সালের মধ্যে। উত্ত ৪৩ ভিভিসনের মধ্যে ১২ ডিভিসন হইবে জার্মাণ। বলা বাহুল্য 
যে সোভিয়েট পক্ষ এই পাঁরকল্পনাকে আদৌ ভাল চক্ষে দেখে নাই এবং প্রারম্ভেই 
মাকণ যুস্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের কাছে এই মর্মে প্রাতবাদ করে যে, ইহা ১৯৪৫-এর 
পটসডাম চুন্তির িরোধী। সোভয়েট রাঁশয়ার অনুসরণে সমস্ত কম্যানস্ট দেশই 
ইহার প্রাতবাদ করে। সোভিয়েট প্রভাবিত পর্বে জার্মাণ পাশ্চম জার্মাণী হইতে 
অনুপ্রবেশের ভয়ে সীমান্ত অণ্চলে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ১৯৫২ সালের 
* জুলাই মাসের মধ্যে পূর্ব জার্মানীর পলিশ বাহনীকে পুনগণঠত করা হয় এবং 
রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকেও অধিকতর কেন্দ্রাভূত করা হয়। 
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সুমা পরিকল্পনা অনুসারে পাঁশ্চম ইউরোপের দেশগ্‌লির ইস্পাত ও কয়লা- 
শিল্পকে একীভূত করার জন্য ফরাসী পররাষ্ট্র সাঁচব মঃ রবার্ট সুমার পারকম্পনঢু 
অনুসারে ১৯৫০-এর ৯ই মে সার্বিক কর্তৃত্বসম্পশ্র ইউরোপায় ইস্পাত ও কয়লা 
সম্পর্কত এই কম্যনিটির জন্ম হইয়াছিল। ইহার সদসারাম্ট্র ছয়াট- ফ্রান্স, জার্মান 
ফেডারেল 'রপারিক, ইটালী, বেলজিয়াম, নেদারল্যাশ্ডস্‌ ও জুক্সেমৃবুর্গ। ভীল্লাথখত 
দেশগুলির মধ্যে কয়লা ও ইস্পাতের ব্যবসায় সম্পার্কত সমস্ত বাধানিষেধ তুলিয়া 
দয়া অবাধ বাণিজোর প্রবর্তন ইহার মূল লক্ষ্য। জার্মাণশীর কয়লাকেন্দ্র সার স্বতন্ত্র 
রাষ্ট্র না হইলেও এই চুক্তির অন্তরুন্ত। ১৯৫২ সালের ১৬ই জুন সদস্যরাম্টী কয়টি 
নিজেদের মধো অনুষ্ঠিত চুক্তি সমর্থন কারয়াছে। সোিয়েট পক্ষ এই চীন্তকে 
এই বলয়া নিন্দা করিয়াছে বে পশ্চিম জার্মাণীর শিল্প সম্ভাবনার পৃনরুক্জীবনই 
ইহার লক্ষা। এই কম্যানাটির আওতায় একটি উচ্চতর করতৃত্বসমান্বিত পাঁরচালক 
প্রতিষ্ঠান, একটি বিধান সভা, বিধান পাঁরষদ ও হাই কোর্ট প্রতিষ্ঠারও ব্যবস্থা আছে। 


প্রকৃত পক্ষে আশঙ্কিত আক্রমণের হাত হইতে পশ্চিম ইউরোপকে রক্ষার জনা 
মাকিণ নেতৃত্বে যে উত্তর অতলাঁন্তক সংস্থা গাঁড়িয়া উঠিরাছে তাহারই পাঁরপৃরক 
প্রতিষ্ঠান হইল ইউরোপীয় আত্মরক্ষা কম্যানিটি ও সুমা পরিকল্পনা প্রাতন্ঠান। 


সামারক একা স্থাপন কাঁরয়াই ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দ নিশ্চিন্ত হন নাই। তাঁহারা 
জানেন যে দেশঙ্যালর মধ্য যাঁদ রাজনৈতিক এঁক্য না থাকে, তাহা হইলে সামাঁরক এঁক্য 
কোনই কাজে লাগবে না। তাই ইউরোপের সংশ্লিষ্ট দেশ কয়াটি আত্মস্বাতন্ত্য কিছুটা 
লোপ কাঁরয়াও একট সার্বক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কাঁরয়া সাধারণ শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তনের প্রয়াস পাইতেছে। বহু আলাপ আলোচনার পর একটি সাধারণ শাসন- 
তন্যের খসড়াও রচনা করা হইয়াছে। i 


উত্তর অতলান্তিক সংস্থার ক্ষেত্রে আলোচ্য বৎসরে বড় ধরণের পারবর্তন হইল 
এই সংস্থার স্রষ্টা সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইসেনহাওয়ারের বিদায় গ্রহণ ও তাঁহার 


িজ্‌ওয়ের নিয়োগ। ১৯৫২ সালে উত্তর অতলান্তিক সংস্থার সামারক ব্যবস্থা 
যতটা দূঢ় করার পাঁরকল্পনা ছল, রিজওয়ের আমলে তাহা পাঁরপূর্ণ হইয়াছে। অবশ্য 
উত্তর অতলান্তিক সংদ্ধ্য লইয়া ভিতরে ভিতরে বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে বেশ 
কিছুটা অন্তম্বন্দও রহিয়াছে। একটি সামানা ঘটনা বললেই ব্যাপারটা বোঝা 
যাইবে । চুক্তিবদ্ধ চৌদ্দটি দেশের যে নৌবাহিনী আছে উত্তর অতলান্তিক সংস্থার 
অধীনে তাহার সর্বাধিনায়ক একজন বৃটিশ নৌ সৈন্যাধ্ক্ষকে নিযুক্ত করা হউক-_এ ' 
দাবখ বৃটেন তুলিয়াছিল-_কিচ্তু বৃটেনের সে দাবশ কার্যকরী হয় নাই। ইহা ছাড়া 
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উত্তর অতলান্তিক সংস্থার ক্ষেত্রে এবার আর কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
*ঘটে নাই। 
একথা অস্বশকার কারবার উপায় নাই যে ইউরোপের 'বাঁভন্ন দেশে পদনগঠিনকল্পে 
প্রদত্ত মাকিনি সাহায্য যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইয়াছে) শ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে যুষ্ধ- 
দণর্ণ ইউরোপের অনেক দেশের আঁক অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে 
হইয়া 


ভারসামা রক্ষা কারয়া চলিতে পাঁরতেছে না। উদাহরণ স্বরূপ ফ্রান্সের কথাই ধরা 
যাইতে পারে । এই রাজাট তাহার আর্থিক সামর্থেয না কুলাইলেও সুদূর ভিয়েতনামে 
গত পাঁচ বংসরাধিক কাল ধাঁরয়া স্বাধীনতাকামশ 'ভিয়েখনামীদের “বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রামে লিপ্ত আছে। আফ্রিকার টিউনিসিয়া ও মরক্কোতে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যও 
তাহাকে কম বেগ পাইতে হইতেছে না। যুদ্ধ বাবদ যে অর্থ এখানে ব্যায়ত হইতেছে 
তাহা ফ্রান্সের জাতণয় জীবনের উন্নয়নে প্রযুক্ত হইলে তাহার ফল অনেক ভাল হইত । 
জাতীয়তাবাদীদের 


ক্ষেত্রে একটা মীমাংসা কাঁরয়া দিতে পাঁরত। 'কন্তু সে চেষ্টা না করিয়া আমোরকা 
বরং 'স্থতাবস্থা সংরক্ষণ কল্পে এই সব রাজ্যকে সামারক সাহায্যই আঁধকতর পাঁরমাণে 
দিতেছে। ফ্রান্সের জাতীয় জীবনের এই সঙ্কট প্রাতফাঁলত হয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
ঘন ঘন মন্ত্রিসভার রদবদলে। আলোচ্য বৎসরে এই রাজো একাধিকবার মাল্পসভার 
রদবদল হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্তেও এ পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজ্রনৌতক জীবনে কোন 
স্থায়ত্বই সৃষ্টি হয় নাই। পশ্চিম ইউরোপের এই সঙ্কট আর একটি দক হইতেও 
সম্প্রাত প্রাতপন্ন হইয়াছে । ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাল্টীপ্রীতষ্ঠানের 
ইউরোপায় অর্থনোৌতক কাঁমশনের যে চতুর্মাঁসক 'রপোর্ট প্রকাঁশত হইয়াছে তাহাতে 
দেখা যায় যে পূর্ব ইউরোপে শিজ্পপণ্য উৎপাদন বাড়লেও পাশ্চম ইউরোপে তাহা 
কমিয়া যাইতেছে! পূর্ব ইউরোপের জনসমাজের তুলনায় পাশ্চম ইউরোপের জ্রন- 
সমাজের ক্রয় ক্ষমতাও কম। আর যাহাই হউক এ অবস্থাকে খুব আশাপ্রদ বলা 
চলে না। 


তব সামারক ও রাজনৈতিক দিক হইতে স্মমাগ্রকভাবে ইউরোপে এবার 


২৪ বৰ্ষপঞ্জী 


সোভিয়েট ক্‌টনণীতর উপর পাশ্চাত্য ক্টনশীতিই বিজয়ী হইয়াছে। মার্শাল িটোর 
নেতৃত্বে বে যুগোস্লোঁভয়া সোভিয়েট প্রভাববৃত্তের মধ্যে কাঁটার মত বিরাজমান, এবার, 
সে কার্তিঃ মধ্যপম্থা ত্যাগ করিয়া সরাসার পশ্চিমী শান্তপুঞ্জের শিবিরে যোগ 
দিয়াছে বলা চলে। সোভিয়েট শাবরের পক্ষে ইহা একটা বড় আঘাত বলা চলে। 
৯৯৪৮ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধ বাধবার পর হইতে আজ পর্যন্ত 
মার্শাল টিটো বহ স্টালন [বিরোধী ও সোভিয়েট বিরোধী কথা বার্তা বাঁলয়াছেন 
গিন্তু আলোচ্য বৎসরে পশ্চিমী রাষ্ট্রশান্তগ্যালর সঙ্গে যোগ দিয়া তান একেবারে 
স্োভয়েট-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১৯১৪৮ সালের পর হইতে 
য্‌গোস্লোঁভয়া পশ্চিমী শান্তগ্দাীলর নিকট হইতে অর্থসাহাব্যও পাইয়া আদিতেছে। 
১৯৫২-৫৩ সালে বেন, মাঁকাণ হৃত্তরাষ্ট্ ও ফ্রান্সের নিকট হইতে বে বথারশীত 
সাহায্য পাইয়াছে। ১৯৫২ সালের ওরা নবেম্বর বেলগ্রেডে অন্নাষ্ঠত ৮ লক্ষ নর- 
নারীর দুই হাজার প্রতিনিধি সমন্বিত ষুগোস্লাভ কমাানস্ট পার্ট'র ষষ্ঠ কংগ্রেসে, 
জেনারেল সেকটারা মার্শাল টিটো ঘোষণা করেন যে সোভিয়েট প্রথা মার্ক্স ও লোনন” 
প্রদার্শত পন্থা হইতে দূরে সাঁরয়া গিয়াছে এবং শেষোক্ত আদর্শের একমাত্র ধারক ও 
বাহক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যুগোস্লাভ কম্যুনিস্ট দল। বন্তুতা প্রসঙ্গে তান পশ্চিমী 
শন্তিগোম্ঠীকে দোষ দিবার সঙ্গে সণ্গে ঘোষণা করেন যে পৃথিবীতে বর্তমানে শান্তি 
ও বিরোধের জন্য প্রধান দায়িত্ব সোভিয়েট রাশিয়ার । যুগোস্লাভ কম্যানিস্ট পার্টির 
নাম পারবার্তত কারিয়া করা হয় “লগ অব কম্যানস্টূস্‌ অব্‌ যুগোস্লেভিয়া”। 
১৯৫৩ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী যুগোস্লাভ গিপ্ল্স্‌ ফন্টের চতুর্থ বার্ষিক 
কংগ্রেসের শেষে মার্শাল টিটো পৃনরায় সর্ববাঁদসম্মতভাবে প্রোসডেন্ট নির্বাচিত 
হন। এই কংগ্রেসে বূটেন, ফ্রান্স, ব্রহত্র ও এশিয়ার সোস্যালস্ট কনফারেন্সের 
সোস্যালস্ট প্রাতিনাধিগণ যোগ দেন। এই কংগ্রেসে স্থির হয় যে গোপন ব্যালট দ্বারা 
পার্টির কর্মকর্তৃকৃন্দ নির্বাচিত হইবেন এবং মোটামুটি সোস্যালিজমের আদর্শে 
(বিশ্বাসী হইলে যে কেহ পার্টির সদস্য হইতে পাঁরবে। 

১৯৫৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী আন্‌কারায় যুগোস্লেভিয়া, গ্রীস, ও তুরস্কের 
প্রাতিনিধিগণ বহ্কান চুক্তি স্বাক্ষর কারয়া পাঁশ্চমী রাম্টশাস্তগ্ীলর সঙ্গে 
যুগোস্লোভয়ার সহযোগিতা আরও এক ধাপ আগাইয়া দেন। ১৯৫৩ সালের ১৬ই 
মার্চ হইতে ৫ দিনের জন্য মার্শাল টিটো বৃটেন ভ্রমণ করেন। ১৯৪৮ সালে রাশয়ার 
সঞ্গে বিরোধ বাধিবার পর ইহাই 'টিটোর স্বদেশের বাহরে প্রথম পদার্পণ। ভ্রমণ 
শেষে টিটো যে বিবৃতি দেন তাহাতে দেখা যায় যে বিভন্ন আন্তর্জাতিক সমসা ও 
সি উরি 


দিক হইতে। ব্লাক সি হইতে আড্রিয়াটিক সমুদ্র পর্যন্ত দীর্ঘ ইউরোপাঁয় সীমান্ত 


সালতামামি ২৫ 


রক্ষার ব্যাপারে পশ্চিম শাল্তগীল এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত । এইক্ষেত্রে একমার 
৪ দুখের বিষয় এই যে ইটালী ও যুগোস্পেভিয়ার মধ্যে তিয়েস্তি লইয়া কোন আপোষ 
হয় নাই বালয়া এই দুইটি রাষ্ট্র একই পাশ্চম' রাম্ট্রশব্তি সমূহের অনুগামণী হইয়াও 
পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া কাঁরতে পারে নাই। এই দুইটি দেশের মধ্যে সহযোগিতার 
ক সৃষ্ট করতে পালে বলকান অন্চলের আত্মা ব্যবস্থাকে আরও দড় করিনা 
তোলা ॥ 


জার্মাণী ও অস্ট্রিয়া 


ইউরোপে বর্তমানে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠশ ও সোভিয়েট ব্লকের মধ্যে বিরোধের মুল 
কারণ নাহত আছে 'বিভন্ত জার্মাণীর একশীকরণ প্রশ্নে ও আস্টিয়ার সঙ্গে শান্তি-সা্ধি 
সংস্থাপনের ব্যাপারে। এই দুইটি ক্ষেত্রে গত এক বংসরের মধ্যে কোনই অগ্রগতি 
“লক্ষ্য করা যায় নাই। মার্শাল স্টালনের আকাস্মক মৃত্যুর পরে জামশীণণ সম্বন্ধেও 
সোভিয়েট তরফের কিছুটা নরম সুরের আভাস হাতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে । 

আলোচ্য বংসরে পশ্চিম জার্মাণীর পক্ষে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ১৯৫৩ সালের 
এপ্রিল মাসের প্রথমে পশ্চিম জার্মাণীর চ্যান্সেলর ডাঃ কন্‌রাড্‌ এডেনয়ার কর্তৃক 
মাকিণি ব্তরাম্ট্র পারদর্শন। মাকণ প্রোসডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে তাহার 
আলোচনার পর উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের তরফ হইতে যে যুক্ত ঘোষণাবাণণ প্রচারত 
হইয়াছে তাহার মর্মকথ্য হইল 'নম্নোস্তরূপ :_ 

১। মাৰ্ক যুস্তরাষ্টর জার্মাণনীর সেনাবাহিনীকে সৃসান্জত করার জন্য ইউরোপণয় 
আত্মরক্ষা কমাুনৈটিকে অদ্মশদ্রাঁদ সরবরাহ কাঁরতে থাকবে? 

২। অর্থাবনিয়োগ প্রভৃতির দ্বারা বার্লনের উম্নাত সাধনের চেস্টা করা। 
এ ৩। পশ্চিম জার্মাণীর উন্বাস্তু ও কম্যানিস্ট জার্মাণী হইতে বিতাড়িত নরনারণীর 
সমস্যায় প্রপণীঁড়ত জার্মীণী সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা। 

8। যে সব জার্মাণ য্ম্ধবন্দী এখন মার্কণ ব্যস্তরাষ্ট্রের হাতে আছে তাহাদের 
অবস্থা পনার্বচারের ব্যবস্থা. করা এবং তাহাতে জ্রার্মীণীর অংশ গ্রহণ ॥ 

&। ঠিকাদারণ প্রভাতি ব্যাপারে জার্মাণীকে অন্যান্য ইউরোপাঁয় রাষ্ট্রের সমপর্ধায়- 
ভুক্ত বাঁলয়া জ্ঞান করা। 

৬। যুদ্ধোত্তর ক্ষাতপ্‌রণ বাবদ জার্মাণীর নিকট হইতে লওয়া ৩৫০ খাঁন 
জাহাজ প্রত্যর্পণ করা। 

উত্ত বিজ্ঞাপ্তির এই সব ঘোষণা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ডাঃ এডেনয়ারের 
্ মাকিণি-দ্রমণ সার্থক হইয়াছে ইতিপূর্বে মাকণ যা্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স সহ 
* পশ্চিম জার্মাশীর প্রাতানধিগণ যুদ্ধপ্বযুগে জার্মাণীর বাহরাগত খণ শোধ করার 
জনা একট চুক্তি সম্পাদন করেন॥ ফলে জার্মাণীকে বংসরে ২৭টি জাতিকে যুদ্ধ 


২৬ বৰ্ষপঞ্জী 


প্বযুগের খল বাবদ ৩০ কোটি মার্ক বা ২ কোটি ৫ লক্ষ পাউণ্ড খন শোধ কাঁরতে 
হইবে। জার্মাণীর যৃদ্ধপূ্বযুগের মোট ফণ ৯০০ কোটি মার্ক বা সাড়ে ৭৬৭ 
কোটি পাউণ্ডের মত। 


সোভিয়েট ব্লকের অবস্থা 


ইউরোপের সোভিয়েট রক যথানা্দন্ট পথে চাঁললেও এবার তাহাদের অবস্থার 
কোন সন্তোষভ্রনক অগ্রগাঁত হইয়াছে এরুপ দাবী করা চলে না। বরং ইউরোপীয় 
তথা বিহ্বরাজনীতিতে পশ্চিমী শান্তিপৃঞ্জের সঙ্গো প্রাতিত্বান্বতায় আলোচ্য বংসরে 
তাহারা বেন বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। সোভিরেট প্রভাব-বৃত্তের 
অধশন পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে ঘন ঘন মাঁল্তসভার রদবদল লক্ষ্য করা 
শিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ রুমানিয়া, হাঞ্গোরীী, ৮২০৬০০১১৪৬৭ 
উল্লেখ করা যায়। গোয়েন্দাগাঁর ও দেশদ্রোহতার আঁভযোগে চেকোস্লোভাকিয়ার 
১১৯ জন কম্যুনিস্ট নেতার প্রাণদশ্ডের আদেশ হয় ১৯৫২ সালের ২৭শে নবেম্বর । 
দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন চেক কম্যুনিস্ট পাটির ভূতপূর্ব সেক্রেটারী জেনারেল 
রুডল্‌ফ্‌ স্লান্‌স্কি, একদা প্রাগে মস্কোর মুখপাত বলিয়া আভাহিত মস্কোতে 'শিক্ষা- 
প্রান্ত বেডারিক্‌ জেমিণ্ডার ও ভূতপ্ব পররাষ্টী সচিব ডাঃ ভররা্ডিমির ক্লেমোঁণ্টম্‌। 
এই জাতাঁয় ঘটনায় বাঁহজ‘গতের মনে গভীর সংশয়ের উদ্রেক হয় যে লৌহ যবানকার 
অল্তর্বতরণ কম্যানিস্ট রাষ্ট্রগত্রীলর অবস্থা খুব শাল্ত ও বিপন্মুস্ত নয় রুমানিয়ায় 
এরূপ বড় ধরণের কোন বিচার না হইলেও সেখানেও গোপনে ক্ষমতার লড়াই 
চাঁলিয়াছে। যে ব্যন্তিত্রয় কম্যানস্ট রুমানিয়ার শাসনব্যবস্থা পাঁরচালনা কাঁরতোঁছলেন 
তাঁহারা হইলেন পররাম্টী সাঁচব মাদাম আনা পউকার, অর্থ সচিব মিঃ ভাঁসলে লুক 
ও মঃ ঘিওরাঘউ-ধেজ। পূর্বোন্ত দুইজনকে সরাইয়া বর্তমানে শেষোল্ত ব্যাজ * 
রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্র হইয়া বাঁসক্সাছেন। হাঞ্শেরশতেও অনুরূপভাবে প্রধানমন্তশ 
মঃ ইস্ট্ভান্‌ ডোবিকে সরাইয়া স্টালনের অধিকতর 'িশ্বাসভাজন মঃ মাটিয়াস্‌ 
রাকোঁসকে প্রধান মন্ত করা হইয়াছে বর্তমান বৎসরের শেষ ভাগে চেকোস্লোভাকিয়ার 
প্রোসডেন্ট মঃ গটোয়াল্ডের মৃত্যুর ফলে নূতন প্রোসডেস্ট হইয়াছেন মঃ জাপোটোকি 
ও নূতন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন মঃ গসরোকি। 

খাস সোভিয়েট রাশিয়ায় এবার যে গুরুত্বপূর্ণ পারবর্তন ঘটিয়াছে তাহা বলাই 
বাহল্য। রাশিয়ার লৌহমানব স্টালিনের মৃত্ার ফলে শুধু সোভিয়েট রাশিয়ার 
আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নয়-_তাহার পররাষ্ট্র নীতিতেও গভীর পাঁরবর্তন দেখা 
যাইবে বািয়া ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। অকম্যনিস্ট দুনিয়ার বহু রাজনৈতিক ৬. 
পর্ধবেক্ষকের ধারণা এই যে স্টাঁলনের মত সংগঠনকারী নেতা ও অসাম শত্তিসম্পশ্র 
পুরুষ সম্মুখে ছিলেন বাঁলয়াই সোভিয়েট রাশিয়ার শান্ত ও সংহাতি ছিল অক্ষম । 


সালতামামণী ২৭ 


তাঁহার অবতমানে সোভিয়েট রাজনশীতিতে গুণ ও ফাটল ধরা অবশ্যম্ভাবী এবং 
$ তাহার ফলে লাভবান হইবে অকমবানস্ট দুনিয়া । মার্শাল স্টাঁলনের মৃত্যুর এত 
€ অল্পকালের মধ্যে তাহাদের এ জীন্তর সতাতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ইহার সত্যাসত্য 
নির্ধারণ করিতে হইলে এবং স্টালন সত্য সত্যই দূঢ় বাঁনয়াদের উপর রাশিয়াকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পাঁরয়াছেন কিনা জানিতে হইলে আমাদিগকে আরও 
কিছুকাল ধৈর্য ধাঁরয়া অপেক্ষা কাঁরতে হইবে । 

স্টালিনের মৃত্যু ছাড়াও এবৎসর স্যোভয়েট রাশিয়ার রাজনশীততে আর দুইটি 


ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য : ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসের গোড়ায় ক্রেঘ্ালনে 
কমাহীনস্ট পার্টি কংগ্রেসের উনাবংশাতিতম আঁধবেশন ও ঝানভ্‌ হত্যার যড়যন্তের 
আঁভযোগে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে সোভিয়েট রাশিয়ার ৯ জন প্রখ্যাত 


পরে এই বিস্ময়কর আবিদ্কারে সেদিন অকম্যানস্ট দুনিয়া সত্যই স্তাম্ভত হইয়া 
খাগয়াছল। অকমানানস্ট দানয়া আরও বোঁশ স্তাঁ্ভত হইয়াছে মার্শাল স্টালিনের 
মৃত্যুর পর মঃ মালেন্কভের প্রধান মান্রত্বের আমলে উল্লিখিত ডান্তারগণ নিদেশষ 
সাবান হওয়ায় এবং নির্দোষ ব্া্তিগণকে এভাবে আঁভয্ত করার অভিবোগে স্বরা্ট 


পাঁরকজ্পনা গৃহীত হইয়াছে। কার্যকাল ১৯৫১ হইতে 
৯৯৫৬ সাল পর্যন্ত। স্টেট প্ল্যানিং কাঁমাট কর্তৃক রচিত এই পাঁরকর্পনা সর্বপ্রথম 
প্রচারত হয় ১৯৫২ সালের অগাস্ট মাসে এবং পার্টি কংগ্রেসে উপস্থাঁপত হইবার 


পূর্বে ইহা সমগ্র জাতি কতৃক আলোচিত হয়। পার্টি কংগ্রেসে পাঁরক্পনাট 
* সববসম্মতিরূমে গৃহীত হইয়াছে। অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল যে পাঁলট ব্যনরো 
গত ৩৫ বংসরকাল সোভিয়েট রাশিয়া শাসন করিয়াছে তাহার অস্তিত্ব বিলোপ ৷ 
পালট বাহরোর পাঁরবর্তে কেন্দ্রীয় কাঁমাঁট কর্তৃক একটি 'প্রাসাঁডয়াম বা সভাপাঁত- 
মণ্ডল নির্বাচিত হইয়াছেন এবং এই সভাপাতমশ্ডলশই পালট বারো তথা অর্গ্‌- 
ব্াযরোর কেমহানস্ট পার্টির একটি সাংগঠনিক প্রাতম্ঠান) কার্য পাঁরচালনা কাঁরবেন ৷ 
সভাপাঁতিমশ্ডলীর সদস্যসংখ্যা হইয়াছে ২৫ জন এবং বিকল্প সদস্য নির্বাচিত 
হইয়াছেন ১১ জন। যথারশীত সভা্পাঁতমশ্ডলীর নেতৃস্ধানে নির্বাচিত হন মহ 
স্টালনূ। পাঁলট ব্যুরোর ১২ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জনই সভাপাঁতমন্ডলশতে 
নির্বাচিত হইয়াছেন। কমানস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হইয়াছে প্রায় 
১৩, বৎসর পর্বে ॥ নির্বাচিত কাঁমটির সদস্যসংখ্যা হইয়াছে পাটির হাতহাসে 
সর্বাপেক্ষা বোৌশ--১২৫ জন সদসা ও ১১০ জন বিকল্প সদস্য । রুশ কম্যুনিস্ট 
পার্টি কংগ্রেসে ২১টি বিভন্ন দেশের নিমান্তত আতাঁথ যোগ 'দয়াছলেন এবং ইহারা 


২৮ বর্থপত্রণ 


ছিলেন মূলতঃ চেকের লা হা পি সবের অতন 
নিম্নালাখত দেশগীল হইতে এই সব নিমন্রিত আঁত আসসিয়াঁছলেন- বাটেন, 
ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, ফিন্লান্ড, আ্জেশ্টিনা, * 
কিউবা, আলাঁজয়ার্স, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, 'কোরিয়া, চন, মঞ্গোলিয়া ও পূর্ব 
ইউরোপের দেশগ্যাল। 


আচ্কিকার আন্দোলন 
ভারতার তথা কৃষ্ণাঙ্গ নির্যাতনের জন্য দাক্ষণ আফ্রকা গত কয়েক বৎসর এত 


বিক্ষোভ ও অশান্তি তো লাঁগয়াই আছে। সুতরাং এই হিসাবে আলোচ্য বংসরাটিকে 
সমগ্র আফ্রিকার পক্ষেই একটি উল্লেখযোগা বৎসর বলা চলে। 

কৃকাঙ্গ ভারতীয় ও. আফ্রিকাবাসিগণ সংখ্যায় মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গগদীল অপেক্ষা 
বহুগুণে বোশ হইলেও দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনশীতিতে তাহাদের কোনই আঁধকার 
নাই। শ্বেতাঙ্গ আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য মালান গবর্ণমেন্ট এ্যাপারাথিড্‌ 
নামক যে স্বতল্মশকরণের আইন পাশ কাঁরয়াছেন তাহা সভাজগতেয় কোথাও "বিদ্যমান 
৫১208744548 
মালান গবর্ণমেপ্টের জবাতাবিদ্বেষমূলক কর্মনসীতির নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। তাহার পর মালান গবর্ণমেন্ট যেন আরও ক্ষোপয়া উঠিয়াছেন। 
এদিকে কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয় ও আফ্রিকাবাঁসগণও একযোগে স্বৈরাচারী শ্বেতাঞ্গ » 
গবর্ণমেন্টের বিরোধিতা করার সংকল্প গ্রহণ কাঁরয়াছে এবং ১৯৫২ সালের মে মাস 
হইতে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের সত্রপাত করিয়াছে। ১৯৫২ সালের 
নবেম্বর মাস পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায় যে সাতহাজারের উপর ভারতীয় ও 
নরনারী আইন অমান্য কাঁরয়া কারাবরণ করিয়াছেন। ফলে স্বাভাবক ভাবেই 
মালান গবর্ণমেপ্ট আরও চণ্ল হইয়া উঠিয়াছেন এবং বৈষম্যমূলক 'বাধব্যবস্থাকে 
দৃঢ়তর করার চেম্টা করিয়াছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট বাধা পাইয়াছেন 
জাতীর শাসনতল্ত্ের ?নকট হইতে । কেপ প্রভিন্সের কৃষ্ণাঞ্গ ভোটদাতাগণ আভ্রকার 
স্প্রীম কোটের নিকট মালান গবর্ণমেণ্টের স্বতল্ঘ প্রাতানাধমূলক আইনের 
(১৯৫১) বিরুদ্ধে আভিবোগ জ্ঞাপন করিলে সমপ্রম কোট এই আইন অসিদ্ধ বালিরা 
ঘোষণা করেন। নরুদ্ধ আক্লোশে ডাঃ মালান তখন সুপ্রীম কেটের রায় মানিতে * 
অনম্মত হন এবং ভোটের জোরে একটি “হাই কোর্ট. অব্‌ পার্লামেন্ট” আইন পাশ 


সালতামামশ ২৯ 


করাইয়া গবর্ণ মেণ্টের আজ্ঞাবহ একটি হাই কোর্ট অব্‌ পার্লামেন্ট স্থাপন করেন। 
$ এই আইনের বৈধতা সম্পর্কে ?বচার ব্যবস্থা হয় সুপ্রীম কোর্টের কাছে এবং সেখানে 
মালান সরকারের পুনরায় পরাজয় ঘটে। ১৯৫২ সালের ১৩ই নবেম্বর সুপ্রীম 
কোর্টের একটি পূর্ণ বেণ্ড রায় দেন যে হাই কোর্ট অব্‌ পার্লামেন্ট আইন অবৈধ! 
নিরুপায় মালান ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য হন এবং স্থির করেন যে পা্লামেপ্ট 
ভাঁঞারা দিয়া তান পানানর্বাচন দাবশ কারিবেন এবং তাহাতে সংপ্রীম কোর্টের 
ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি জনগণের রায় চাহবেন। 'বর্ষপঞ্জী' ছাপিতে যাইবার সময় 
এপ্রল মাসের শেষ ভাগে দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ নির্বাচনের যে ফলাফল ঘোষিত 

য়াছে তাহাতে দেখা যায় যে 'নর্বাচনে মালান গবর্ণমেন্টই পদনরায় বিজয়ী 
হইয়াছেন॥। অতঃপর দাঁক্ষণ আঁফ্রকার শাসনবাবস্থায় স্বৈরাচারের মানা আরও 
কতটা বাঁড়বে তাহা লক্ষ্য কারবার বিষয়। ইত্যবসরে ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য 
«দেশের প্রচেষ্টায় মালান প্রসঙ্গ পুনরায় রাষ্ট্রপ্রীতষ্ঠানের সম্মুখে উপস্থাপিত হয় 
এবং তাহাতে স্থির হয় যে তন দেশের তিনজন প্রাতানাধ লইয়া একটি পর্যবেক্ষক 
কাঁমশন গঠিত হইবে এবং এই কমিশন স্বচক্ষে দাক্ষণ আফ্রিকার অবস্থা সম্বন্ধে 
তদন্ত কারিবেন। বলা বাহ-লা যে মালান সরকার প্রথম হইতেই এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
বলিয়া আজও ইহাকে কার্যে রুপায়িত কাঁরয়া তোলার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। 

কেনিয়া : বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়ায় ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাস হইতে 
যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলিয়া আসতেছে তাহা “মাউ মাউ আন্দোলন” নামে 
ইীতিমধোই বিশ্বখ্যাত অর্জন করিয়াছে। এই আন্দোলনের রূপ সল্পাসবাদণী বলয়া 
কঠোর হস্তে ইহা দমনের একটা অজুহাত চার্চল গবর্ণমেন্ট পাইয়াছেন এবং তাঁহারা 
সর্বপ্রযয়ে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার কারতেছেন। মাউ মাউ আন্দোলন দমনের নামে 
তাঁহারা 'নার্ববাদে কেনিয়ার আফ্রিকান আঁধবাসীদগকে ধরিয়া জেলে পরতেছেন 
“ এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে গলি কাঁরয়া পশুর মত হত্যা কারিতেছেন। মুষ্টিমেয় 


বেন হইতে আসিয়াছে নূতন সেনাবাহনী। এই আন্দোলন যে কত তাঁর রূপ 
ধারণ করিয়াছে এবং বৃটিশ নির্যাতনশ নশীতি যে কতটা চরমে উাঠিয়াছে মার একাঁট 
ব্যাপার হইতে তাহার প্রমাণ মিলে। ১১৫২-র ২০লে অক্টোবর কেনিয়ায় জরুরণ 
অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং তাহার ২৫ দিনের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয় ৮৫০০ 
কোনয়াবাসীকে । মিঃ ফেনার ব্রকৃওয়ে এবং মিঃ লেসূলী হেল্‌ নামে যে দুইজন 
বৃটিশ শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্টের সদস্য কেনিয়ার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতে গয়া 





৩০ ৰঘপজ্জী 


কারণ। শ্বেতাঙ্গ শসকগণ কেনিয়াবাসীদগকে এমনই কোণঠাসা কাঁরয়া রাখিয়াছে 
যে তাহাদের শান্ত নিশ্বাস ফোঁলব্যরও উপায় নাই ৷ যে ভুট্টার ময়দা তাহাদের প্রধান 4 
খাদ্য তাহার মূলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভতকালীন সময়ের তুলনায় শতকরা ৬০০ 
ভাগ বাঁড়য়াছে। চার্চল গবর্ণমেন্ট দমননশীত ছাড়া এ আন্দোলন প্রশমনের জন্য 
অনা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। একটি মাত্র রয়াল কমিশন গঠন করিয়াই 
তাঁহারা বিক্ষুব্ধ কেনিয়াকে শান্ত করার প্রয়াস পাইতেছেন। মাউ মাউ সল্মাসবাদী 
আন্দোলন প্রসঞ্গে কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নের নেতা জেমো কেনিয়াট্টা ও 
তাঁহার পাঁচজন সহকমাকে যে ভাবে ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দশ্ডিত কর্য 
হইয়াছে তাহাও অভিনব। ৮ দিন বিচার চালবার পরে ১৯৫৩ সালের ৮ই এপ্রল 
এই মামলার রায় বাহির হইয়াছে। অথচ আফ্রিকান নেতৃবৃন্দকে তাঁহাদের পক্ষ 
সমর্থনের যথোচিত সুষোগ পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। 

টিউনিসিয়া ও মরব্যো : ১৯৫২ সালের প্রথম ভাগে ফ্রান্স কর্তৃক টিউানাসিয়ার$. 
মান্যিসভা ভাঁঙ্গায়া দেওয়ার ফলে এবং “দস্তুর পার্টর” নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করায় 
উত্তর আফ্রিকার ফরাসী রক্ষিত রাজ্য টিউনাসিয়ায় প্রবল [বিক্ষোভ চাঁলতোঁছল। 
সহরে ও গ্রামাঞ্চলে মাঝে মাঝেই শ্বেতাঙ্গ হত্যা হয় বাঁলয়া ফরাসশ সেনাবাঁহনশ 
টিউানাসয়ার নির্মম নির্যাতন কাঁরতেছে। মাসের পর মাস টিউানিসিয়ার বে ও 
ফরাসী রোঁসডেন্ট জেনারেলের মধ্যে আলাপ আলোচনা সত্বেও িডীনাসয়ার অচল 
অবস্থার কোন সমাধান হয় নাই। ১১৫২ সালের জুন মাসে ফরাসী গবর্ণমেপ্টের 
তরফ হইতে মঃ সুমা টিউানাঁসয়ায় শাসন সংস্কারের যে পাঁরকল্পনা উপস্থাপিত 
কাঁরয়াছিলেন তাহা সাধারণভাবে [টউানাসিয়াবাসীদের সমর্থন পায় নাই, টিউানাসিয়ার 
বে-ও তাহা কার্যকরণ কাঁরয়া উঠতে পারেন নাই। এদিকে আরব-এশীয় রাষ্টগোষ্ঠী 
টিউনিসিয়া প্রসম্গ সাম্মীলত রাষ্ট্প্রীতষ্ঠানে উত্থাপন করায় ডিসেম্বর মাসে 
রাজনৌতক কাঁমিটিতে ইহ! আলোচিত হইয়াছে। ফ্রান্স এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ “ 
করে নাই। রাম্টরপ্রাীতষ্ঠান এ ব্যাপারে ফ্রান্সের উপর চাপ দিবে এমন মনে করার 
কোন হেতু নাই। বৃহৎ রাম্ট্রগোন্ঠীর অন্যতম বৃটেন স্বয়ং মালয় ও কেনিয়ায় 
যাহা কারিতেছে তাহাতে সে ফ্রান্সের উপর চাপ দিতে পারে না। মাঁকণ য্য্তরাম্ট্র 
রাষ্টপ্রীতম্ঠানে টিউানিসিয়া প্রসঙ্গ আলোচনার বিরোধী না হইলেও এ বাপারে সেও 


সহযোগিতা ব্যতীত কার্যকর করিয়া তোলা সম্ভব নয়। এই স্বার্থের টানা- 
পোড়েনে পড়িয়া টিউনি?সিয়া সমস্যার কোন বাস্তব সমাধানের পথ নিদেশই রাষ্র- ও, 
প্রতিষ্ঠান কাঁরতে পারে নাই, ফ্রান্সের তরফ হইতে ক্রমাগত চাপের ফলে 'টিউনিসের 
বে ফ্রান্স প্রস্তাবিত দুইটি শাসনসংস্কার স্বাক্ষর করিয়াছেন ১৯৫২ সালের ২০শে 


সালতামামশ ৩১ 


ডিসেম্বর এবং গত ৮ মাসের শাসন সম্পার্কত অচল অবস্থার সময় প্রধানতঃ অর্থ- 
নণাতাবষয়ক যে ৬০ট আইন জমা হইয়া আছে সেগ্দাীলকেও তান চালু কাঁরতে 
ধরাজশ হইয়াছেন। কিন্তু বে-র এই সম্মাত সত্তেও টিডাঁনাসয়ায় শাসনসম্কট কাটে 
নাই। জনগণের প্রাতীনাধ “দস্তুর পার্ট” এই শাসন সংস্কারে খ্সী হর নাই। 
শাসনসংস্কারের অবশাম্ভাবী ফলরূপে ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসের মধাভাগে 
1টউনাসয়ায় যে নির্বাচন হইয়া গিয়াছে জাতীয়তাবাদঁরা তাহা বর্জন কারিয়াছিল। 

টিউানাসয়ার মত মরক্কোতেও ঠিক একই অচল অবস্থা চালয়াছে। গত 
বসরাধককাল মরক্কোর অবস্থা শান্ত থাকলেও ১৯৫২ সালের ৮ই ডিসেম্বর 
মরকোর রাজধানীতে দার্‌ণ দাঙ্গাহাশগামার সত্রপাত হয় এবং এই হাঙ্গামায় ৮ জন 
ইউরোপীয়, ৪০ জনের বোশি মরক্ধোদেশ'য় দাঙ্গাকারণ ও তিন জন মরক্কো দেশীয় 
পুলিশ নিহত হইয়াঁছল। এই দাঙ্গার ফলে ফরাসশ কর্তৃপক্ষ মরক্োতে 'নার্বচারে 


মধো ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে রাষ্টপরাতষ্ঠানের সাধারণ আঁধবেশনে এ 
সম্বন্ধে যে দ্বিধাগ্রস্ত অর্থহীন প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে ফ্রান্স ও মরক্কোকে 
এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাহারা যেন মরক্কোতে স্বাধীনতার অগ্রগাঁতর জন্য 
পরস্পরের মধ্যে জরুরী আলোচনা চালায় । কিন্তু এই দুর্বল প্রস্তাব আদৌ ফলপ্রসৃ 
হয় নাই। মরক্কো ও টিউনাসিয়ার প্রম্ন রাষ্টপ্রাতষ্ঠানে উপস্থাপিত হইবার মুখেই 
ফরাসশ গবর্ণমেন্ট সজোরে ঘোষণা কাঁরয়া দিলেন যে রাষ্টরপ্রাতম্ঠান বা অন্য কাহাকেও 


তাহাদের এই মালান গবর্ণমে্টসূলভ নশীতিকে শায়েস্তা করার জন্য কোন চেষ্টাই 
করে নাই। মরক্জেতে স্বাধীনতার দাবী যতই প্রবল হউক ফরাসীরা প্রধানতঃ দুইটি 
«কারণে তাহাকে স্বাধীনতা দিতে রাজী নয় £ (১) মরক্কোর ৪ লক্ষ ফরাসী 
উপানিবেশ-স্থাপনকারীর জন্য উদ্বেগ । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মরক্ষোনিবাসণ 
ফরাসীদের সংখ্যা ছিল মাত্র দুই লক্ষ ও (২) মরকোকে স্বাধীনতা দলে পাশ্ববর্তী 
ফরাসী-আঁধকৃত আলজ্োরয়ায় তাহার সম্ভাব্য বিরুপ প্রাতাক্রিয়া। সামাজ্যবাদশ ফ্রান্সের 
স্বার্থ বিপন্ন বাঁলয়াই উত্তর আফ্রিকায় এই ক্ষুদ্র রাজ্যাটর প্রায় ৮৫ লক্ষ দেশীয় 
নরনারীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ কাঁরয়া রাখা হইয়াছে । 


আমোরকা 


সমগ্র উত্তর ও দাঁক্ষণ আমোরকায় অনেকগ্যাল স্বাধীন ও স্বতল্ম রাজা 
"থাকিলেও আঁজকার পৃথিবীতে আমোঁরকা বলিতে অনেকটা মাকণ যু্তরাষ্টকেই 
ব্ুঝায়। তাহার কারণও অত্যন্ত সুস্পষ্ট । শৌর্-বার্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধনসম্পদে 


৩২ বষ্পিজণ 


মাকণ ব্যস্তরাম্্র আজ এত উন্নত যে আমেরিকার অজ্ঞস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর 
তাহার গভীর প্রভাব । 

মাকণ য্বতরাম্টে এবার নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা বড় উল্লেখযোগা ঘটনা হইল" 
সাধারণ 'ির্বাচন। এই নির্বাচনের ফলে আমেরিকার জাতীয় জীবনে এবার বড় 
ধরণের বিপ্লবও ঘটিয়া গিয়াছে বলা চলে। সুদীর্ঘ বিশ বংসর পরে এইবার 
আমেরিকায় আবার রিপা'ব্রকান দল ক্ষমতার আসনে আধাষ্ঠত হইয়াছে। 'রিপারকান 
দলের প্রার্থী জেনারেল আইসেনহাওয়ার এবার বিপুল ভোটাধিক্যে প্রোসিডেন্ট 
নির্বাচনে [বিজয়ী হইয়াছেন। পৃথিবীর বর্তমান সঙ্কট মুহুর্তে আমোঁরকার শাসন- 
ভার ডেমোক্রাটক দলের হাত হইতে অকস্মাৎ 'রপাব্লকান দলের হাতে যাওয়ায় 
ঘটনাস্রোতের গাঁত কোন 'দিকে প্রবাহিত হইবে তাহা বলা শত্ত। 'বর্ধপঞ্ী'র অন্য 
এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। 

মাকণ মুল্লকের অন্যানা উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে একাটি হইল মাকণ য্বস্ত- 
রাষ্ট্রে বিদেশশদের নাগরিকর্‌পে বসবাসের অধিকার সম্পার্কত আইন। এই আইনাটগগ 
ইহার রচয়িতাদের নামে ম্যাক্কারান্‌-ওয়াল্টার আইন নামে পাঁরাঁচিত। প্রোসডেপ্ট 
ট্ম্ান এই আইনটিকে কলম্ককর আখ্যা [দয়া নিজস্ব 'ভেটো' প্রয়োগে ইহা নাকচ 
করিয়া 'দিয়াছিলেন। পরে মাকিণ প্রাতানাধ পাঁরষদে ২৭৮-১১১ ভোটে ইহা 
প্নর্গহখত হয় এবং ১৯৫২ সালের ২৭শে জুন সেনেটও ইহা পনগ্রহণ করায় 
ইহা আপনা হইতে আইনে পরিণত হইয়াছে। এই আইনে প্রাত বৎসর মাকণ 
যুক্তরাষ্ট্রে ১৫৪,৬৬৫ জন [বদেশশকে বসবাসের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহার 
মধ্যে বুটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ড হইতে ৬৫,৩৬৯ জ্বন বিদেশশকে স্থায়ীভাবে 
আমোরকার বসবাসের আঁধকার দেওয়া হইয়াছে। অপর পক্ষে এশিয়ার মত বিরাট 
ভূখণ্ড হইতে প্রাতি বৎসর মাত্র ২০০০ নরনারীকে মাঁকণ যুন্তরাম্ট্রে স্থায়ীভাবে 
বসবাসের আঁধকার দেওয়া হইয়াছে। 'নিম্নালাখত.৮ট দেশ এই সর্বপ্রথম মাকণ * 
ষুক্বরাম্ট্রে স্থায়ী বসবাসের জন্য নিজের নিজের দেশের আধবাসীদের পাঠাইবার 
অধিকার পাইয়াছে। দেশগুলির নাম, ব্রহম, ক্যাম্বোভিয়া, সিংহল, ইন্দোনোঁশিয়া, 
কোঁরয়া, লাওস্‌, পাকিস্তান ও ভিয়েংনাম। ইহারা প্রত্যেকে বংসরে ১০০ প্রাতানাধ 
, পাঠাইবার আঁধকার পাইয়াছে। অন্যান্য কয়েকটি দেশের নাম ও তাহাদের জন্য 
বাৰ্ষিক কোটার পরিমাণ লচে দিলামঃ আফগানিস্তান ১০০, ভারত ১০০, নেপাল 
১০০, পা ১০০, আরব উপদ্বীপ ১০০, চীন ১০০, চীনের যেসব আঁধবাসণ 
চাঁনের বাহিরে থাকেন তাঁহাদের জন্য ১৫০, মিশর ১০০, পারস্য বা ইরাণ ১০০, 
ইরাক ১০০, জাপান ১৮৫ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ১০০) 

১৯৫২ সালের ১৫ই জুলাই মাঁকণণ পররাষ্থী দস্তর হইতে ঘোষণা করা হয় 
যে সোভিয়েট গবর্ণমেস্ট পদে পদে বাধা দেওয়ায় ও অন্যায় বিধি নিষেধ আরোপ" 
করায় মাঁকিণি গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের মস্কোস্থিত দূতাবাস হইতে প্রকাশিত 'আযমোরিকা” 


সালতামামশ ৩৩ 


নামক পাঁতকা বন্ধ কারিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং সঞ্ে সঙ্গে ইহাও ঘোষণা 
&করা হয় যে মাকণ যডস্তরাষ্ট্রে অবান্থত সোভিয়েট দৃতাবাসকেও অতঃপর বথেচ্ছ 
প্রচার-পুস্তিকাঁদ প্রকাশ কাঁরতে নিষেধ কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছে । ইহার পরবত্ 
রুশ-মাকিণি বিরোধ দেখা দেয় সোভয়েউ রাঁশক্লাদ্থিত মাঁকাণ রাষ্্রদ্বত গম: জর্জ 
কেনানকে লইয়া। ১৯৫২-র ওরা অক্টোবর মাকণ পররাম্ট্র সঁচব মিঃ এ্যাচেসন্‌ 


রন্তরাম্্ গবর্ণনেন্ট গোয়েন্দাগারর অভিযোগ আনিয়াছেন। সারা বৎসর সোভয়েট 
"রাশিয়া ও মাকণ যস্তরাষ্টের মধ্যে এই ধরণের বাদান;বাদ ও আঘাত প্রত্যাঘাত 
চাঁললেও বর্ধশেষে মার্শাল স্টালিনের মৃত্যুর পর উভয় পক্ষের মধ্যেই কিছুটা 
আপোষরফার মনোবাত্ত দেখা যাইতেছে । 

মাকণ রাজনীতি হইতে ডেমোক্রাটক দলের পণ্চাদপসরণ ও 'রিপাঁব্রকান দলের 
অগ্রগতির ফলে ঘরে বাইরে কিছু কিছু পাঁরবর্তন হইবে বাঁলয়া আশা করা যায়। 


ধনয়ন্ণাদ শিথিল কাঁররা দেওয়া হইতেছে এবং হইবে। পাঁথবীর প্রায় সর্বত্র 
মাঁকণ রাষ্ট্রদূতগণের পারবর্তন হইতে মনে হয় যে পাঁথবীর বিভিন্ন দেশকে 
দাহাব্যদানের ব্যাপারেও মাক্ণি নীতির কিছুটা পাঁরবর্তন থাঁটবে। ইাতমধ্যেই 
* প্রোসডেন্ট আইদেনহাওয়ার বৈদৌশক সাহায্যের যে বাজেট উপস্থাঁপত কারয়াছেন 
তাহাতে দেখা যার যে ট্রম্যান আমলের তুলনায় বাজেট বরাদ্দ কিছুটা কাঁময়াছে। 
আরও কিছ:দিন আতব্যাহত না হইলে ঘরে বাইরে মাঁ্কণ কর্মনীতি 
পৃরাপাঁর রূপ স্পষ্ট বুঝা যাইবে না। 

এশিক্সা_ এীশয়ার অনেক দেশের পাঁরাস্থাতই সমস্যাসঞ্কুল হইলেও আলোচ্য 
বৎসরে িশ্ববাসীদের সর্বাপেক্ষা বোৌশ ভাবত কাঁরয়া তুলিয়াছে মধ্য প্রাচ্যের কয়েকাঁট 
দেশের অবস্ধা। পূর্ব ও পাঁশ্চমের স্বার্থদ্বন্দের টানাপোড়েনে নাস্তানাবুদ মধ্য 
প্রাচো 'ম্বিতীয় {বিশ্বযুদ্ধ অবসান হইবার পর হইতেই বিক্ষোভ ও সংঘাত লাঁগয়াছে ৷ 
একাঁদকে এই সব দেশের স্বাধীন হইবার প্রয়াস এবং আর এক দকে ইহাঁদগকে যুদ্ধ- 
» ঘাঁটিতে পাঁরণত করার প্রয়াস_ ইহাই হইল এই জাতীয় বিক্ষোভের মূল কারণ। 
মধ্যপ্রাচ্য শুধু বিশ্বের তৈল সম্পদের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি মাত্রই নয় ইঞ্গ-মার্কণ 
তথা সোভয়েট সমরননীতর দিক হইতেও এ অণুলের গুরুত্ব কম নয়। গত বংসর 


৩ 


৩৪ বৰ্ষপঞ্জী 


এই অণ্টলে ঘটনাবাঁলর যে গাঁতর পারিবর্তন হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে মধ্য- 
প্রাচোর মধ্যযুগীয় রূপে বৈপ্লবিক পারবর্তন ঘাঁটিতে চালয়াছে। আলোচ্য বংসরে মিসর 
হইতে রাজা ফারুক বিতাড়িত হইয়াছে, জডনের রাজা তালালকে সরাইয়া অন্টাদশবধাঁয় 


তছেন। অনগ্রসর মধাপ্রাচা কত দ্রুত গণতল্ম, প্রগাত ও স্বাধীনতার পথে 
অগ্রসর হইয়া চিয়াছে এ সব তাহারই লক্ষণ। 

মধাপ্রাচো এবংসর সর্বাপেক্ষা বোশ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে িসরে। 
বৃটেনের সয়েজখাল ত্যাগের দাবীতে গত বংসর ওয়াফদ দলের প্রধান মল্মশ নাহাস 
পাশার নেতৃত্বে মিসরে যে দাঞ্গাহাত্গামার সত্তপাত হইয়াছিল তাহার পাঁরণাঁত কি 
হইত বলা শন্ত। কিন্তু মিসর-রাজ ফারুক অকস্মাৎ বৃটিশ প্রশীততে উদ্বেল হইয়া 
সারা মিসরে করিলেন সামারক আইন জারশ এবং নাহাস মীল্তিসভাকে কাঁরলেনু 
বরখাস্ত। এই ভাবে জোর কাঁরয়া গণ আন্দোলনকে হত্যা করার চেষ্টা করা হইল! 
তাহার পরের তিন চার মাস মিসরে চলিল একটা আঁনাশ্চত পাঁরস্থিত-ঘন ঘন 
মন্তিসতার রদবদল হইতে লাগিল কিন্তু জনগণের বিক্ষোভ প্রশমিত করা কাহারও 
সাধ্যে কুলাইল না। এ অবস্থায় মিসরের ত্রাণকর্তারূপে আসলেন মিসরীয় সেনা- 
বাহিনীর অন্যতম জেনারেল মহম্মদ নেগব। তিনি ১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই 
রক্তপাতহ'ন বি’লবের পথে মিসরের শাসনক্ষমতা হস্তগত কারিলেন। রাজা ফারুক 
এই সামারক অভ্যুন্থানের ফলে সিংহাসন ত্যাগ কারিয়া নির্বাসনে যাইতে বাধ্য হইলেন । 
তাঁহার চৌদ্দ মাস বয়সের শিশপূত্রকে মিসরের রাজা দ্বিতীয় ফৌদ ঘোষণা করিয়া 
জেনারেল নোগব প্রধান মন্ত্র পদ গ্রহণ কাঁরয়া দেশ শাসন কাঁরতে লাগিলেন। 
কঠোর হস্তে শাসনরজ্জন ধাঁরয়া (তিনি নানাবধ সংস্কার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ, 
কারলেন। ভূম্যাধকারশদের হাত হইতে জাম লইয়া ভূমিহণন প্রজাদের মধ্যে বিল” 
করা হইল তাঁহার অন্যতম কাজ। দেশের শাসনব্যবস্থা তথা রাজনৈতিক দলগ্াল 
হইতে দনাীত দূর করা হইল তাঁহার নৃতন কর্মপাঁরকজ্পনার অঞ্গীভূত। এই 
সংদ্কার প্রচেষ্টায় তিনি মিসরীয় জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন পাইয়াছেন। প্রথম প্রথম 
ঘোষণা করা হইয়াছিল যে আপতকালীন অবস্থা কাটিয়া গেলেই মিসরে সাধারণ 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং স্বাভাবক গণতান্তিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রাতশ্ঠিত 
হইবে। এখন দেখা যাইতেছে ষে মিসরে আঁত শীঘ্র সাধারণ নির্বাচন হইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। ক্ষমতালাভের চার মাস পরে জেনারেল নোঁগব 'মিসরের সর্বময় কর্তা 
বা 'ডিক্টেটর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ১৯৫২ সালের ১০ই ভিসেম্বর একটি ঘোষণা- 
বাণীতে প্রচার করা হইয়াছে যে মিসরের ১৯২৩ সালের শাসনতন্তের বহুবিধ ফাঁক, 
ও ফাঁকির সুযোগে ভূতপর্ব রাজা ফারুক প্রজাসাধারণের উপর বহু অত্যাচার 
অনাচার করিয়াছিলেন বালয়া এ শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার 


| 
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৯০৭ গা দস ক ন যা লতি ভাতে পতিত 
হইতে পারে। 

বৃটেনের সঙ্গে মিসরের যে দুইটি ব্যাপারে প্রধান বিরোধ ছিল তাহার একাঁট 
হইল সুদানের রান্মনৌতক ভাঁববাৎ লইয়া মতাঁবরোধ এবং অপরটি হইল সংয়েজ 
খালের উপর পর্ণ মিসরীয় আধিপত্য স্থাপন । সুখের 'ববন্ন জেনারেল নোগবের 
নেতৃত্বে সুদান সম্বন্ধে বৃটেন ও িসরের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া গয়াছে--এবং 
তাহার ফলে সুদান বর্তমানে খানিকটা আত্রানয়ল্ত্রণাধধিকার তো পাইয়াছেই ১৯৫৫ 
লালের মধ্যে নিজের রাজনৈতিক ভাগ্য পূরাপ্‌ার নির্ধারণের অধিকারও দে পাইয়াছে। 
বৃটিশ তথা 'মসরীয় প্রভাবমুক্ত সৃদানে যে গণপারষদ গাঁড়য়া তোলার বাবস্থা 
হইয়াছে সেই গণপাঁরিষদ ইচ্ছা কারলে মিসরের সঙ্গে সুদানের যোগাযোগ রক্ষাও 
কাঁরতে পারিবে কিংবা প্রয়োজন বোধে সনদানকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্টর্পে ঘোষণাও 
কারতে পারিবে। 

সুয়েজ খাল সম্পাক্তি ইঙ্গ-ীমসর বিরোধের মীমাংসায় কিন্তু আশানুরূপ 
অগ্রগতি হয় নাই। ইঙ্গ-ীমসর চুক্তি অনুসারে বৃটেনের সয়েজখাল এলাকা হইতে 
সৈন্যাপসারণের কথা ১৯৬৮ সালের মধ্যে। মিসর দাবা তুলয়াছে যে সয়েজখাল 
রক্ষা করার মত সৈন্যশান্ত যখন তাহার আছে তখন সুয়েজে বদেশশ সৈনোর উপস্থিত 
অর্থহীন । অতএব মিশরের দাবী এই যে এই মুহূর্তে বুটেনকে সংয়েজ ত্যাগ 





“করিতে হইবে। বৃটেন মিশরের এ-দাবী আজও মায়া লয় নাই। বর্তমানে ব্টেনের 


সুমেজ খাল এলাকা ত্যাগ সম্বন্ধে ইণ্গ-মিসর আলোচনা চাঁলতেছে। ওয়্যাকবহাল 
মহলের ধারণা এই যে মিসরকে পশ্চিমী শান্তপুঞ্জ কর্তৃক প্রস্তাবিত মধ্যপ্রাচ্য প্রাতরক্ষা 
সং্থায় যোগ দিতে হইবে এই সর্তে বৃটেনের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সয়েজখাল ত্যাগ 
সম্বন্ধে মিসরের হয়ত একটা রফা হইয়া যাইবে । ধা পর রসে 
যোগদান সম্বন্ধে সোভিয়েট মনোভাব 'কল্তু অত্যন্ত কঠোর। একাধিকবার সোতয়েট 
রাশিয়া িনয়ের উদ্দেশের সাবধান বাণণী উচ্চারণ কারয়া বািয়াছেন বে মধযপ্রাচা প্রাত- 
রক্ষা সংস্থায় তাহার যোগদান সোভিয়েট রাশিয়ার মনঃপূত নয়। 

ইরাশ : সাম্রাজ্যবাদী তৈলস্বার্থ মধাপ্রাচোর এই রাজ্ঞাটিতেও [বিশৃঙ্খলা ও 
ওঙ্জনিয়মের সৃতপাত করিয়াছে । প্রবীণ জননায়ক ও প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দেকের 
নেতৃত্বে ইরাণের তৈল আজ জাতীয় সম্পদে পাঁরণত হইয়াছে__জ্যাংলো ইরাণশয় অয়েল 
কোম্পানশ ভাহার জ্বাল গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু সাম্াজাবাদশ বৃটেন তাহাকে 


৩৬ বৰপজ্জী 


শান্তিতে থাকিতে দিতেছে না। বিনা ক্ষ্াতপ্‌রণে ইরাণের তৈল সম্পদ হাতছাড়া 
হইবার শোক বূটেন ভুলিতে পাঁরতেছে না। আলোচ্য বংসরেও বটেন নানাভাবে« 
চেম্টা করিয়াছে ডাঃ মোসাদ্দেকের সঙ্গে একটা আপোষরফা কাঁরতে। কিন্তু যেসব 
সর্তে বৃটেন আপোষরফা কাঁরতে রাজ্রী সেগুলি পারশোর জাতীয় স্বার্থ বিরোধী 
হওয়ায় কোন আপোষ আলোচনাই সফল হয় নাই। তৈল-বিরোধের ব্যাপারাট 
মীমাংসার জনা বূটেন লইয়া গিয়াছিল হেগের আন্তজর্শীতক আদালতে। ১১৫২ 
সালের জুন মাসে ডাঃ মোসাদ্দেক স্বয়ং আন্তর্জাতক আদালতের সম্মুখে যে 
জ্ববাবাঁদাহ করেন তাহাতে তান জানান যে তৈল জাতীয়করণ ইরাণের আভ্যন্তরীণ 
ব্যপার এবং তাহাতে হস্তক্ষেপ করার আঁধকার কাহারও নাই। আন্তর্জাতিক 
আদালত তাঁহার ব্যক্ত মানিয়া লইয়া জানান যে, এব্যাপারে তাঁহাদের বিশেষ কিছ 
কারবার নাই। বিক্ষুব্ধ বৃটেন তখন পৃথিবখর সকল রাষ্ট্রকে জ্রানাইয়া দেয় যে, 
ইরাণের তৈল আ্যাংলোইরাণশয় তৈল কোম্পানীর সম্পা্ত এবং এই কোম্পানীর 
সম্মাত বাতশত কোন রাষ্ট্র ষাঁদ তৈল সম্বন্ধে ইরাণের ন্পে চুক্তি করে তাহা হইর্বে 
অবৈধ। ফলে পাঁথবাঁর বড় বড় কোন রাষ্ট্রই বর্তমানে ইরাণের তৈল িনিতেছে 
না। ছোটখাটো ২।১ট রাষ্ট্রের সঙ্গে তৈল বিক্রয় সম্বন্ধে ইরাণের চুঁড হইয়াছে 
ইতিমধ্যে। তবু বৃহত্তর দুনিয়ায় ইরাণের তৈলের বাজার এখনও বন্ধ। 

হেগ হইতে দেশে িরিরা ডাঃ মোসান্দেক নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্বে দেশে 
বিশেষ সংস্কারমূলক আইন প্রণয়নের জনা মজলিসের নিকট বিশেষ ক্ষমতার দাবী 
করেন ছয় মাসের না । মজাঁলস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তান পদত্যাগ করেন 
এবং গাভাম এস্‌ সুলতানকে প্রধানমন্ত্ি করিয়া .পারশ্যে নৃতন নল্তিসভা গঠন 
করা হয় জুলাই মাসের মধ্যভাগে। কিন্তু সে মান্সভার আর; মাত্র কয়েকদিনের 
বেশি হয় নাই। মোসাদ্দেকের সমর্থকগণের প্রবল বিক্ষোভের সম্মুখে তাহাকে 
পদত্যাগ কাঁরতে হয়। ১৯৫২ সালের ২২শে জুলাই পুনরায় প্রধানমাল্লিপদে* 
ডাঃ মোসাদ্দেক বৃত হন এবং মজাঁলসও তাঁহার হাতে বাণ্টিত ক্ষমতা তুলিয়া দেয়। 
ক্ষমতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নৃতন মন্তিসভা গঠন কাঁরয়া তানি নয় দফা শাসন 
সংস্কার প্রবর্তন করেন। ইহার মধ্যে নির্বাচনমূদক সংস্কার, ভূমি সংস্কার, 
সংবাদপত্রের উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় ছিল। জনসাধারণের জীবন ধারণের মান উন্নয়নই 
ছল এই সব শাসন সংস্কার পারিকল্পনার মূল লক্ষ্য। ১৯৫২ সালের আগপ্ট 
মাসে তৈলাবিরোধ মীমাংসার জনা একাধিক প্রস্তাব আসে ডাঃ মোসাদ্দেকের কাছে_ 
কিন্তু তাহার কোনটিই পারসোর স্বার্থানূকৃল না হওয়ায় প্রত্যাখ্যাত হয়। মাঁকিণ 
প্রোসডেন্ট পুম্যান ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্টিলের নিকট হইতে যে যুক্ত 
প্রস্তাবটি আসিয়াছিল তাহা গ্রহণ করিলে পারশ্য তাহার দারুণ অর্থনৈতিক সঞ্কটের্‌, 
মধ্যে এক কোটি ডলার অর্থ সাহায্য পাইত। কিন্তু জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন কাঁরয়া 
পারশ্য এই আপাতমধুর প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করে নাই। এই ধরণের 
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ঘটনাসংঘাতের মধ্যে ১৯৫২ সালের ২২শে অক্টোবর ডাঃ ম্যসাদ্দেক ঘোষণা করেন 
$বে, পারশ্য বৃটেনের সঞ্গে সর্বপ্রকার কউনোতক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে 

তৈলের প্রশ্নে পারশ্য যে চরমপন্থা অবলম্বন কাঁরয়াছে তাহা স্বাভাবিকভাবেই 
শাহর ততটা মনঃপ্‌ত হয় নাই এবং ইরাণে এখনও তাঁহার সমর্থক একদল লোক 
আছে। বিশেষ কাঁরয়া আর একটি কারণেও শাহ্‌র সঙ্গে ডাঃ মোসাণ্দেকের বানবনা 
হইতেছে না। তাহা হইল ভুমি সংস্কারের প্রশ্ন। ভূমি সংস্কারের যে ব্যবস্থা 
ডাঃ মোসাদ্দেক কারয়াছেন তাহাতে শাহ্‌র ব্যান্তগত ভূসম্পাত্তও [বিপন্ন হইয়াছে। 
এই অবস্থায় ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শাহ্‌ ঘোষণা করেন যে তান 
স্বাস্ধোর জন্য বিদেশ ভ্রমণে যাইবেন। ইহাকে দ্বেচ্ছা-নর্বাসন মনে করিয়া 
তাঁহার সমর্থক দল তেহ্‌রাণের রাজপথে নূতন কারিয়া দাও্গাহাঙ্গামার সত্রপাত 
করেন। দাঞ্াকারীগণ ডাঃ মোসাদ্দেকের প্রাণনাশের চেস্টা পর্যন্ত কাঁরয়াছিল। কোন 
কোন উচ্চপদস্থ সামরিক ও পুলিশ কর্মচারীও এই মোসাদ্দেক বিরোধী (বিক্ষোভে 
'সংশ্লিম্ট ছিলেন বলিয়া ইরাণের সেনাবাঁহনী ও পালিশ বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ 
রদবদল ঘাঁটয়াছে। ডাঃ মোসাদ্দেক কঠোরহস্তে এই সব দাঙগাহাঙ্গামাই শুধু 
দমন করেন নাই--১৯৫৩ সালের ২০শে মার্চ তিনি পুনরায় তৈল সমস্যার সমাধানের 
জন্য উপস্থাপিত একটি ইতগ-মার্কণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কারয়াছেন ৷ তান বলিয়াছেন 
যে ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে এ সম্বন্ধে চার্চল-ট্রম্যানের নিকট হইতে যে 
প্রদ্তাব আিয়াছিল আলোচ্য প্রস্তাব তাহার রকমফের ঘাত্র। ইরাণ সম্বন্ধে 
সর্বশেষ সংবাদ এই যে ডাঃ মোসাদ্দেক বর্তমানে শাহ্‌র শাসনক্ষমতা সংকোচের 
জন্য উঠিয়া পাঁড়য়া লাঁগয়াছেন। মজালসের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছাকেই তান 
রূপায়ত কারিতে চান জাতীয় জশবনের সকল ক্ষেত্রে ॥ 

মধ্যপ্রাচ্যের ছোট ছোট কয়েকটি রাষ্ট্রে আলোচ্য বৎসরে গুরুত্বপূর্ণ পাঁরবর্তন 
ঘটয়াছে। এই রাজ্যকয়াট হইল জর্ডান, লেবানন, ইরাক ও সৌদআরব। 
জর্ডানের ৪৩ বংসর বয়স্ক রাজা তালালকে জর্ডান পার্লামেন্ট গবকৃত-মাঁস্তজ্ক বাঁলয়া 
ঘোষণা কারয়া তাহার পত্র হ্যারোয় শাক্ষত ১৭ বংসর বয়স্ক ষৃবরাজ হুসেনকে 
১৯৫২ সালের আগস্ট মাসের গোড়ায় সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব কাঁরয়াছেন। 
তান অষ্টাদশবর্ষ বয়সে উপনীত হইয়া শাদনভার দ্বহস্তে গ্রহণ না করা পর্যন্ত 
একটি গরজোন্সি কাউন্সিল তাঁহার হইয়া রাজ্জকার্য পাঁরচালনা কাঁরবেন__এই স্থির 
হইয়াছে। 

লেবাননে প্রধানমন্তি সাম এল সোলবের যে মন্তিসভা ক্ষমতার আসনে প্রাতাষ্ঠিত 
দিল তাহার পিছনে পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন ছল না বাঁলয়া 
» প্রকাশ । এই অবস্থায় ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসের শেষে তানি দেশে শাসনসংস্কার 
প্রবর্তনিকজেপ ৬ মাসের জন্য বিশেষ ক্ষমতা দাবী করেন! অথচ পালণমেন্টে তান 
আস্থাপ্রস্তাবের সম্মখশন হইতে রাজী হন না। প্রতিবাদে তাঁহার মান্তিসভার 


% 
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দুইজন সদস্য পদত্যাগ করায় [তাঁনও বাধ্য হইয়া পদত্যাগ করেন এবং প্রোসডেন্ট 


খর তিন জন সদসাসমন্বিত একটি জরুরণ মাল্পসভা গঠন করেন। বিরোধী ৭ 


দলের সদসাগণ যে ক্ষমতালাভের দাবী কাঁরতোছিলেন তাহা স্বীকৃত না হওয়াতে 
রাজধানী বেইরুটে তিনদিনব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট হয় এবং তাহার পাঁরণাঁত 
স্বরূপে প্রোসডেন্ট খাঁর লেবাননের সেনাবাহিনীর হাতে শাসনক্ষমতা তুলিয়া দিতে 
বাধ্য হন ১৯৫২-র ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে । প্রধান সেনাধ্যক্ষ জেনারেল সাহেব 

প্রধানমল্ত্ি হইয়া একাটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু তাঁহার মাল্মসভার 
আযম সপ্তাহকালের বোৌশ হয় নাই। পার্লামেশ্টের অধিকাংশ সদসা প্রোস্সিডেন্ট 
ব্যারর সমর্থক বলিয়া তাহারা দেশব্যাপী নূতন ধর্মঘটের আয়োজন করেন। ফলে 
জেনারেল সাহেব রাজনশীতি হইতে সাঁরয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হন এবং লেবাননের 
প্রোসডেন্ট নির্বাচিত হন মঃ কামিল শামূন ও নূতন প্রধানমাল্তি হন নং আবদূল্লা 


ইয়াদি। 
হাঙ্গাথার সত্রপাত হওয়ায় ইরাকের সেনাবাহনীর প্রধানতম ব্যন্ত জেনারেল 


প্রধানমাল্তি মুস্তাফা উমারর অদলায় মান্তিসভার পতন. ঘটিয়াছল। ২৪শে 
নবেম্বর হইতে ইরাকে সামারক আইন জারণ করা হয় এবং সমস্ত রাজনোতিকদল 
ভাঙিয়া দেওয়া হয়। ইরাকে এখনও সামরিক শাসন চললেও ইত্যবসরে নূতন 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া গিরাছে এবং আশা করা বার যে অদূর ভবিষাতে সেখানে 
সাধারণ গণতাল্ল্িক শাসনবাবস্থা পুনঃপ্রবার্তত হইবে। 

সৌদি আরব বৃরাইমির মরদদ্যান অগ্চলে অন্যায়ভাবে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি 
কারতেছে এই আভিযোগে বূটেন ১১৫৩ সালের ২রা এপ্রিল উত্ত আরব রাজাটির 
সঙ্গে অনুষ্ঠিত দৃইটি চুক্তি বাতিল করিয়া দিয়াছে । বলাবাহূল্য যে এখানেও সেই 
তৈলপ্রম্ন সংশ্লিষ্ট। ব্রাইীমর তৈলাণ্জল সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধাী দাবী আছে 
সৌদ আরবের এবং বাঁটল-প্রভাবত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেখরাজ্যগুলির এবং মাস্কটের 
সলতানের। এই শেষোনস্ত রাজ্যগ্িলর সঞ্গে বৃটেনের অধিকতর পৌহার্দ আছে 
54 বিরোধের মূল কারণ 
এ: || 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবার কোন রাজোর বিশেষ ধরণের 
কোন ঘটনাঁদ বড় একটা ঘটে নাই। একমাত্ মালয় ও ভিয়েতনাম ছাড়া অন্যান্য 
দেশের অবস্থা মোটামুটি শান্তই ছিল বলা চলে। মালয়ের অবস্থা পূর্ব পূর্ব 
বংসরের তুলনায় কম উদ্বেগজনক হইলেও সেখানে পূরাপরি শান্ত নামিয়া আসিয়াছে 
এমন কথা বলা চলে না। বিদ্রোহীদের দমনকল্পে এখনও সশস্ ইংরেজবাহিনশ 
সেখানে মোতায়েন আছে এবং মাঝে মাঝে আন্দোলনকারীদের উপর জঘণ্য অত্যাচারের 


১১৫২ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে দাঙ্গা-।" 
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অনেকটা আয়ত্তে আনিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ভিয়েতনামে ফরাসশ বাঁহনী একেবারে 
|  *নাদ্তানাবদ হইয়া পাঁড়য়াছে। িয়েখনাম রণাঞ্গণের সর্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া 


ব্যাপারে ভর্লেধীমন বাঁহনীর কোন অস্বাবধা হইতেছে না। আলেচ্য বৎসরে 
ব্রহমদেশে উ ন: গবর্ণমেন্ট বিদ্রোহীদের দমন কার্যে অগ্রগাঁত কাঁরলেও একাঁট নূতন 
{বিষয় তাঁহাদের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা হইল চিয়াং পল্ধী 
একদল চানা সৈনিকের উপাস্থাতি। কমা্‌নিস্ট চীনের ভূখণ্ড আক্রমণের উদ্দেশ্যে 
নরোজিত এই চীনা বাহন চাঁন আক্রমণে সাবিধা করিয়া না উঠিতে পারলেও 
ৰহেঘর বুকের উপর কম অত্যাচারের পরিচয় দিতেছে না। ইহারই বিরদ্ধে ব্রহেযুর 
॥ গবর্ণমেন্ট ভারত গবর্ণমেস্টের সহযোঁগতায় রাষ্ট্রপ্রাতষ্ঠানে নালিশ কাঁরয়াছলেন 
এবং প্রাতকারস্বরূপ একটি প্রস্তাবও রাম্টপ্রীতষ্ঠানে গৃহীত হইয়াছে ॥ তাহা 
কতদূর কার্যকরী হয় তাহাই এখন দ্রম্টবা। 


ভারতের প্রাতবেশী রাষ্ট্র নেপালেও এবার লাসনতান্মিক সঙ্কটের উদ্ভব 
হইয়াছিল। নেপালের রাজনোতিক জীবনে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার মূলে 
আছে নেপালী কংগ্রেসের আভান্তরীণ বিরোধ । নেপালে গণতাঁল্ক শাসন ব্যবস্থা 
প্রবার্তত হইবার পর সর্বাপেক্ষা বড় রাজনোতক দল 'হসাবে নেপাল কংগ্রেসই 
মান্মিসভা গঠন কাঁরয়া দেশ শাসন কাঁরতোঁছল। কিন্তু দুঃখের ‘বিষয় নেতৃত্ব লইয়া 
বিরোধের ফলে নেপালী কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী মাল্মসভার মধ্যে বাঁনবনা বড় একটা 
ছিল না। এ বৎসর তাহা চরম আকার ধারণ করার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাতৃকা প্রসাদ 
“ কৈরালার মান্দ্রসভা পদত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছেন। আজও নেপালে নূতন কোন 
মাল্পসভা গঠন করা সম্ভব হয় নাই। উপদেষ্টাদের সহায়তায় নেপালাধীশ স্বয়ং 
দেশ শাসন কাঁরতেছেন। আগামশ বৎসরখানকের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের পথে 
নেপালে গণপাঁরষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত স্বায়শ কোন মাল্লিসভা গাঁড়িয়া তোলা 
সম্ভব হইবে বাঁলয়াও মনে হয় না। 


দক্ষিণ-পূর্ব এীশয়ার অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র নয়াচীনে এবংসর খুব বৌশ ঘটনা 
{বিবর্তন দেখা যায় নাই। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ 
চৌ এন-লাই-এর সদলে মস্কো পাঁরদর্শনের ফলে চন-সোভিক্লেট মৈত্রী দ্‌ঢ়তর 
হইয়াছে বাঁলয়াই পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা। চৌ এন্‌-লাইর মস্কো পাঁরদর্শনের 

* ফলে ১৯৫০-এর চীন সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তির নির্দেশ অনুসারে এক হাজার মাইল 
দীর্ঘ চ্যাং-চুন রেলওয়ের কর্তৃত্ব চীনের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে 





৪০ বর্ধপজণ 


কিন্তু জাপানের সঙ্গে চীনের আজও কোন শান্তি চুন্ত সম্পাঁদত হয় নাই বাঁলয়া 
পোর্ট আর্থারে রূশকর্তৃত্ব অবসানের তারিখ আরও শিপছাইয়া দেওয়া হইয়াছে । 
ইহা ছাড়া মস্কো সম্মেলনের আর কোন সিন্ধান্ত প্রকাশ্যে ঘোষিত হয় নাই। ৭ 
২৯৯৫৩ সালে চীনে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনগঠিনের জন্য কয়েকটি বিরাট 
কাজ্ব হাতে লইবার অভিপ্রায় চীন গবর্ণমেণ্টের আছে। তাহার প্রারাম্ভক প্রস্তুতি 
হিসাবে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে চীনের সর্বোচ্চ নণীত প্রণয়ন- 
কারী সংস্থা গবর্ণমেন্ট কাউন্সিলের একটি সভায় সরকার নাতি. কর্মে পারণত 
করার জনা চারাঁটি উচ্চ সংগঠন গঠন করা হইয়াছে। তাহার একটি হইল নুতন 
পাঁরকজ্পনা বোর্ড, যাহার সভাপাঁত পদে বৃত হইয়াছেন চাঁন গবর্ণমেপ্টের ভাইস্‌- 
প্রোসডেন্ট মিঃ হাও কুঙড। আলোচ্য বংসরে চীন তাহার অর্থনৈতিক জীবন গঠনের 
জনা প্রথম পণ্চবার্ধক পাঁরক্পনা গড়িয়া তুলিয়াছে এবং ১৯৫২-র ২৮শে 
ডিসেম্বর চাঁনের প্রধানমন্ম মিঃ চো এন-লাই একাঁটি ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, 
১৯৫৩ সাল হইতে পণ্ডবার্ধক পরিকল্পনার কার্ধার্ভ হইবে। মিঃ হাও কৃঙের & 
পাঁরকজ্পনা বোর্ডের হাতেই হয়তো এই পাঁরকম্পনা কার্যকরী কারয়া তোলার 
দায়িত্ব থাঁকবে। অন্য যে তিনটি উচ্চ সংগঠন গঠিত হইয়াছে সেগাল হইল একটি 
দেহচর্চা কমিটি, উচ্চ শিক্ষার একটি দপ্তর এবং নিরক্ষরতা দুরশকরণের একাঁটি 
কাঁমাটি। গবর্ণমেন্ট কাউন্সিলের এই সভায় গৃহীত অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধো একটি 
হইল উত্তর, পূর্ব, উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, নধ্য-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম এই ছয়টি 
প্রশাসনিক অঞ্চলের জনা ছয়াট কর্মপারষদ সংগঠন এবং তিব্বত ও মধ্য মচ্গোিয়ার 
জনা দুইটি স্বায়ন্তশাঁসত অগ্চল সূদ্টি করা। নানাঁকং-এ রাজধানীসহ একটি 
কি পে নাল গবণমেণট গঠনের সিষধান্ও আলোচা কালের 
গৃহীত হইয়াছল। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে চীনের প্রধান 
তাক জে রন 
চায়না পিপ্‌লস্‌ কংগ্রেস বা পার্লামেপ্ট গঠনের একটি প্রস্তাব কারয়াছেন 


পাকিস্তান 


ভারতের প্রাতবেশশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে আলোচ্য বৎসরাটকে খুব 
শুভ বলা চলে না। 'বর্ধপঞ্জণ যখন মনাঁদ্রত হইতেছে সেই সমর পাকিস্তান 
হইতে খবর আসিয়াছে যে পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ পাক- 
প্রধানমল্তী খাজা নাজিমুদ্দিনকে পদচ্যুত কাঁরয়া মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভূতপূর্ব পাক 
বাগীদূত বগুড়ার নবাব মিঃ মহম্মদ আলিকে প্রধানমন্তী নিষ্দন্ত কারয়াছেন। 
পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনের এই অভূতপূর্ব ঘটনা ইহাই প্রমান করে যে 
পাকিস্তান যে ব্যাধিতে ভুশিতেছে তাহা আদৌ সহজ নয়। 


সালতানাদ ৪৯ 


পাঁকস্তানে যেরূপ আকস্মিকভাবে খাজা নাজমৃদ্দিনের পতন ঘটিক্মাছে তাহা 
পর্যবেক্ষক মহলকে বিস্মিত করিয়াছে বাঁললে অত্যান্ত হয় না! খাজা লাঁজমবান্দনের 
* মত একজন ঝান; রাজ্রনসীতককে সরাইয়া মিঃ মহল্মদ আলির মত একজন অনাভজ্ঞ 
্ ও স্বল্পখ্যাত ব্যান্তকে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর গদশতে কেন.বসানো হইল তাহা ও” 
অনেকের ব্যাপ্ধর অগম্য। এসম্বব্ধে বিভিন্ন মহল হইতে যে সব 'বাঁভন্র কারণ 


করাইয়াছে এবং এ অবস্থা হইতে মুক্ত পাইতে হইলে ভারতের সঙ্গে সচ্ভাব 
* স্থাপনের প্রয়োজন; (২) পৃর্ববঞ্গ ও পশ্চিন পাঞ্জাবের মধ্যে পাকিস্তানের কর্তৃত্ব 
১; লইয়া যে বিরোধ বিদ্যমান তাহাই খাজা নাঁজম্যাদ্দনের পতন ডাকিয়া আনিয়াছে॥ 
তান পাশ্চম পাঞ্জাবের আহমাঁদয়া-দবরোধশ আন্দোলন. দমনে যে কঠোর ব্যবস্থা 


* তাহ্র পতনের কারণ; (8) পাঁকস্তানে আইন ও শৃঞ্খলা রক্ষায় 
গবর্ণমেন্টের দুর্বল কর্মনশীত তাঁহার পতনের কারণ; (৫) আবার কেহ কেহবা বটিশ 
প্রেমিক খাজা নাজিমু্দনের পতন ও মাক যুন্তরাষ্্-প্রত্যাগত মিঃ মহম্মদ আলির 
গদশীলাভের মধ্যে পাকিস্তানে বৃটিশ প্রভাবের উপর মাকণ প্রভাবের জয়লাভ লক্ষ্য 
'কাঁরয়াছেন। সকলাঁদক দেখিয়া মনে হয় যে কোন একটি [বিশেষ কারণে এই মাল্তি- 
সভার রদবদল ঘটে নাই। ইহার পিছনে একসঙ্গে অনেকগনাল কারণই হয়ত 
বিদ্যমান । 

2 পররাষ্ট্রনশীতর ক্ষেত্রে পাঁকস্তান আলোচ্য বংসরে কিছুপাঁরমাণে সাফল্য অর্জন 
কাঁরলেও প্রাতবেশ' রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে তাহার সম্পর্কের উন্নাত ঘটে নাই এবং 
তাহার ফলে তাহার দুর্ভোগ বাঁড়য়াছে বই কমে নাই। কাশ্মীর প্রশ্নে সে ইঞ্গ- 
মার্কিণ সমর্থন অধিকতর পরিমাণে পাইয়াছে বাঁলিয়াই রাষ্ট্রপ্রতেষ্ঠানে কাশ্মীর সম্বন্ধে 
ইঞ্গ-মাঁক্ণ পক্ষের অন্যায় ও অবাস্তব প্রস্তাব গৃহত হইতে পারয়াছিল। 
- পাঁকস্তানের তাহা মনঃপৃত হইলেও ভারত সে প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই এবং ফলে 
কাশ্মীরের অচল অবস্থা পূর্ববংই থাকিয়া শিয়াছে। উদ্বাস্তু সম্পত্তি, খালের জল 
সম্পাকতি প্রশ্ন প্রভীতও অমীমাধাসত রাহিয়া শিয়াছে। ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তনের ফলে উভয় বঞ্চের জন সমাজের দুদশা ব্যাডিয়াছে মাত । 
বৎসরের অধিকাংশ সময় ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের পাটের কারবার বন্ধ ছিল 
৮ বলিয়া পূর্বাবণ্গে পাটের দাম অসম্ভব নামিয়া শিয়াছিল এবং জনসমাজের ব্রয়ক্ষমতা 
একেবারে কিয়া 'গয়াছিল। বৎসরের শেষ ভাগে পাদকস্তান ভারতের সঙ্গে একটি 


৪২ বর্ঘপজশ 


বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় আপাততঃ এ সমস্যাটির সামাঁয়ক সমাধান হইয়াছে॥ 
আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবার পাকিস্তানের উল্লেখযোগা ঘটনা হইল পাঁকস্তান গণ- 
পরিষদে মূলনশীত নির্ধারক কাঁমটির রিপোর্ট পেশ। যে মূজনশীত প্রদ্তাঁবত 
স্হইয়াছে তাহা গৃহীত হইলে পাকিস্তান গণতল্ত বন্জন করিয়া ইস্‌লামী রাষ্ট্র 
পাঁরণত হইবে। রাওয়ালাঁপাণ্ড সামারক ফড়যল্ল মামলার রায় প্রকাশও এবারের 
একাটি উল্লেখযোগা ঘটনা। এই মামলায় দন্ডিত ১১ জন উচ্চপদস্থ প্াঁকস্তানী 
সেনাবভাগায় কর্মচারী ও তিনজন অসামারক আসামীকে আদালত না ভাঙা পর্যন্ত 
বন্দী থাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২ বংসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দাণ্ডত করা 
হইয়াছে । 

বংসরের শেষ দিকে নেহরু-নাজিমযাদ্দন সাক্ষাংকার সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে যে 
পল্লালাপ চাঁলতোছিল তাহাতে অনেকের মনেই আশা হইয়াছিল যে ভারত-পাঁকস্তান 
সম্বন্ধের সব দিক ভালভাবে ববোৌচত হইয়া হয়তো উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটা 
হৃদাতাপূর্ণ সম্পর্ক গাঁড়য়া উঠিবে। পাকিস্তানে অকস্মাৎ রাজনৈতিক পাঁরবর্তনে 9 
এই পত্রালাপ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবে সুখের বিষয় বর্তমানে আবার নূতন প্রধানমন্ত্রী 
মিঃ মহম্মদ আলি তাঁহার পূর্ববর্তী প্রধানমল্্ীর অনুসরণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করিতেছেন। এই সাক্ষাতের ফলে যাঁদ উভয় দেশের 
ই যার লতি হা নাজ রি নি 

না। 


ভারতবর্ষ 


আলোচ্য বংসরে ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা হইল প্রাপ্তবয়স্ক । 
নরনারীদের তোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত লোকসভা তথা বিভিন্ন রাজোর 
{বধান সভাগৃলির উদ্বোধন। ভারতবর্ষ যে সাফলোর সঙ্গে গণতাল্লিক আঁশ্ন 
পরণক্ষার প্রথম ধাপ উত্তীর্ণ হইয়াছে ইহা তাহাই প্রমাণ করে। প্রজাতান্মিক ভারতবর্ষ 
আজ ভারতের আঁধবাসীদের নির্বাচিত প্রাতাঁনাধদের দ্বারাই শাসিত হইতেছে । প্রজা 
তাল্লক ভারতের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দপ্রসাদের দেশে লোকসভা 
বা ভারতীয় পার্লামেণ্টের প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৫২ সালের ১৩ই মে॥ স্বাধীন 
ভারতের জাতীয় জীবনে ইহা একটি স্মরণায় দিন। তদবাঁধ ভারতের শাসন কার্য 
স্হষ্ঠ্ুতাবেই পাঁরচালিত হইয়া আসিতেছে। 

গত একবৎসরকাল ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় বড় ধরণের কোন রদবদল 
হয় নাই। সরকার প্রচেষ্টা সত্বেও লোকের অবস্থার যে সুস্পষ্ট উন্নত হইয়াছে স্ব 
এমন কথা বলা না গেলেও সুস্পষ্ট অবনাতর লক্ষণও বিশেষ দেখা যায় না। 
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খাদ্যাবস্থাকে মোটামুটি সন্তোষজনক বলা যায়! ১৯৯৫২ সালে যে বংসর শেষ 
হইয়াছে সে বৎসরের শেষে ভারতের খাদ্যভাণ্ডারে মজুত ছিল ১৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ৷ 
** ভারতে 'নয়ন্মণ ব্যবস্থা চালু হইবার পর কোন বংসরের শেষেই এত খাদ্যশস্য মজুত 
ছিল না। তব খরা ও বন্যার জন্য বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহশর প্রভৃতি কোন কোন 
অঞ্চলে খাদাশসোর বিপুল ক্ষাত হইয়াছিল। মাদ্রাজের রয়ালসীমা অঞ্চলে তো 
দুভিক্ষাবস্থারই সৃষ্ট হইয়াছল। ইহারই মধ্যে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুঁল 
যে ভাবে খাদ্য সমস্য সমাধানের প্রয়াস করতেছেন তাহাতে মনে হয় যে আগাম? 
২1১ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ খাদ্য সম্বন্ধে স্বয়ং সম্পূর্ণ হইতে প্যারবে। ভারতের 
খাদ্যসচিব শ্রীরাফ আহমেদ কদোয়াই 'বাভশ্র রাজ্যের খাদ্যমল্ত্রীদের সঙ্গে 
* আলোচনা কারিয়া এই বৎসর যে নৃতন খাদ্যনশীত গ্রহণ কাঁরয়াছেন তাহার ফলে 
খাদানিয়ল্ঘণ অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছে এবং মাদ্রাজ প্রভীত কয়েকটি রাজ্য 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একেবারে রদ করিয়াছে । 
খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃপ্ধিতে সহায়তাকজ্পে ভারত সরকার যে শস্যোৎপাদন 
প্রতিযোগতার প্রবর্তন কাঁরয়াছেন তাহ! ক্রমশঃ জনাপ্রয় হইয়া উঠিয়াছে। বড় 
কয়েকাঁট সেচ পাঁরকল্পনা ছাড়াও অনেকগাঁল ছোট সেচ পরিকল্পনার কাজে সাফল্য 
অর্জন করা গিয়াছে এবং তাহাতে বহু জাঁমতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতের 
গো-সম্পদের উন্নয়নকল্পে ভারতের সর্বত্র গো-সন্বর্্ধনাঁদবস প্রাতপালত হইয়াছে 
এবং অনেকগালি আদর্শ গোমাহিষাঁদ প্রজনন ও সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। 
এশিয়ার বৃহত্তম কৃতিম সার উৎপাদন কেন্দ্র সাধ কারখানায় ১৯৫২ সালে 
৯৮০,০০০ টন আ্আমোঁনয়াম সালফেট উৎপন্ন হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে 
আগাম’ বৎসর উৎপাদনের পাঁরমাণ হইবে প্রায় ৩ লক্ষ টন। খাদাশস্যের উৎপাদন 
তর কটি যাকে জহা ত ত 
* ভারতের কয়েকটি রাজ্যে জামদারণ প্রথা ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত করা হইয়াছে এবং অন্যান্য 
কয়েকটি রাজ্যে িলোপের কাজ অগ্রসর হইতেছে। * গান্ধশীশিষ্য আচার্য বিনোবা 
ভাবে স্বেচ্ছায় ভূঁমিদান যজ্ঞের যে সর্বভারতীয় আন্দোলন আরম্ভ কাঁরয়াছেন এ 
প্রসঙ্গে তাহাও স্মরণযোগ্য । 
_. শিপ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগাঁত আশানুরূপ না হইলেও এ বৎসর পাট 
ও তুলা উৎপাদনে ভারত 'কছুটা অগ্রগাঁত করিয়াছে । বস্ত্র এবং চিনি উৎপাদনও 
এবৎসর আশ্াতীরস্ত হইয়াছে। মলের তৈয়ারী ধ্ঁত ও শাড়ীর প্রাতদ্বান্ধতার হাত 
হইতে ক্ষায়িষু তাঁতাঁশজ্পকে বাঁচানোর জন্য গবর্ণমেশ্ট আলোচ্য বৎসরে মিলের ধুতে 
ও শাড়ীর উৎপাদন ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় কমাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে তাঁত 
শিল্পের কিছুটা উপকার হইলেও মলের ধুতে ও শাড়ীর দাম বাড়িয়া 'গিয়াছে। 
৮ তাই এ সরকারী [সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বহু বিরুপ সমালোচনাও হইয়াছে। আলোচ্য 
বংসরের শেষে নয়াঁদল্লীতে রাম্ট্রীনয়াল্মত ভারতীয় রেলওয়ের শতবার্ধকণ সাড়ম্বরে 


₹ 


সি 
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উদ্যাপত হইয়াছে। ভারত সরকার ইাঁতমধো ভারতশয় [বমানকোম্পানশশহাল 
রাষ্ট্রায়াত্তকরণের নীতিও ঘোষণা করিয়াছেন। ১৯৫৩ সালের জুন মাস হইতে এই & 
নাতি কার্ষকরণ হইবার কথা। বর্তমানের প্রাতদ্বন্বী বিমান কোম্পানগুলির ভার * 
গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেস্ট রাষ্্রপারকহিপিত দুইটি মাত বিমান কর্পোরেশন গঠন 
করিবেন এবং ইহাদের একটি আভ্যন্তরীণ বিমান পাঁরবহন ও অপরটি আল্তজণাঁতক 
বিমান পাঁরবহন নিয়ান্তত করিবে । 


বাসীদিগকে শুধু আন্দোলন কাঁরতেই হয় নাই__অল্্ দেশসেবক শ্রীপট্টি শ্রীরামূলুকে 
অনশনে দেহত্যাগণ করিতে হইয়াছে। তাহার পর অন্ধে যে প্রবল বিক্ষোভের 
সূত্রপাত হইয়াছিল তাহার সম্মূখে স্বতন্ত্র অন্ধ গঠনের দাবী স্বীকার না কারয়া 
ভারত সরকারের উপায় ছিল না। অন্ধের এই দাবী স্বীকৃত হইবার পর ভারতের 
অন্যৱও ভাষাভাত্তিক রাজ্য গঠনের দাবী মুখর হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের 
সাঁমানা পুননির্্ধারণের দাবী ইহার অন্যতম । কিন্তু ভারত সরকার এখন বলিতেছেন 
যে অষ্ধরাজ্য গাঠত হইবার পর অবস্থা কির দাঁড়ায় তাহা না দেখিয়া ভারত- 
সরকার আর কোন ভাষাভীন্তক রাজ্যগঠনে হাত দিবেন না। হায়দরাবাদে নাখল 
ভারত জাতীয় কংগ্রেসের যে আঁধবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে ভাষাভাঁন্তক রাজ্য- 
গঠনের দাবী সম্বন্ধে একটি ভাষা ভাষা অদ্পচ্ট প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 
ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবতঁ আসামের পার্বত্য উপজাতি নাগাগণও 
আলোচ্য বংদরে ভারতগবর্ণমেন্টকে কিছুটা [বিরত কাঁরয়া তৃিয়াছে। নাগাদের 
মধ্যে একটা অংশ স্বতন্ত নাগা রাজ্য গঠনের দাবী তুলিয়াছে। তাহারা জ্রেলা 
কাউন্সিলের নির্বাচনও বয়কট করিয়াছে। সাঁমান্তে নাগাদের একাংশ আসামে ও 
অপরাংশ ব্রহয় দেশের অন্তভূক্ত বলয়া তাহাদের আন্দোলন পাঁরচালনারও সুবিধা 
হইয়াছে। কোন কোন বিদ্রোহী নাগা নেতা বিপদের মুখে ব্রহেনও আশ্রয় লইবার 
চেষ্টা কাঁরয়াছেন। নাগা অণ্চলে বিক্ষোভ প্রশমনকল্পে ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীনেহরূকে আলেচ্য বংসরে সামান্য কয়েক মাসের ব্যবধানে দুই দুইবার নাগা অঞ্চলে 
ভ্রমণে যাইতে হইয়াছিল। এই বৎসরের শেষে দ্বিতীয়বার ভ্রমশকালে তাঁহার সঙ্গী 
ছিলেন ব্রহেমর প্রধানমল্মী উ না! নাগাদের ঠিক পথে ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে 
ব্রহয় গবর্ণমেন্ট যে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত, উ নু-র এই 
উপস্থিতি তাহাই প্রমাণ করে। নাগাঅণ্লে হ্রমণকালে শ্রীনেহর্‌ একাধিক বক্তৃতায় 


সালতভানামশ ৪ 
আলোচা বৎসরে দুইটি কারণে ভাবষ্যৎ ভারত সম্বন্ধে আশান্বিত হইবার কারণ 


ও দ্বিতপয়াট হইল ভারতব্যাপদ কয্যানাটি প্রজেক্ট নামীয় সমাজ উন্নয়নমূলক 
পারকল্পনার কার্যারম্ভ। ভারতের জাতীয় জীবনে এই দুইটি প্রারকল্পনা কার্যকরী 
হইলে দেশের চেহারা পাঁরবার্তত হইয়া যাইবে বলা চলে। 


কাশ্মীর, খালের জল, পাসপোর্ট প্রভাত ব্যাপারে এই বংসর ভারত-পাঁকস্তানেত্র 
সম্বন্ধ 'পাঁকস্তান' অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ইহার কোনাঁট সম্বন্ধেই আজ- 
পর্যল্ত কোন সুষ্ঠু মীমাংসা হয় নাই। কাশ্মীর প্রশ্নে আভ্যন্তরীণ দিক হইতেও 
ভারতসরকার কিছুটা বপন্র হইয়া পাঁড়য়াছে। শেখ আবদ-ল্লার নেতৃত্বে ভারতের 
অন্ততভুক্ত কাশ্মীরে যে গণপাঁরষদ গঠিত হইয়াছিল দেই গণপাঁরবদের রাঁচত শাসন- 
তন্যকে আলোচ্য বৎসরে কার্যকর করা হইয়াছে। বলাবাহলা যে অন্যান্য দেশীয় 
বব রাজোর তুলনায় কয়েকাঁট বিষয়ে কাশ্মীরকে গবশেষ কতকগাীল স্দাবধা দেওয়া 
হইয়াছে। ইহা কাশ্মীরের জনগণের সকলাংশ তথা ভারতীয় জনগণের সকলাংশের 
মনঃপূত হয় নাই। বিশেষ কাঁরয়া হন্নতপ্রধান জম্ম; অণ্চলের জনসাধারণ ইহা 
অনুমোদন কাঁরতে পারে নাই। এখানে প্রজাপারযদ নামক যে প্রাঁতষ্ঠানাট আছে 
তাহা বরাবর শেখ আবদুল্লার িরোধী। প্রজাপাঁরষদ কাশ্নীরে এক আন্দোলন 
প্রবর্তন করিয়া দাবী তৃলয়াছে যে, কাম্মীরকে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মত বনাদর্তে 
ভারতে যোগ দিতে হইবে নতুবা 'হিন্দুপ্রধান জম্মূকে কাশ্মীর হইতে 'বাচ্ছিত্ব কাঁরয়া 
-* ভারতের সঙ্গে সংযদক্ত কাঁরতে হইবে। বলাবাহুল্য যে এই ধরণের সাম্প্রদায়ক 
দাবী শেখ আবদল্লা' বা শ্রীনেহর কাহারও মনঃপৃত হয় নাই। শেখ আবদলল্লা 
কঠোর হস্তে জম্মূর আন্দোলন দমনের প্রয়াস পাইতেছেন। ইত্যবসরে এই আন্দোলন 
ভারতেও ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে। জন্মুবাসীদের দাবীর সমর্থনে 'হন্দ্মহাসভা, জন- 
সগ্ঘ প্রভাত প্রতিষ্ঠান ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ 'দবার প্রয়াস পাইতেছেন। 


জাপানের সঙ্গে ভারতের স্বতন্ত্র শান্তিচুক্তি সম্পাদন ও কৃটনৈঁতক সম্পর্ক 
স্থাপন এবং পশ্চিম জার্মাণীর সত্গে কুটনোৌতিক সম্বন্ধ স্থাপন আলোচ্য বর্বে 
ভারতের পররাষ্ট্রনীতির দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । পররাম্টের ক্ষেত্রে পাঁকস্তান 
ছাড়া আর যে সব রাষ্ট্রের কাছ হইতে ভারত বিরোধ ও বিদ্বেষ পাইয়াছে তাহাদের 
মধ্যে আছে সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স ও পর্তুগাল। সিংহল ও দক্ষিণ আফ্রিকায় 
লক্ষ লক্ষ প্রব্সী ভারতীয়ের সমস্যা ভারত গবর্ণমেন্টকে স্বাধীনতা লাভের পর 
হইতেই বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে। আলোচ্য বংসরেও এই সমস্যা সমাধানকজ্পে 
ভারতবর্ষ কোন কার্যকরণ ব্যবস্থা অবলম্বন কাঁরতে পারে নাই। 'সংহলে প্রবাসখ- 
ভারতাঁয়গণ ও দক্ষিণ আঁফ্রকার ভারতীয়গণ স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে 
সংল্লাম করিয়া চাঁলয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষ শুধু নৈতিক সমর্থনই জোগাইতেছে। 
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ঘটনা-পঞ্জী 


নিম্নে ১৩৫৯ সালের (ইং ১৪ই এপ্রিল ১৯৫২ হইতে ১৩ই এাপ্রল ১৯৫৩) 
বিশ্বের প্রধান ঘটনাসমূহ ধারাবাহক ভাবে প্রদত্ত হইল। 


এপ্রল ১৯৫২ 
১৪ই-_-ভারত : নয়াদিল্লীতে শ্রীনেহরু পাকল্থান : পূর্ববঙ্গে পৃথক 
কর্তৃক উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পাক গণ- 
তিনাঁট রেলপথের উদ্বোধন । পাঁরষদে বল গৃহশীত। 
ৰ বোম্বাই বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য | ২২শে--ভারত : পেপসৃতে ভারতের প্রথম 
ডাঃ আমুল দেশাইকে নির্বাচন কাঁমিশন | অকংগ্রেসী মন্দ্াসভা 
৫ বংসরের জন্য নির্বাচনের অযোগ্য | জ্ঞানাসং রারেওয়ালা প্রধানমন্ত্রী । 
বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরয়াছেন। বৃটেন : স্যার স্ট্যফোর্ড 'ক্লিপস্‌ 
১৫ই-_ভারত : আসামের 


উদ্বোধন । রেলওয়ের অন্তর্গত হইবে রেল- 

ইচ্পাতের অবাধ 'বিক্রয়ে সরকারের দপ্তরের ঘোষণা । 

অন্দমাতদান ৷ | হায়দরাবাদের কমযবানষ্ট পার্টির উপর 
৯৬ই-ব্টেন : বটেন কর্তৃক হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৷ 


জার্মানী ও ইতালীর সাঁহত পার পাচ | ২৪শে- কাশ্মীর : জাতিসম্যের প্রতিনিধি 


মধ্যে বৈঠক শেষে বিবৃতি প্রচার । 
২৮শে- জাপান : বিশ্বে স্বাধীন জ্ঞাতি 
হিসাবে জাপানের পুনঃপ্রাতচ্ঠা__অদ্য 
হইতে জাপান’ শান্তি চুক্তি কার্যকরণী। 
ভারত ও জাতীয়তাবাদী চীনের সহিত 

জাপানের স্বতল্ম চু্তি সাক্ষারিত। 
সিংহল : ভোটাধিকার হরণের প্রাতি- 


বাদে সিংহলে ভারতীয়দের সভাগ্রহ 
আরম্ভ! * 
২৯শে--ভারত : ১লা মে হইতে মোটা ও 


মে ১৯৫২ 


লা চীন : চাঁনের প্রধানমন্তী চৌ এন 
লই ভারতীয় সাংস্কোতিক মিশনের 
প্রাতানধিগণের সাহত সাক্ষাৎ করেন। 
পশ্চিমবন্গ : কংগ্রেসপ্রার্থা শ্রীনির্মল- 
চন্দ্র চন্দ্র ও শ্রীনরেশনাথ মুখান্রাঁ 


&ই-_ভারত : সংপ্রশমকোর্ট কর্তৃক উত্তর- 
প্রদেশ জমিদার” প্রথা বিলোপ আইন 
বৈধ ঘোষণা । 
কাশ্মীর : রাজ্য বিধানসভায় ভাষণ 
দান উপলক্ষে যুবরাজ করনাসং বলেন 


যে মান্মিসভার সহিত ভাঁহার কোর 
মতবিরোধ নাই। 

৬ই-_ভারত : ডাঃ রাজেন্দপ্রসাদ ভারতের 
রূষ্ট্রপতি নির্বাচিত। 
ভারতসরকার কর্তৃক পাটজাত দ্রব্যের 
উপর রপ্তানি শন্রক আরও হাস! 
নির্বাচন কমিশনার ডাঃ আমল 
দেশাইএর উপর আরোপিত অযোগ্যতা 


১০ই-_ইতালশ : ট্রিয়েন্টির যে অংশ ইঞ্গ- 
আমোরিকার দখলভুত্ত তথাকার শাসন 
বিষয়ে ইজলীকে অংশ দেওয়া হইবে 
এই মর্মে বৃটেন, আমোরিকা ও ইতালশর 
মধ্যে চুন্ত সাক্ষারত। 


ঘটনা-পঙ্কা ৪১৯ 


ভারত : কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা । ২৫শে--সিংহল : সিংহলে স্বাধীনতা- 


॥ পাঁরষদের উদ্বোধন । লাভের পর প্রথম সাধারণ নির্বাচন 
৯১ই-চন : চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লাই আরম্ভ । 


রাজধানী পাঁকং-এ ভারতীয় চারু- | ২৬শেজার্মানী : বৃটেন, ফ্রান্স ও 


কলার প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। আমোরকার 'সাঁহত এক চুক্তির বলে 
৯৩ই-_ডারত : কেন্দ্রীয় মাল্রসভা গাঁঠত; অদ্য হইতে পাঁশ্চম জার্মানীতে 
সংসদের প্রথম আঁধবেশন ৷ বৈদেশিক দখলকার অবস্থার অবসান । 


পতি নিয্য্ত। 
৯৫ই- পাকিস্থান : করাচাঁতে পাক-ভারত এই ৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্ধি নাক্ষরিত। 
_ পাশপোর্ট সম্মেলন আরচ্ভ। ২৯নে__ভারত ও কৃষক 
* ভারত : শ্রী জি, তি, মবলগ্কর লোক- প্রজ্জা মজদুর্রদল সংসদের ভিতরে ও 
সভার 'স্পীকার নির্বাচিত । বাহিরে পারস্পাঁরক সহযোগীতা করার 


২০শে- চীন : চনে বৃহৎ বৃটিশ ব্যবসায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঁরয়াছে। 
[হের কারবার গনুটাইবার | ৩০শে-_ভারত : 'নয়ন্তিত মূল্যে 'চানর 


সিদ্ধান্ত । অবাধ 'বক্রয় সরকার কর্তৃক অনুমোদন । 
২২শে--ভারত : রেলমন্ত্রী কর্তৃক সংসদে শ্রীঅনন্তশায়নম আয়েঞ্গার লোক- 
সংশোধিত রেল বাজেট পেশ। সভার ডেপ্হাট স্পীকার নির্বাচিত ॥ 
২৩শে- ভারত : অর্থমন্ত্রী কতৃক সংসদে পশ্চিমব্গ : কাঁলকাতা কর্পো- 
১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট পেশ। রেশনের ৭ স্টাঁ্ডিং কাঁমটি গাঁঠত। 
& জনন ১৯৫২ 
২রা__আমেরিকা : সুপ্রীম কোর্ট প্রোস- ফ্রা্স : চন্দনগরের ভারততভুক্তি 


ডেণ্ট ট্রম্যানের রাষ্ট্র কর্তৃক ইস্পাত- সম্পর্কে প্যারীতে চূড়ান্ত চুক্তি 
শিল্প দখলের আদেশ অবৈধ বাঁলয়া রায় সাক্ষারত। 


দান করে। ১০ই-_কাচ্মীর : কাশ্মীর গণপাঁরষদের 
৬ই-_ভারত : মাদ্রাজ রাজ্যে রেশন ব্যবস্থা | মূলনীতি নির্ধারণ কাঁঘাট কর্তৃক 
ও খাদ্যশস্য নিয়ল্মণ ব্যবস্থা বাঁতল। রাজ্যের শাসকবংশের উচ্ছেদ সৃপাঁরশ ৷ 


পশ্চিমবঙ্গ : কাঠালপাড়ায় অবাস্থিত | ১৯ই- পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গের মল্ত্রী- 
বাঁজকমভবনে “বাঁজকমচন্দ্র সংগ্রহশালা" সভা গাঁঠত--১৪ জন মন্ত্রী ও ১৬. 


৫ জন উপমল্লী। 

৯ই- জাপান : ভারতের সাঁহত জাপানের | ১২ই-_-পশ্চিমবন্গা : কিকাতা ও পার্শ্ব 
শান্তদুন্তি সাক্ষারত ॥ বত শিজ্পাঞ্চলসমূহে খাদ্য সরবরাহের 
৪ 


(so 





২৭শে-পশ্চিসৰষ্ণ : রাজোর ১১৫২- 
৫৩ সালের বাজেট পেশ--৫ কোটি 
৬৭ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ঘাটাত। 
ভারত : খাঁসয়া ও জয়ন্তী পাহাড় 


শপশ্চিমব্গ : চন্দননগর ৯ই জুন 
হইতে ভারতীয় অঞ্চলে পাঁরণত ও 
উহা এখন রাম্ট্রপাতিশাসত অণ্চল এই 


২০০-১৫৩ ভোটে গৃহীত। 


দ্বটনা-পজ্জণী 


পত্র পেশ করেন_নৃতন মাশ্তিসভা 
গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ । 
৬ই--ভারত : রাষ্ট্রসাচব ডাঃ কেশকার 


+ ঘোষণা করেন যে ভারতে ৬াঁট নৃতন 


রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হইবে। 
ভীড়ষ্যা বিধানসভা কর্তৃক জাঁমদার 
{বিলোপ আইন পাশ। 
১১ই-ভারত : লোকসভায় ফৌজদারী 
কার্যাবধি সংশোধন বিল গৃহীত। 
পাক-ভারত বাণিজাচুন্তর মেয়াদ ৭ই 
আগস্ট পর্যন্ত বৃ্‌দ্ধি। 
৯২ই_ভারত : কম্যনিষ্ট সদসা শ্রীতুষার 
চাটাজ্জ লোকসভায় ভাষার [ভাঁন্ততে 
প্রদেশ পুনগঠিনের প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন_ উহা ৭৭-২৬১ ভোটে বাতিল 


হয়। 

১৩ই-_কংঘ্রেস : শ্রীবলবন্ত রাও মেহতা 
অদ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের 
কাভার গ্রহণ করেন। ঃ 

১৪ই--ভারত : অদ্য শ্রীজ্ঞরপ্রকাশ নারায়ণ 
২১ দিন পরে অনশন ভঙ্গ করেন। 

৯৫ই- পাশ্চমবন্গ : সংযুক্ত প্রাতরোধ 
কামাঁটর পাঁরচালনায় কাঁলকাতায় আইন 
অমান্য আন্দোলন; ডাঃ সুরেশ 


৫১ 
ব্যানাজ শ্রীহেমন্ত বোস ও শ্রীলীলা 


রায় প্রভৃতি নেতাগণ গ্রেপ্তার । 
৯৬ই-_পাশ্চমবজ্গ : কাঁলকাতা ও সহর- 


এম, পি, কৈরালাকে ৩ জন কংগ্রেসী 


৬২ 


ওরা ইরাণ : 


সদস্যসহ নেপাল মান্মিসভা হইতে 
পদত্যাগের নির্দেশ দান করে) 
ইরাণ : প্রধানমন্ত্রী গাভাম সুলতান 
পদত্যাগ করেন। $ 


বর্ষপজপ 


সম্পর্কে ধৃত সকল নেতাগণকে মাস্তি 
দান! সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্য ৭ 
আলোচনার পরে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি 


দল। 


মিশর : প্রধানমন্ত্রী হুসেন 'সার- | ২৪শে--ভারত : অদ্য সংসদে প্রধানমন্ত্রী 


এলাকাতুন্ত নহে। 
লেপাল : প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কংগ্রেসের 
নিদেশ অমানা করার সিদ্ধান্ত । 


সস মিশরে আকস্মিক 


সামারক বিদ্রোহ_জেনারেল নেগীব 
বিদ্রোহের নেতা। কাইরো আঁধকৃত। 


শ্রীনেহরু কাশ্মীর সম্পর্কে এক দীর্ঘ 
বিবৃতি দান করিয়া বলেন যে 
কাশ্মীরের প্রতিনিধিগণের সহিত 


প্রধানমন্মী হশীলালী পাশা কর্তৃক | ২৬শে-নিশর : রাজা ফারুকের সিংহাসন 


পদতাগ। 


নেপাল : স্বরাষ্ট্র, অর্থ ও খাদ্য এই 
তিন দপ্তরের ৩ জন মন্ত্রী পদত্যাগ 
করিয়াছেন। 

পশ্চিনব্গ : " খাদ্য আন্দোলন 


ত্যাগ_ পত্নী ও পূত্রসহ নির্বাসনে 


নেপাল : নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী 
এম, পি, কৈরালা নেপাল কংগ্রেস হইতে 
বাহক্কৃত। 


২৭শে-মিশর : মিশরসরকার কর্তৃক রাজা 


ফারুকের ৭ মাস বয়স্ক পুত্রকে মিশর 
ও সুদানের রাজা বালিয়া ঘোষণা । 


৩১শে_ শর : মিশরে ‘পাশা’ ও 'বে, 


উপাধি অবৈধ বাঁলয়া ঘোষণা ৷ 


আগষ্ট ১৯৫২ 


১লা_ মিশর : মিশরের সকল রাজনোতিক- 


দলের সংস্কার সাধনের জন্য সৈন্য- 
বাঁহনী কর্তৃক নির্দেশ জারী। 
মজালস কর্তৃক সুলতান 
গাভামের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত- 
করণ। 


&ই-মশর : দেশ শাসনের জন্য মিশরে 


“রিজেল্সী কাউন্দীল” গঠিত। 
ভারত : ভারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে বাঁণিজাচুল্তি সাক্ষারত--১৯৫৩ 
সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বলবৎ 

[| 


বি, এন, রাউ-এর স্থলে “বিশ্ব আইন 
কমিশনের” সদস্য নিযুক্ত 
« ১০ই- নেপাল : প্রধানমন্ত্রী শ্রী এম, পি, 
কৈরালা কর্তৃক রাজা তিভুবনের {নিকট 
পদত্যাগ পত্র পেশ। 
৯১ই- কাশ্মীর : কাশ্মীর গণপাঁরষদে শেখ 


জর্ডন : জর্ডনের পার্লামেন্টে রাজা 
তলালকে সংহাসনচ্যুত কাঁরয়া তাঁহার 
পূত্র হসেনকে রাজা করার [সম্ধান্ত 
গহীত। 

৯২ই- ভারত: বোম্বাইতে প্রথম জেট 
মানের অবতরণ--লপ্ডন ও বোম্বাই- 
এর মধাবতর্ঁশ ৬,৪৮০ মাইল দুরত্ব 
৯১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে আতক্রম 
অদ্য লোকসভার প্রথম অধিবেশন 


সমাপ্ত। 
১৪-_পশ্চিগবজ্গা £ মুখামন্তশী ডাঃ বিধান- 
+ চন্দ্ৰ রায় অদা চক্ষু চাকংসার জন্য 
“ভয়েনা যাত্রা করেন। 


6৫৩ 


কোডের বিরুদ্ধে শিক্ষক ও ছাত্রগণের 
বিক্ষোভ প্রদর্শন ৷ 
৯৭ই- পাকিস্থান : লিয়াকৎ আল’ খাঁর 


$B 


লিষ্ট’ আইন সম্পর্কে আঁপল আদালং 

যে রায় দিয়াঁছলেন তাহা “হাইকোর্ট 

অব্‌ পার্লামেন্ট" কতৃক বাঁতল। 
২৯শে-দক্ষিশণ আফ্রিকা : কেপ সুপ্রীম- 


বৰ্ষপঞ্জী 


নূতন ইণ্গ-মাঁ্কণ প্রস্তাব-_প্রেসি- 
ডেণ্ট ্রুম্যান ও মঃ চাঁচল কর্তৃক 
বান্তগত ভাবে ডাঃ মোসাদেকের নিকট 
উদ্যাপন । 
৩১শে-_পশ্চিমব্গ : পশ্চিমবঙ্গের সীমা 
সম্প্রসারণ সম্পর্কে রাজা বিধান সভার 
গৃহীত প্রস্তাব পাশ্চমবন্গ প্রদেশ 
কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক সমর্থন। 


সেস্টেম্বর ১৯৫২ 
8৪ঠা- নেপাল : রাজার নির্দেশে নেপালের | ১০ই- জার্মানী : নাৎসী পার্ট কর্তৃক 


ইহাদিগ্ ণের উপর অত্যাচার করার ক্ষাত ৪ 
পূরণ স্বরূপ পশ্চিম জার্মানী বিশব- 
ইহুদী প্রতিষ্ঠানকে ১৪ বংসরে ২৮ 


১৩ই--কং্রেস : ইন্দোরে 'নাঁখল ভারত 


এরিপ্িয়া: এরত্রিয়া রাজ্যের 
স্বাধীনতালাভ--১৯৪১ সালে যুদ্ধ- 


দেড় কোটি ডলার খণদান-_ওয়াঁশংটনে 
চুক্তি সাক্ষারত। 
২০শে-ভারত : ভারত সরকার কর্তৃক 
ইস্পাতের বিক্রয়মূল্য টনপ্রাতি ৫০, 
৯. টাকা বৃষ্ধি॥ 
২১শে ভারত : নয়াদিল্লশতে বাভন্ন 
রাজ্যের পুনর্বাসন মল্্রগণের সম্মেলনে 
এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে সহর 


২৪শে- কাম্মীর : ডাঃ গ্রেহাম অদা এই 


অক্টোবর 

৯লা_ জাপান : বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপানে 
সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন আরচ্ভ। 
উদারনোতিকদল কর্তৃক ২৪০ আসন 
আঁধকার কাঁরয়া সংখ্যাগারষ্ঠতালাভ। 


পারত্যান্ত 
ক 


কার্বকরী করার জন্য “সংপ্রশীম কমাট' 

গঠিত । 
২৭শে-_ভারত : নবগাঁঠিত প্রজা-সোসালিম্ট 

পার্টির সভাপাঁত ও সম্পাদক পদে 


১৯৫২ 


ইরা_ভারত : রাষ্ট্রপাত কর্তৃক কাণ্ডলা- 
দিশা রেলপথের উদ্বোধন। 

€ই_রৃশিয়া : মদ্কোতে কম্যানম্ট পার্টি 
কংগ্রেসের ১৯শ আঁধবেশন আরম্ভ-_ 


6৬ 


বৰ্ষপঞ্জী 


বিশ্ববৃন্ধের পরে ইহাই প্রথম | পারষদে এই মর্মে এক রিপোর্ট পেশ 


অধিবেশন । 
৭ই_ভারত : আই, জি, এন এ্যান্ড আর, 


১৪ই-মিশর : মিশরের একমাত্র শরজেস্ট”- 
রূপে প্রিন্স আবদেল মোমিনের শপথ 
গ্রহণ_ভূতপূর্ব শীরজেন্স কীন্সল' 
বাতিল। 

৯৫ই-_ভারত : অদ্য হইতে ভারত সরকার 
ভারত ও পাকিস্থানের মধো পাশপোর্ট 
প্রথা প্রবর্তন করেন_ পাঁকস্থান ১৭ই 
অক্টোবর হইতে প্রবর্তন কাঁরবে। 
ভারত সরকার কর্তৃক নূতন আমদানশ 
নশীতি ঘোষণা! 

জাতিসংঘ : জাতিসংঘের সেক্রেটারী 
জেনারেল মিঃ ট্রিগভি লাই সাধারণ 


করিয়াছেন যে দক্ষিণ-আফ্রকা, ভারত এ 
ও পাকিস্থানের মধ্যে তাঁহার মীমাংসার “ 
প্রচেষ্টা ব্যার্থ হইয়াছে। 

১৬ই-_ইরাশ : বূটেনের সাঁহত ইরাণের 
কটনোতিক সম্পর্কচ্ছেদ প্রধানমন্ত্রীর 
বেতার ঘোষণা। 

ই উদ্বাস্তু সমস্যা 

পারিদর্শনার্ঘ শ্রীনেহরুর কলকাতায় 

আগমন। 


১৯শে_ভারত : শ্রীনেহ র: গৌহাটিতে 
উপনগঁত_অদ্য হইতে ৭ দিনব্যাপশ 
আসাম সফর আরম্ভ । ঞ 

২৩শে বৃটেন : মিঃ চার্চল অদ্য কমন্স 
সভায় মন্টিবিলোতে বৃটিশ আনাবক 
বোমা বিস্ফোরণের 'বাভন্ন তথ্যাদি 
প্রকাশ করেন। 

২৫শে-_ভারত : কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
“নিখিল ভারত তাঁত বোর্ড” গঠন। 

২৬নে--পশ্চমবঞ্গা : মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান 
চন্দ্র রায়ের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন । 

ই২৯শেঁভারত : স্টল কর্পোরেশন অব 
বেঙ্গল লিঃ ও ইশ্ডিরান আয়রণ এণ্ড 
স্টীল কোং লিঃ এই উভয় কোম্পানীর 
একত্রীকরণের জন্য রাম্মরপাঁতি কর্তৃক 
আর্ডনান্স 


J 
৩০শে--ভারত : ওয়ার্ধায় বুনিয়াদী শিক্ষা 


৮ 


ঘটনা-প্জণ 


6৭a 


নভেম্বর ১৯৫২ 


৩রা-ভারত : বোম্বাই হাইকোর্ট কর্তৃক 
বোম্বাই সরকারের উপর রুল জারী-__ 
বিরুয়কর আইন সম্পর্কত মামলার 


জের। 
ঠা আতমারকা : অদ্য মাকণ প্রোসিভেন্ট 


য্ক্তরাস্ট্রের 
নির্বাচিত) তিনি আমেরিকার 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাসে 
সর্বাধক ভোট লাভ কাঁরয়াছেন। 
ভারতীয় পার্লামেন্টের শীত- 


১০ই-_কাশ্মশীর : ভারত সরকার ঘোষণা 
করেন যে তাঁহারা কাশ্মীর সম্পার্কত 
ইঞ্গ-মার্কিণ প্রস্তাব প্রত্যাখান 


১৪ই-_কাশ্মীর : যুবরাজ করন সং 
কাশ্মীরের সর্দার-ই-রয়াসৎ নির্বাচিত। 
িশ্দর : প্রধানমান্ত জেনারেল নেগশব 
কর্তৃক ৬ মাসের জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতা 
গ্রহণ। 

১৫ই- ভারত : ভিন্ন মানকড় কর্তৃক 
ভারতের পক্ষে টেস্ট খেলার ইতিহাসে 
নুতন রেকর্ড স্থাপন, সর্বাপেক্ষা কম- 


সংখ্যক টেম্ট খোঁলয়া তান ১০০ 
উইকেট লাভ ও ১০০০ রাণ কাঁরতে 
পাকিস্থানের 


‘অবাধ আমদানগ নীতি" সম্পূর্ণরূপে 


২৩শে-_ইরাক : ইরাকের রাজধানশী বাগদাদে 
ভয়ানক দাঙ্গাহাঞ্গামা-এস্তা ফা 
উমারীর মাল্তিসভার পদত্যাগ; প্রধান 
সেনাপাঁত জেনারেল নুরুদ্দিন মামুদ 
কর্তৃক নূতন মাল্তিসভা গঠিত । 
পশ্চিমবঙ্গ : কলিকাতায় “পূর্ববঙ্গ 
দিবস” প্রাতপালিত। ময়দানে বিশাল 
জনসভায় আচার্য কৃপালনী, জয়প্রকাশ 
নারায়ণ, অশোক মেটা প্রমূখ নেতাগণের 
বন্তৃতা দান৷ 

২৪শে- ইরাক : বাগদাদে সামরিক আইন 
জারশী। 

২৫শে- ভারত : 'মলজাত ধঁত ও শাড়ীর 
উৎপাদন হস করার জন্য ভারত সরকার 
কর্তৃক আদেশ জারী । উৎপাদনের 
পারমাণ ১৯৫১-৫২ সালের উৎপাদনের 


৮ বহ্পত্রীী 


এম ভিসিনাঁসক জাতিসংঘের কাঁমাটিতে পৃতাস্থি কালকাতা হইতে বিশেষ ট্রেন 
1বিবাতি দান করেন। যোগে আনীত। 
৭শে-ন্ভারত : ভারত কর্তৃক তাহার 
“কোরিয়া প্রস্তাব-এর সংশোধন সাধন। | সাংস্কৃতিক সম্মেলন আরম্ভ_ডাঃ 
উঁড়িয্যা সরকার কর্তৃক ৪৮টি |  রাধাকৃফন সভাপাঁত। 
জমিদারীর ‘বিলোপ সাধন ও উহাদের 3 


পাঁরচালনাভার গ্রহণ । ঘোষ মৌলিক ও শ্রীসুধীর মণ্ডলের 
নির্বাচন নাকচ। 

২৮শে-_ৰটেন £ লণ্ডনে “কমনওয়েলথ | ৩০শে-_ভারত : সাঁচ বিহারে বৃদ্ধের 

কনফারেন্স” আরম্ভ। শিষ্য্বয়ের পৃতাস্থি সংরাক্ষত_ 

২১শে-ভারত : সাঁচীতে নবানার্মত বিহারে শ্রীনেহরু ও বহু আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট 


স্থাপনার্থ সারিপ্নত্ত ও মোগ্গলানার ব্যাস্ত অনুষ্ঠানে উপাস্থত। 


ডিসেম্বর ১১৫২ 
৯লা পশ্চিমবঙ্গ : গঞ্গাবাঁধ সম্পর্কে একত্রীকরণ অনুমোদন কারয়া লোক- 
বিশেষ কামাঁটির রিপোর্ট প্রকাশিত । সভায় বিল গৃহীত হয়। 


ব্য কিসৰ: জাতিসংঘের রাজনোতিক | ১০ই_সিশর : জেনারেল নেগাঁব কর্তৃক 
কাঁমটিতে ভারতের “কোরিয়া প্রল্তাব" বের ২২৪০ কালে: র চত হন 


৫৩-৫ ভোটে গৃহীত ৷ 


এই_কোরিয়া : সিওলে মাকিণ সৈন্য বত অবসর গ্রহণ করার পর্বে 
বিভাগ হইতে প্রচার করা হয় যে মিঃ ভারতের প্রধান সেনাপাঁত জেনে 


ই ৰ রদর্শ, কাঁরয়া্পা কালকাতা পারদর্শন করিতে এ 
কাল দে শতানতন কাছ? 88771878887 
নাগাঁরক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। 


ইউনাইটেড | ১১৯: বোম্বাই হাইকোর্ট 
টার ফণ্ট’ হইতে শ্রী টি চন জি হোত কড়ুক 
টার নি বতা নাত বির: কক ধ 
বদরের লিন ১৫ই- পশ্চিমবন্গ : কলিকাতা এসো- 
জই-_ভারত : প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহব্ অদা |  পসিয়েটেড- চেম্বার অব কমার্সের বার্ধক 
সংসদে “পঞ্চবার্ষিক পাঁরকক্পনার” |  অধিবেশন_ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প 
চুড়ান্ত রুপ উপস্ধাঁপত করেন। সাঁচব শ্রী টি, টি, কৃষমাচারীর বন্তৃতা 
৯ই--ভারত : ইন্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল দান। 
কোং লিঃ এবং স্টল কর্পোরেশান অব ভারত : শ্রীপাঁট শ্রীরামালুর অনশনে 
বেঙ্গল লিঃ এই ২টি প্রতিষ্ঠানের মত্যু_তান পৃথক অন্ধ প্রদেশ গঠনের 


দ্বটনা-পজ্জণ 


দাবীতে ১৯শে অক্টোবর হইতে অনশন 
কারতোঁছলেন 


[| 
৯৬ই-_-ভারত : শ্রীপাঁটু শ্রীরামালুর মৃত্যুতে 
বেজওয়াদায় প্রচণ্ড গণ বিক্ষোভ_রেল- 
স্টেশন ভদ্মশভূত । লোকসভায় বরোধণী- 
দলের মুলতুবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় 

তাঁহারা আঁধবেশন বর্জন করেন। 

কাশ্মশর : কাম্মীর সম্পর্কে সর্বশেষ 
ইত্গ-মাকি্ি প্রস্তাব গ্রহণে পাকিস্থানের 

সম্মাতি জ্ঞাপন । 
৯৮ই-_পশ্চিমবন্গ : পশ্চিমবঙ্গে পাটজাত- 
দ্রব্যের ফাট্‌কা নাষম্ধ করিয়া রাজা- 


কাঁলকাতার শোরফ নিযুক্ত । 


অনার্দন্ট কালের জন্য বন্ধ। 


$৯ 


পাকিস্থান : পাঁকস্থান গণপাঁরযদে 
“মূলনীতি কামট'র রিপোর্ট 
উপস্থাঁপত-_কাঁমাট সুপারিশ 


ঘোষণা করা হইয়াছে যে বিশ্বব্যাত্ক 


কোং লিঃ কে ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ডলার 
খণ দান করিয়াছে । শতকরা ৪8 ডলার 
সুদ দিতে হইবে এবং এই ঝণ ১৫ 
বৎসরে শোধ করিতে হইবে ॥ 





বর্ধপঞজজী 


৩১শেব্‌টেন £ মিঃ চার্চিল অন্য 
জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সাঁহত * 
সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে জাহাজযোগে 
আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করেন। 


জান,ম্ারী ১৯৫৩ 


খরা__ভারত : লক্ষে(ীতে ভারতীয় বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের ৪০ শ আধবেশন-_ ডাঃ ভি, 
এন, বস্‌ মূল সভাপাতি। 

8ঠাভারত : ভারতসরকার কাপড়ের 


উপর রপ্তানীশুল্ক হ্রাসের সিন্ধান্ত | 


সি, এট্‌লাী 


৫ই--পাকিষ্ধান : রাওয়ালপিন্ডি ষড়বন্ত 





৯০ই-_ভারত : আরোগ্যলাভের পরে অদ্য 
রাষ্ট্রপাঁত রাজেন্দ্প্রসাদ কলিকাতা ত্যাগ 
করিয়া দিল্লী রওয়ানা হন। 

৯২ই-মিশর : অদ্য বৃটিশরাম্টদ্‌ূত 
“মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর হস্তে সুদান 
সম্পর্কে ইঙ্গমিশরায় চুক্তির এক খসড়া 
অর্পণ করেন। ইঞ্ামশর'য় যডক্ত 
বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশ । 


মামলার রায়দান। মেজর জেনারেল | ১৩ই--ভারত : জেনারেল কারিয়াপ্পার 


আকবর থানের ১২ বংসর কারাদণ্ডের 


অবসর গ্রহণ--৪ বৎসর ভারতের প্রধান 
সেনাপাঁত ছিলেন। রঃ 
রাশিয়া : রুশ কমানিষ্ট পার্টির 
ভূতপর্ব সেক্রেটারী ঝানভের মৃত্যুর 
চাঞ্চল্যকর ষড়যন্তের বিবরণ প্রকাশিত। 
৯ জন ডান্তার আটক। 

১৪ই- কংগ্রেদ্ : হায়দরাবাদে নানাল নগরে 
কংগ্রেসের ৫৮শ ভি আরহ্ভ। 


নিহত 


র্‌ 


ঘটনা-পঞ্জশ ৬১ 


৯৭ই-_কংগ্রেস : অদ্য কংগ্রেসের প্রকাশ্য পাকিস্থান : সিম্ধূর ভূতপুর্ব প্রধান- 
৪ আঁধবেশন হয়। মন্ত্রী মিঃ খুরো ও ঘন্তী কাজ 
৯৯শো_ পশ্চিমব্গ : শান্তির জন্য নোবেল ফজলুল্লা যথাক্রমে ৬ বৎসর ও ৪ 

পুরস্কারপ্রাপ্ত ও বর্তমানে জাতি- বংসরের জন্য কোন সরকারী বা 


সংঘের সহকারণ সেক্রেটারী জেনারেল প্রাতানাধত্বমলক পদগ্রহণে অযোগা__ 
ডাঃ রালফ্‌ বাণ্চ অদ্য কাঁলকাতা [ি*ব- স্পেশাল ট্রীবউন্যালের রায়। 
আমোরকা i 3 সিনা ও নৌবহরের 
২০শে- : জনগনের গরখয় মাক“ র 
প্রোসডেন্ট হিসাবে আইসেনহাওয়ারের 


সব তাহ প্রধান সেনাপাঁতর করাচীতে আগমন ॥ 

প্রথম ! : ভারতের “ন্যাশনাল 

২১শে-_-আমোঁরকা : আইসেনহাওয়ার কাট টি জি Pa 
কর্তৃক প্রোসডেণ্টের কার্ধভার গ্রহণ । 


২৮শে_ভারত : রাষ্ট্রপাত কর্তৃক নয়া- 
দিল্লাতে নৃতা, নাটক ও সঙ্গত 
‘সাকুলার রেলওয়ে একাডেমণর উদ্বোধন । 


২১শে--ভারত : রাম্ট্রপাঁত কর্তৃক 
কমিটি নিয়োগ করেন। “অনন্ত শ্ৰেণী কাঁমশন" গঠন। 
২৫শে-_পশ্চিমৰণ্গ : নালনীরঞ্জন সরকার | ৩০শে--ভারত : ভারতসরকার কর্তৃক চান 
মহাশয়ের: পরল্যোক্ণগযন ! রপ্তানি নিষিদ্ধ! 


ই৬শে-_ডারত : ভারতাঁয়  প্রজাতন্্রী- | ৩১শে-_পাকিগ্থান : রিয়ার এ্যাডামরাল 
দিবসের ৩য় সাম্বংসারক উৎনব। এইচ, এম, এস, চৌধুরী ভাইস্‌ এঢাড- 
দামোদর উপত্যকা উন্নয়নের জন্য বিশব- মরাল জোফোর্ডের নিকট হইতে 

শ্*. ব্যাক কতৃকি আরও ১ কোটি ৯৫ পাকিস্থান নৌবাহনীর প্রধান 
লক্ষ ডলার খণদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা । সেনাপাঁতর কার্যভার গ্রহণ করেন। 


১লা-ভারত : ভারতের শিক্ষামন্ত্রী] করিয়া ‘ভিসা’ আঁফস খনীলতে এবং 
মৌলনা আবুল কালাম আজাদ | চলাফেরার আধক স্যাবধা দিতে সম্মত। 


রি রা ফরমোসা : ফরমোসা প্রণালী হইতে 

গ্রন্থাগার" উদ্বোধন করেন। মাঁ্কণ ৭ম নৌবহর অপসারণের জন্য 
নয়াদিল্লীতে ভারত ও পাঁকস্থানের | প্রোসডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নির্দেশ 

৯ প্রীতনাধগণের ৪ দিন ব্যাপী বৈঠকের তান কংগ্রেসে তাঁহার এই আদেশের 
অবসান-_ পাসপোর্ট সম্পর্কে নূতন চুক্তি কারণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেন যে চীনের 
স্বাক্ষারত। উভয় রাষ্ট্রই আরও দুইটি প্রধান ভূভাগকে আক্রমণের হাত হইতে 


৮ই- চীন : মাও সে তুং কোরিয়ায় মাকণ 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত 
যুদ্ধ চালাইবার দ:ঢ় সংকল্প ঘোষণা 
করেন_১৯৫০ সালের পর হইতে 


সপ্তাহকাল ভারতে সফর কাঁরবেন। 
৯১ই--ভারত : ভারতাঁয় সংসদের বাজেট 
অধিবেশন আরম্ভ। 
কংশ্রেস : শ্রীনেহরু কর্তৃক কংগ্রেস 
ওয়াং কাঁমটির সদসাদের নাম 
ঘোষণা। 
৯২ই-_পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা 
(সংশোধন) বিল বিধানসভায় গৃহনীত। 


এক চুক্তি স্বাক্ষর কাঁরয়াছে। গত ৫৩ 
বংসরকাল বৃটেন ও মিশর যুক্তভাবে 
সুদান শাসন করিয়াছে। চুান্ততে বলা 
হইয়াছে যে আগামী ৩ বংসরের মধ্যে 
সুদান স্থির করিবে ষে সে পর্ণ 
স্বাধীনতা চায় কিংবা মিশরের সাহত 
কোন প্রকার সম্পর্ক রক্ষা কারবে। 
১৩ই-_ভারত : “অর্থকামিশনের” রিপোর্ট? 
সংসদে উপস্থাপিত । কমিশনের সমুদয় 
সংপারিশ সরকার গ্রহণ কাঁরয়াছেন। 


নাঁষদ্ধ এলাকার উপর 'দিয়া ২টি পথ 
ছাঁড়য়া দিতে সম্মত হইয়াছে। 
১৬ই-_পশ্চিমবঙ্গ : পাশ্চমবঞ্চোর মদখ্য- 
মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় অদ্য ১৯৫৩- 
&৪ সালের বাজেট পেশ করেন-__ 


৮ 


ভারত : নয়াদল্লশীতে সংসদসদসা- 
গণের নিকট বস্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ বিভান 
বলেন যে রূশ-মার্কিণ প্রাতদ্বান্িতার$ 
জবাব হিসাবে বিশ্বে একাটি তৃতীয়) 
শিবির গড়িয়া তোলা উচিত। 


ভূখণ্ড অবরোধ করার বিষয়টি মাঁকণ 
সরকারের কয়েকটি দপ্তরের 
(বিবেচনাধীন আছে, কিন্তু তাঁহার নিকট 
আনুষ্ঠানিকভাবে কোন প্রস্তাব পেশ 
করা হয় নাই। 
১৮ই-ডারত : লোকসভায় ভারতের 
৯৯৫৩-৫৪ সালের রেলবাজেট পেশ 
৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত। 

কাম্মীর : জেনেভায় পক্ষকালব্যাপন | 
কাশ্মীর আলোচনার অবসান। 
২৯শে__ভারত : শ্রীনেহর্‌ অদ্য দামোদর 
ভ্যালী কর্পোরেশনের অন্তর্গত 
গতলাইয়া বাঁধ ও বোকারো জলাবদ্যং 
কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। 

পেপসুর মুখামল্শ জ্ঞান সিং 
রাড়েওয়ালা ও শ্রমমন্তী সর্দার মহান 
সিং গিলের নির্বাচন নাকচ; ইাঁত- 
পূর্বে এই রাজ্যের অপর এক মন্ত্রীর 
নির্বাচনও বাতিল হইয়াছে। 


এ, এস, নদভার বাংলা ভাষা সম্পর্কে 
রূপ মন্তব্যের জের। 


৬৪ বঘন্পজশী 


মাকণ রণতরণর উর্পাস্থাততে ৫] ৭ই-_ভারত : ০৪৮০৮ 
হাজার লোকের বিক্ষোত_আইসেন-| রেলওয়ে শতবার্ষধিকণ 
হাওয়ারের কুশপতুন্তলিকা দাহ ৷ | উদ্বোধন।  চাঁণ্ডলে ডি 
শরা- পাকিস্থান লাহোরে ভয়ঙ্কর সর্বোদয় সম্মেলনের” ৫ম বার্ধক 
আহমদীয়া বিরোধী দাঞ্গাহাঙ্গামা- অধিবেশন আরম্ভ-ডাঃ রাজেন্দুপ্রসাদ 
রাস্তায় ট্যাক্ক ও সৈনা মোতায়েন । ও আচার্য বিনোবা ভাবে উপাস্থিত। 
কাশ্মীর : কাম্মীর সম্পর্কে নেহর্‌- | ৮ই-_আমোরিকা : ওয়াশিংটনে ৪ দিন- 
শ্যামাপ্রসাদ পন্রাবলী প্রকাশিত। বাপা ইঞ-মাকর্ণ বৈঠক সমাপ্ত। 


অসুস্থ অস্কৌ রোডিওর ঘোষণ্য সম্পর্কে বৃটেন আরও কড়াকাঁড় 

রবিবার হইতে সন্ন্যাস রোগে আক্ষান্ত। ৮৬৮ এই মর্মে ঘোষণা 
ঞই-ভারত : পেপস্‌র বিধানসভা বাতিল 

ও রাজোর শাসনভার এপ | মন্কৌর রৈডস্কোয়ারে 


স্বহস্তে গ্রহণ রম্ট্রপাতর ঘোষণা। স্ট্যালনের মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। 
কাম্মীর : জনসংঘ, হিন্দমহাসভা ও ৷ ১০ই-_-পাকিস্থান :  পশ্চিমপাঁকস্থানের 
রামরাজ্য পারিষদ। যুস্তভাবে সর্বত্রই আহমদায়াবিরোধশী দাথগা- 
আন্দোলন পাঁরচালনা কাঁরবে_ডাঃ |  হাও্গামার বিদ্তারলাভ। 

ভান অনার মোরা? ১১ই-_পাশ্চমবঙ্গ : কলিকাতায় টালণ- 


শোভাযাত্রা ১২ই-_-ভারত : আঁবলহ্বে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, 
(৮ নির্মলচন্দর প্রভৃতি আটক নেতাগণকে 
মন্মীী নিযাত্ত--সরকারী ঘোষণা। মস্ত করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের 


কাঁলকাতার মেয়র নির্বাচত। ১৪ই-_জাপান : জাপানে যোশশীদা মান্র- 
পাক্ল্বান : লাহোরে সামারক আইন | সভার পতন-২২১-২১৮ ভোটে 
জারী। অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত । 


ঘটনা-পজণ 


পাকিস্থান : পাঁকস্থানের ৯৯৬৩- 
€ &৪ সালের বাজেট পেশ_মোট ৫ 
কোট ৪ লক্ষ টাকা ঘাটাত নূতন কর 
দ্বারা পূরণের ব্যবস্থা । 
১৫ই--ভারত : শ্রীমহাবীর ত্যাগী দেশ- 
রক্ষা সংগঠনের (Defence orga- 
nisation ) মন্ত্রী নিযুক্ত; শ্ৰীনেহরু 
পুর্ববৎ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী থাকবেন । 
৯৬ই-_ভারত : শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ কেন্দ্রীয় 
সরকারে রাম্ট্রসাচব নিষুস্ত__[তাঁন 
অর্থদস্তরে কার্য কারবেন) 
রাষ্ট্রপাত ভারতে ৪ জন প্রসিদ্ধ 
সঙ্গাীতাশল্পাীকে বাংসারক পৃরস্কার 
দান করেন; তাঁহাদের নাম-_দ্বারকম 
বেশ্কটদ্বামী নাইডু, সেম্মানগুড়ি 
শ্রীনবাস আয়ার, হাঁফজ্র আলখাঁ ও 
শ্রীমতী কেশরবাঈ কেরকার। 


১৬ই- বৃটেন : মার্শাল টিটোর লণ্ডনে 


৯৭ই- ভারত : কংগ্রেস ও প্রজাসমাজ- 
তল্লীদলের মধ্যে সহষ্বোগতার 
আলোচনা নিম্ফল। 

৯১শে-_ভারত : সহযোগিতার ভিত্ত 
1হসাবে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক 
শ্রীনেহর্‌ সকাশে উপস্থাপিত ১৪ দফা 
সর্ত প্রকাশত। 

১ ২০শে- ভারত : ভারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে ৩ বংসর মেয়াদী বাণজাচুক্তি 
স্বাক্ষারত--ভারত প্রাত বংসর অনযন 

¢ 


ডে 


৯৮ লক্ষ গাঁইট পাট ক্রয় কাঁরবে এবং 
পাঁকদ্থানকে প্রাত মাসে ৮৪ হাজার 
টন কয়লা সরবরাহ কাঁরবে। 


২১শে-ব্‌টেন : মার্শাল টিটো লণ্ডন 
ত্যাগ করেন_ আক্রমণ প্রতিহত করার 
জন্য বুটেন ও যৃগোশলাভয়ার মধ্যে 
পুর্ণ মতৈকা প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে বাঁলয়া 
সরকারী ঘোষণা প্রকাশ । 


২৩শে- পাঁশচমবঙ্জা : বিধানসভার সদস্য- 


গণের বন্তুতা রেকর্ড করার জন্য 
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র স্থাপন ৷ 


২৪শে-বৃটেন : রাণী মেরীর ৮৫ বৎসর 


ফিরোজ খাঁ নুন প্রধানমন্দ্রী নিযুক্ত ৷ 


২৫শে- ভারত : শ্রীনেহরু লোকসভায় 
ঘোষণা করেন যে ১লা-অক্টোবর নূতন 
অন্ধ রাজ্য গাঠত হইবে; তেলেগুভাষী 
৯১টি জেলা ও বেল্লাঁড় জেলার ৩টি 
তালুক উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। 


৬৬ 


ৰৰ্ষ’পঞ্ৰী 


এপ্রিল ১৯৫৩ 


১লা_ পশ্চিমবঙ্গ : টালিগঞ্জ মিউনিসি-| ৪ঠা- রাশিয়া : কাঁতপয় 'বাশিষ্ট নেতার* 


প্যালীট অদ্য হইতে কলিকাতা মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে গত 
কর্পোরেশনের অন্তভুস্তি। জানুয়ারী মাসে যে ৯ জন চাঁকংসককে 
রাষ্ট্ীসঘ : মিঃ ডাগ হামার্স আটক করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে 


িকওয়েলড রাষ্ট্রসং সেক্রেটারণ মীস্তদান। 
জেনারেল নিহত । ৮ই_কেনিয়া : মাউ মাউ আন্দোলনের 


নেতা জেমো কেনিয়াট্টা ৭ বদরের 


বরা স্যইজারল্যাম্ড : ভারতের রাষ্ট্রদূত জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দশ্ডিত। 


জনাব আসফ আলীর ৬৪ বৎসর বয়সে | ১১ই--রদ্দ্রসংঘ : কম্হানষ্ট ও রাষ্টসংঘ 
পরলোক গ্রমন॥ প্রাতিনাধগণের মধ্যে পানমুনজনে 
কলিকাতা : শ্রীনরেশনাথ মুখার্জি পীড়িত ও আহত বন্দ বিনিময়ের 
ও শ্রীপর্ণেন্দদশেখর বসব যথাক্রমে ১০ দফা চুক্তি স্বাক্ষারত। 


১৯৫৩-৫৪ সালের জন্য কলকাতার ভারত : মাদ্রাজে ট্রাম চলাচল সম্পূর্ণ 
মেয়র ও ডেপ্দটি মেয়র নির্বাচিত । বন্ধ। 
১৩৫৯ সালের সন্ধি ও চুক্তি 
ভারতায় : 


২৮লে এপ্রিল ১৯৫২- জাপান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধকালীন অবস্থার অবসান ঘোষণা : Ye 


সম্পর্ক পুনঃস্থাপন ৷ 


ঠা ওাঁপ্রশ_তারত ও রাষ্্প্বের মধ্যে কারিগরী সাহায্য চুক্তি। 

১লা মে ১৯৫২--ভারত ও মাঁকনি সরকারের মধো সার সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষর। 
৯লা জন ১৯%২-__ভারত-মার্কন কারিগর’ সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষর। 

৯ই জদন__পাসপোর্ট সংক্রান্ত পাক-ভারত চুন্তি। 

১৪ই জ্‌ন_ভারত ও মিশর সরকারের মধ্যে বিমান চলাচল চুঁক্ত। 


২৭ 


শে জন ওয়াশিংটনে ভারত ও পাঁকস্তানের মধ্যে সিন্ধু নদের জলসংক্রান্ত 


আলোচনা । 
৯১ই জুলাই_ভারত ও ফিলিপাইন সরকারের মধ্যে মি্রতা-সন্ধি স্বাক্ষর ৷ 


৫ই 


আগপ্ট-__ভারত-পাক বাপিজ্া চুক্তি স্বাক্ষর! 


ঈরা সেপ্টেম্বর ভারত ও ফিনল্যান্ডের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির সম্প্রসারণ । 


১৩৫১ সালের সন্ধি ও চুক্তি ৬৭ 


৯ই সেপ্টেম্বর__জাাতিসণ্ঘ সাহায্য শাসনকর্তা ও ভারতের মধ্যে চুন্ত। 

১৩ই অক্টোবর- চীন ও ভারতের মধ্যে চাউল লেন-দেনের চুক্তি । 

ইরা নভেম্বর-_ভারত ও মাঁকন যুস্তরাম্ট্রের মধ্যে নূতন দফা সাহায্য চুঁস্ত॥ 

২২শে নভেম্বর-ভারত ও হাঞ্গেরণর মধ্যে বাণিজ্যচন্তর সম্প্রসারণ । 

২৬শে নভেম্বর-__ভারত ও মাকণ য্তরাস্ট্রের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত চীন্ত স্বাক্ষর। 

১৯শে জানয়ারী- পাক-ভারত 'বিমানচুন্ত। পাকিস্তানের উপর দিয়া কাবুলগাম” 
ভারতীয় {বিমান চলাচল সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের সাঁহত ভারতের যে বাদ 
চাঁলিতোছিল, তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে বাঁলয়া আন্তর্জাতিক বে-সামারক 
বমানসংস্থার সভাপাঁত ডাঃ এড্‌ওয়ার্ডওয়ার্ণারের ঘোষণা । 

২৩শে জানয়ারী- কাম্মীর সমস্যা সমাধানকঙ্ছেপ জাতিসংঘ মধ্যস্থ ডাঃ গ্রাহামের 
নূতন প্রস্তাব_ জেনেভায় বৈঠক আহবান। 

২৬শে জানয়ারী-_আক্তজ্জাঁতক ব্যাঙ্ক কর্তৃক ভারতের পুনর্গঠন ও উন্নয়নকজ্পে 
১ কোট ৯৫ লক্ষ ডলার সাহায্যদান। 


২১শে জালনয়ারশী_ নয়াদিল্পীতে ভারত ও ইন্দোনোশয়ার মধ্যে বাণিভ্রাচন্ত স্বাক্ষর । 


নারকেল তেল প্রভাতি আমদানি করিবে। 

৩০শে জানঃয়ারী-_ভারত ও [সংহলের মধ্যে বাঁহক্কার-চুন্তি সম্পাদনের প্রস্তাব । 

১লা ফেব্রুসারী--পাসপোর্ট সম্পর্কে ভারত ও পাঁকস্তানের মধ্যে নূতন বোঝাপড়া :; 
উভয় রাষ্ট্রের সর্বত্র অবাধ চলাফেরার সুযোগদান। 

৯ই ফেবররয়ারী-_ভারত-মাঁকণ কাঁরগরণী সাহায্যদান চুঁক্ত : এই চু্তি অনুসারে 
ভারতয় কর্মচারীদের ফার্ট'লাইজার (সার) প্রস্তুত করার পম্ধাত পর্যালোচনার 
জন্য ইউরোপ, উত্তর আমোরকা ও জ্বাপান পারদর্শন কারবার উদ্দেশ্যে মাঁকন 
সরকার ভারতকে ১০ হাজার ডলারের সংস্থান কাঁরয়া দবেন। 

ভারত-মাঁকর্ণ অপর একটি চুন্তিতে নদী উন্নয়ন পাঁরকজ্পনার জন্য 

সাজসরঞ্জাম ক্রয় উদ্দেশ্যে মাঁকনিয্যস্তরাম্ট্র ভারতকে সাড়ে ১৮ লক্ষ ডলার দান 
কাঁরিবেন। 

৯ই মর্চ-ভারত ও ব্‌টেনের মধ্যে নৃতন ্টার্লং চুক্ত কেন্দ্রীয় অর্থ: দপ্তরের 
৯৯৫২-৫৩ সালের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৪৭ সালে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে 
যে ষ্টার্লংচুক্তি সম্পাঁদত হয়, তাহার নূতন একাঁট খসড়াচুক্তি উভয় সরকার 
অনুমোদন কারয়াছেন এবং অদূর ভাঁবষাতে উহা স্বাক্ষীরত হইবে। উদ্ব্স্ত 
ম্টালং পারশোধ সম্পর্কে পূর্বে যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, নৃতন চুক্তিতে তাহার 
কোনরূপ পাঁরিবর্তন ঘটে লাই। 


৬৮ বর্ঘপজী 


১১৯শে মার্চ নয়াদল্লীতে পাক-ভারত বাঁণজ্যচান্ত_ পাটের রপ্তানি শুল্ক ও লাইসেন্স 
ফী সম্পাকৃতি বিরোধের মীমাংসার জন্য আলোচনা । পাকিস্তান কর্তৃক পাটের 
লাইসেন্স ফা? প্রত্যাহার-_বাণাজ্যক বৈষম্য বিলোপে উভয় সরকারের সম্মাত। 
পাকিস্তান অন্য দেশ হইতে আমদানী করা চলচ্চির ফিল্মের উপর যে হারে 
শুল্ক ধার্য করেন, ভারত হইতে আমদানী এরূপ ফিল্মের উপর এ হারে শুল্ক 
ধার্য করিতেও সম্মত হন। ভারতসরকার প্বাকস্তানে রপ্তানি কয়লার উপর 
হইতে ‘সারচার্জ” উঠাইয়া লইতে এবং কয়লার মূলা হাস করিয়া ক্রেতাদের নিকট 
হইতে যে হারে কয়লার মূল্য নেওয়া হয়, পাকিস্তানের নিকট হইতে এঁ হারে 
৮১48 পাক-ভারত এই চুক্তি [তিন বংসরকাল বলবৎ 

| 

২৫শে মার্চ নয়াদিল্লীতে মধ্যপ্রাচাস্থত ভারতীয় দূতদের আণ্টালক সম্মেলন । 
প্রধানমন্ত্রী নেহরু সভাপতিত্ব করেন এই সম্মেলনে । 

২৫নে মার্চ-_পাক-ভারত প্রভিডেন্ট ফাণ্ড চুক্তি : প্রাভডেণ্ট ফাণ্ড একাউপ্টস্‌ সম্পর্কে 
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে বাঁলয়া পাক-পালামেন্টে 
সহকারী অর্থমল্তী জনাব গিয়াস্যাদ্দন পাঠানের ঘোষণা । 


আন্তজাতিক : 

৯৫ই এীপ্রল-_জার্মানীর সাঁহত গ্রেট বৃটেনের সামারক সহযোগিতার চুক্তি ঘোবণা। 

৯৫ই এপ্রল- প্রোসিডেণ্ট প্রম্যান কর্তৃক জাপ-মাকিন শান্তি-সা্ধপন্রে স্বাক্ষর এবং 
জাপ-মাকিনি নিরাপত্তা চুক্তি। 

৯ই দে_ত্রিয়েস্তের মস্ত অণ্চলের ইণ্গ-মাঁ্কন এলাকায় শাসনব্যাপারে ইতালীকে 
ক্ষমতাদানের জন্য ত্রি-শাঁক্ত চুক্তি স্বাক্ষর। 

৯৭ই জুলাই-চান ও পোলিশ সরকারের মধ্যে বাঁণিজা চুক্তি সম্পাদিত! 

২২ইশে জুলাই__ইও্গ-ইরাণ তৈল মামলা সম্পর্কে হেগের আন্তর্জাতিক আদালতের 


রায়। 

৯০ই সেপ্টেম্বর_পাশ্চম-জার্মান'ী ও ইস্রাইল রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষাতপূরণ চুক্তি_ইহুদ'- 
দের উপর নাৎস' নিপাঁড়নের ক্ষতিপূরণস্বরূপ পশ্চিম জার্মানী কর্তৃক ইস্রাইল 
রাম্টরকে ৩০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ চুক্তি 

৯৫ই সেস্টেম্বর_ সোভির়েট রুশিয়া ও নয়াচীনের মধ্যে পোর্ট আর্থার সম্পার্কত 
চুক্তি এই চুক্তি অনুসারে পোর্ট আর্থারের চীনা সামারক ও নৌ-ঘ্টাট উভয় 


সাঁহত সোগিরেট সরকারের অপর এক জিতে সোভয়েট জিরা কতক বিনা- 
ক্ষাতপূরণে চীনের চ্যাংগোঁলং রেলপথ চাঁনকে প্রদান করা হয়। 


১৩৫১ সালের স্ব ও চুক্তি ৬৯ 


ইরা অক্ট্রোবর_পাকং-এ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমুহের শান্ত- 


সম্মেলন। 

২৯শে অক্টোবর-_ সুদানের রাজনোৌতিক-ভাবষ্যং সম্পর্কে মিশর ও সুদানের মীন্ত- 
সংগ্রামী দলগুলির মধ্যে চাকত ৷ 

৩০শে ডিসেম্ব_১৯৫১ সালের ‘লড়াই আইন’ অনার মাকণ যবস্তরাম্ট, গ্রেট বুটেন, 
ফ্রান্স ও ইটাল'কে যে সামাঁরক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দান কাঁরয়া আঁসতোঁছল 
তাহা চালাইয়া যাইবে বলয়া প্রেসিডেন্ট দ্রবম্রান এক নির্দেশনামা জারণী করেন। 

৩১শে ডিসেম্বর_ব্‌টেন ও আর্দেনাটিনার মধ্যে নতুন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষারত। এই 
চুক্তির দ্বারা আর্জেনাটিনা বুটেনকে আগামণ বৎসরে আড়াই লক্ষ টন মাংস 
সরবরাহ কাঁরবে এবং আর্জেনটিনা বৃটেন হইতে তেল, কয়লা ও টিন ক্রয় কাঁরবে। 

৫ই জান;য়ারী_বর্মা সরকার কর্তৃক বর্তমান ইঞ্গ-বর্মা দেশরক্ষা চুক্তি অবসানের 
নো'টিশদান 


[| 

২৭শে জ্ঞান;ুয়ার-চান ও ডাঃ হো চি মিনের ভিয়েটামিন সরকারের মধ্যে পারস্পারক 
সাহায্য চুক্তি-এই চুক্তির অন্যতম প্রধান সর্ত এই যে, যুণ্ধে ভিয়েটামন সৈন্যদের 
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে দেখলে তাহাদের ধ্বংসের কবল হইতে চাঁনসরকার রক্ষা 
কারবেন। 

ওরা ফে্রয়ারণ_ হন ও য্যস্তরাম্ট্ের মধ্যে ‘চার দফা’ অনুযায়ী সাহায্য সম্পর্কে চুক্তি 
স্বাক্ষর। এই চুক্তি বলে বর্মা সরকার মার্কন য্যস্তরাস্ট্রের নিকট হইতে বর্মায় 
ওটি নূতন পাঁরকল্পনার সূচনার জন্য ১২ লক্ষ ডলার লাভ কাঁরবে। 

ওরা ফেব্রুয়ারী-পারস্পারক নিরাপত্তারক্ষায় মাঁকিনি যুন্তরাষ্ট কতৃক ব্টেনকে ১৯৫৩ 
সালের জন্য ৪০ কোট ডলার সাহায্য বরাদ্দ । 

১ই ফেব্রুয়ারী ইতালী ও হংকং-এর সাঁহত পাকিস্তানের 'বানময় চুন্ত : পাক- 
সরকার ২০ হাজার গাইট তুলার পাঁরবর্তে রেশমী সূতা প্রতীত আমদানীর 
সর্তে হংকং ও ইতালশর সাঁহত এক দ্রব্য গবাঁনময় চুক্তি স্বাক্ষর কাঁরয়াছেন। 

৯২ই ফেব্রুয়ার__ইঞ্গা-মশরায় চুন্তি : সংদানকে স্বায়ত্তশাসন দান কাঁরয়া বেন 
ও মিশরের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। গত ৫৩ বংসরকাল মিশর ও 
বৃটেন সাম্মিলতভাবে সুদানের শাসনকার্ চালাইয়া আদতোছিল। মিশর দলের 
প্রাতাঁনাধত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নাগীব। 

২৩শে ফেব্রুয়ার__ভারত-ইরাক মৈত্র চুক্তি বাগদাদ প্রাতাঁনাধ পাঁরষদে অনুমোদন 
লাভ। 

২৮শে ফেব্রুয়ারশ-_বল্‌কান রাষ্ট্র সমূহের আত্মরক্ষা চুন্তি। গ্রীস, তুরস্ক ও 
£ কর্তৃক আনকারায় এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর এবং স্বাধীনতা ও রাম্ট্ের 

{নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে কাজ্জ করার সংকল্প জ্রাপন। তিপক্ষীয় 


৭০ 


ব্ঘপঞজণ 


এই ছান্তর ১০টি অনুচ্ছেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি হইতেছে এই 
যে, তিন দেশের সেনানীমণ্ডলীর অধাক্ষগণ প্রতিরক্ষা সমস্যা সম্পর্কে আলাপ- 
আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারবেন। সমর বিশেষজ্ঞগণের 'বিশ্বাস, বল্কান 
রাস্ট্রসমূহের এই পারস্পারিক সহযোগিতা-চুক্ত সোভয়েট তাঁবেদার বলকান রাষ্ট্র- 
সমূহের সাহত শাস্তসাম্য রক্ষা করিয়া চালতে পাঁরবে। 


২থশে মার্চ_পাক-মাঁকণ সাহায্য চুক্তি : পাঁকস্তান সরকার চলাঁত বংসরে মার্কণ 


যুস্ত-রাম্ট্র হইতে ৪ কোটি টাকা অর্থ-সাহায্য পাইবে বাঁলয়া পাক-সরকার ঘোষণা 
করেন। এই প্রসঙ্গে একটি কারগরণ সাহায্য চুক্তি সম্পাদিতও হইয়াছে। 


২৮শে মার্চ ড্রান্স ও আমোরকার মধ্যে চান্ত : যুক্তরাষ্ট্র ও ফরাসী সরকারের মধ্যে 


৩ দিনব্যাপী এক বৈঠকে 'সিম্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, রাজ্্রপব্জ কোরিয়ায় যুদ্ধ- 
বিরাত চীন্ত সম্পন্ন কাঁরলে তাহার সুযোগ লইয়া চশনা কাঁমউীনষ্টরা যাঁদ 
ইন্দোচশীন অথবা দূর প্রাচ্যের অন্য কোনও স্থানে আক্রমণ চালায় তাহা হইলে 
উহা বরদাস্ত করা হইবে না। ইন্দোচীনের ও কোরিয়ার যুদ্ধ পরপর নিভ'রশীল 
বাঁলয়াও 'সিম্ধান্ত করা হয় এবং ইহাও ঘোষণা করা হর যে, যে সকল রাষ্ট্র 
অকমিউনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্য সাষ্টর চেষ্টা কাঁরবে, এ 
সকল রাম্ট্ুকে সামারক গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী সরবরাহ করা হইবে না এবং 
কমিউনিষ্ট চীনে সামারক গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী লইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত 
জাহাজশগহলিতে মাল বোঝাই কাঁরিতে দেওয়া হইবে না, গকংব্য ফরাসী জাহাজে 
চীনে কোনও মাল প্রেরণ করা হইবে না। 


টোকিও, ১৯ই এপ্রল-কোঁরয়ায় যুদ্ধ বিনিময় চুক্তি : পানমূনজনে রাম্ট্ীসঙ্ঘ ও 
কামউনিষ্ট 


প্রাতানাধরা পণীড়ত ও আহত বন্দ-বিনি্য়ের দশ দফা চুক্তি দ্বাক্ষর 
করিয়াছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী দশ দিনের মধ্যে আহত ও পশীড়ত বন্দী- 
বিনিময়ের কাজ আরম্ভ কাঁরয়া এক মাসের মধ্যে শেষ কারিতে হইবে। রাস্ট্রসঞ্ের 
পক্ষে রীয়ার আডামরাল জন ড্যানিয়েল ও উত্তর ক্োরয়ার পক্ষে মেজর জেনারেল 
লী সাং চো এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির সর্ত অনুযায়ী কাঁমউনিস্টরা 
860 জন দক্ষিণ কোরিয়ান, ১২০ জন আমোরকান, ২০ জন্‌ বৃটিশ, ১৫ জন 
কানাডীয়, তৃকর্ণ ও ওলন্দাজ প্রভাতি এবং মিন্রপক্ষ ৫১০০ জন উত্তর কোরিয়ান 
ও ৭০০ জন চশনা বন্দখ প্রতার্পণ করবে । এই ধবানিময়-পর্ব পানমুলজ্রনে 
অন্যাষ্ঠিত হইবে। 


ভাৱত রাষ্ট্রের কনধাৱগণ 


রাষ্ট্রপাত : ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ 
উপরদ্দ্রপতে : ডাঃ এস, রাধাকৃষণ 
প্রধানমন্ত : শ্রীজওহরলাল নেহরু 


প্রধান সেনাপাঁতিগণ : 
সেলাবাহিনশ : লৌব্াাঁহলশী : 
জেনারেল রাজেন্দ্র দসংজশ ভাইস এযাডাখরাল স, টি, এম, পিজে 
বিমানবাহিনী : এয়ার মার্শাল জি, ই, বস্‌) 
আগ্িলক সেনাপাঁতগণ :২৫১) প্বাণ্ডল_লেঃ জেঃ সন্ত [সং 
(২) পাশ্চমাণ্চল_ লেঃ জেঃ নাথ সিং 
(৩) দাঁক্ষণাণ্টল-__লেঃ জেঃ শ্রীনাগেশ॥ 


রাজ্যদমূহের রাজ্যপালগণ : 


আসান : গ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম পূবপঞ্জাব : শ্রী সি, পি, এন, সং 
বহার : শ্রী আর, আর, দিবাকর উত্তর প্রদেশ : শ্রী কে, এম, মস 
বোম্বাই : শ্রী জি, এস, বাজপ্রেয়ী পাঁশ্চমবঙ্গ : ডাঃ এইচ, গল, মু 
মাদ্রাজ : শ্রী শ্রীপ্রকাশ মধ্যপ্রদেশ : ডাঃ পটীভি সীঁতারামিয়া 
উাঁড়য্যা : স্যার সৈয়দ ফজল আলণ 
রাজপ্রমঃখগশ : 

হায়দরাবাদ : হায়দরাবাদের নিজাম রাজস্থান : জয়প্রের মহারাজা 
কাশ্মীর : যুবরাজ করণ সং সৌরাস্ট্র : নবনগরের জামসাহেব 

(সেদর-ই-রিয়াসং) তিবাক্কুর-কোচন : ন্রিবান্কুরের 
মধ্যভারত : মহারাজা জীবাজী রাও মহারাজ্ঞা । 
পেপসু : পাঁতয়ালার মহারাজা 


লেঃ গভর্ণরগণ 
বিন্ধ্য প্রদেশ : শ্রী কে, শান্তনম 
হিমাচল প্রদেশ : মেঃ জেঃ এম, এস, হিম্মৎ িংজী 


৭২ বৰ্ঘপজ্জী 


চাঁফ কমিশনারগণ : 
আজমীঁড় : শ্রী এ, ডি, পণ্ডিত কুর্গ : লেঃ কর্ণেল ডি, এস, বেনী 
আন্দামান : শ্রী এ, কে, ঘোষ দিল্লী : শ্রী এস, প্রসাদ 
ভূপাল : শ্রী বি, সহায় কচ্ছ : শ্রী এস, এ, খটগে 
বিলাসপূর : শ্রী এস, ছাৱা মণিপুর : শ্রী আর, বি, ভার্গব 
তিপূরা : শ্রী ভি, নানজাস্পা 
স্প্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ : 
প্রধান বিচারপাতি : শ্রী এম, পতঞ্জলীী শাস্তী 
ধিচারপাঁতগণ : শ্রীসধীরঞ্জন দাশ, মুখোপাধ্যায়, শ্রীভিভিয্বান বোস, 


শ্রীবজনকৃমার 
মহাজন, শ্রী এন, এইচ, ভাগরথা, শ্রী পি, সতানারায়ণ 
ও জনাব গোলাম হাসান। 


বিভিন্ন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপাঁতগণ 
আসাম : শ্রী জে, থাডানি বোম্বাই : মিঃ এম, সি, চাগলা 
ভীড়ষ্যা : শ্রী লিঙ্গারাজ পানিগ্রাহী মাদ্রাজ : শ্রী বি, রাজা মান্নার 
কলিকাতা : শ্রীফণভূষণ চকুবতাঁ মধ্যভারত : শ্রী জি, কে, সিদ্ধে 
এলাহাবাদ : শ্রী বি, বি, মল্লিক রাজস্থান : শ্রী কে, বর্মা 
নাগপ্দর : শ্রী বি, পি, সিংহ লক্ষে : জনাব এস, এইচ, কিদোয়াই 
পাটনা : মিঃ ডি, এ, রুবেন সৌরাষ্টী : শ্রী এম, সি, শাহ্‌ 
পৃবপঞ্জাব : মিঃ এরিক ওয়েম্টন হায়দরাবাদ : মিঃ আর, এস, নায়েক 

{বিভিন্ন রাজ্যের *পীকারগণ : 

ভারত (লোকসভা) : শ্রী জি, এস, মবলঙ্কর 
আসাম : শ্রীকুলধর চালিহা 'বিন্ধাপ্রদেশ : শ্রীশবানন্দ ভাঁকল 
উড়িষ্যা : শ্রীনন্দকিশোর দাস ভূপাল : জনাব সুলতান মহম্মদ খান। 
উত্তরপ্রদেশ : শ্রী এ, জি, খের মাদ্রাজ : শ্রী জে, এস, 'পিল্লাই 
পশ্চিমবাগ্গালা : শ্রীশৈলকুমার মুখার্জি মধ্যভারত : শ্রী এ, এস, পটবর্ধন 
িললশ : সন্ত গুরমুখ নিহাল সিং মধাপ্রদেশ : শ্রীপাশ্রালাল 'বিহারীলাল 
পূর্বপজাব : ডাঃ সত্যপাল দুবে 
পেপস] : চৌধুরী কাহান সিং সৌরাম্টী : শ্রীমগনলাল যোশশ 
বিহার : শ্রীবিম্য্যেশবরীপ্রসাদ বর্মা হায়দরাবাদ : শ্রীকাশশনাথ রাও বৈদ্য 


বোন্বাই : শ্রী ডি, কে, কুল্তে হিমাচলপ্রদেশ : শ্রীজয়বন্ত রাম 


ভারত রাস্ট্রের কর্ণ ধারগণ ৭৩ 


কেন্দ্ৰীয় মাল্ত্রস্ভা 
প্রধানমন্ত্রী : 0 ১8৯ 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ , প্রাকতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞান 
গবেষণা? 
শ্রী সি. ডি, দেশমুখ অর্থ দপ্তর । 
ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজ স্বরাষ্ট্র ও রাজ্য। 
রাজকুমারী অমৃত কাউর জনস্বাস্থ্য বিভাগ ৷ 
শ্রীজগজীবন রাম যোগাযোগ দপ্তর । 
শ্রীগুলজারীলাল নন্দা পাঁরক্পনা, সেচ ও বিদাৎ। 
খাদ্য ও কৃষি িভাগ। 
টি, টি, কৃষমাচারী শিল্প ও ব্যাণজা দস্তর। 
আইন ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ॥ 
শ্রীলান বাহাদুর শাস্তী রেলওয়ে ও যানবাহন দপ্তর। 
সর্দার শরন সং পূর্ত, গৃহ ও সরবরাহ । 
শ্রী ভি, ভি, গর শ্রম দপ্তর । 
শ্রী কে, সি, রেন্ডি উৎপাদন দপ্তর । 
শ্রীমহাবীর ত্যাগ প্রাতরক্ষা সংগঠন। 
মন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন কিচ্তু মাল্িসভার সদস্য নহেন) 
শ্রীআঁজতপ্রসাদ জৈন পুনর্বাসন দপ্তর । 
শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ পার্লামেন্ট সংক্রান্ত বিষয়সম্‌হ । 
ডাঃ বি, ভি, কেশকার তথ্য ও বেতার। 
শ্রী ড, পি, কারমারকর বাঁণজ্য দপ্তর । 
ডাঃ পাঞ্জাব রাও দেশমুখ কৃষি বিভাগ । 
(উপমন্ত্রী) 
শ্রী এস, এন, বারগোহাঈ পূর্ত, গৃহ ও সরবরাহ। 
বাহাদুর যোগাবেগ দপ্তর । 
শ্রী কে, ডি, মালব্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা । 
সর্দার এস, এস, মাঁজীতিয়া প্রাতিরক্ষা ৷ 
শ্রী বি, এন, দাতার স্বরাষ্ট্র সম্পার্কত বিষয়সমূহ ৷ 
শ্রম। 





ভারতীয় রাষ্দৃত a6 


শ্রী ও, ভি, আলাগেসান রেলওয়ে ও যানবাহন ৷ 
» শ্রীমতী এম, চল্দ্রশেখরন জনস্বাস্থ্য ৷ 
চ্্দ -« বাহার্বভাগ। 
শ্রী এম, ভি, কৃফাস্পা »* খাদা ও কাব। 
শ্রীসতীশ চন্দ্ৰ প্রাতরক্ষা। 
শ্রীজয়সখলাল হাত সেচ। 
শ্রীঅরদণচন্দ্র গৃহ অর্থদস্তর ৷ 
{বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক প্রাতানাধগণ 
রাষ্ট্র দৃতের লাম পদের নাম 
আজেরশন্টনা নবাব আল জাবরজচ্গ বাহাদূর রাষ্ট্রদূত 
(Ambassador) 
আফগানিস্থান উইং কম্যাপ্ডার রপচাঁদ " 
শ্রী কে, কে, চেনুুর ” 
থাইলাস্ড (শ্যাম) শ্রী এম, কে কপালনী " 
শ্রী এন, রাঘবন Ln 
জাপান ডাঃ এম, এ, রৌফ kl 
শর, লেবানন সর্দার কে, এম, পানিকর 
ব্গোপলাভি্গা শ্রী বি, আর, সেন ” 
iE " 
ফ্রাম্স ও নরওয়ে সর্দার হরাঁদৎ সিং মালিক এ 
ইডেন ফিনল্যান্ড রী এস, জে, < 
জার্মানী (পাঁশ্চম) শ্রী এস, কে, দত্ত 
হল্যান্ড ৰত বব, এন, চক্ুবতর্পী a 
লংক্মব্ ' শ্রী {প, এ, মেনন ” 
পর্তুগাল = হি 
সোঁভয়েট রাশিয়া শ্রী কে, পি, এস, মেনন 
ও মোক্কো =} শী লি, এল, মেটা iY 
স্‌ইজারলা-ড, ভ্যাটকানা শ্‌ন্য . 


= সম্প্রাত ভারতসরকার পতুগালের সাঁহত কুটনৈঁতক সম্পর্ক ছিন্ন কারয়াছেন। 
1 প্রান্তন দূত জনাব আসফ আলশর মৃত্যুতে শূন্য 


নেপাল শ্ৰী বি, কে, গোখেল রাষ্ট্রদূত 
ইন্দোনেশিয়া শ্রীভগবং দয়াল 
ক্যানাডা শ্রী আর, আর, শাকসেনা হাই কমিশনার 
গ্রেট বৃটেন শ্রী বি, জি, খের টি 
জেঃ কে, এম. কারয়াস্পা 
সিংহল -. শ্ৰী সি, সি, দেশাই Lg 
gt - ডঃ মোহন সিং মেটা el 
লাহোর -* শ্রী এস, কে, বন্দ্যোপাধ্যার ডেপুটি হাই কমিশনার 
"ঢাকা শ্রী বি, কে, আচার্য 
সৌদী আরব .. জনাব এম, কে, কিদোরাই কম্সাল জেনারেল 
ভারতে ফরাসী 
আঁধিকরসমূহ ... শ্রী আর, কে, ট্যাডন লগ 
সান ফ্রাম্সিসকো ... জনাব এম, এ, হুসেন লং 
নিউইয়র্ক শ্রী এ, এস, লাল bd 


ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক প্রাতিনাধগণ 


রাষ্ট্র দৃতের নাদ পদের নাম 
আফগানিস্থান সর্দার নাঁজব্ল্লা খান রাষ্ট্রদূত 
(Ambassador) 
আজ্েণণ্টন্য কর্ণেল ডি, আর, লাসকেল পা 
চীন জেনারেল ইউয়েন 
জাপান মিঃ এস, নিসিযামা * 
অ্রহনদেশ মহা প্রেরা সিথু ইউ কিন 2 
সোভিয়েট রাশিয়া {মঃ আইভান এ, বেনেডিকৃটভ্‌ ্ 
বেলজিয়াম মঃ স্টিফান হালট্‌ " 
ফ্রান্স ss মঃ ষ্ট্যানিম্লাস অষ্ট্রোরগ " 
জার্মান (পাঁশ্চম) ডাঃ ই, ডরলঢ, মিয়ার * 
ie ডাঃ আলবার্টো বৌরও . 
নেদারল্যান্ড ব্যারন ভন প্যাল্লাট্‌ 
যুগোশ্লাভিয়্য সঃ জোড়া ভিলফান- bd 
তুরস্ক নমঃ আলি টাক্জেল্ডি iy 
শমশর মিঃ ইসমাইল কামাল বে il 
ইরাক মহম্মদ সেলিম আল-রাদি il 
ইরাণ ঃ বেকা 
নেপাল মেঃ জেঃ সামশের জশ্গবাহাদুর রাণা রঃ 
ইন্দোনেশিয়া ডাঃ এল, আর পালার % 
থাইল্যাস্ড is মিঃ ল;য়ান্দ ভদ্রভাদি i 
য় ডাঃ ba 
মাকিন যডন্তরাষ্ট {মঃ জর্জ ভি, এালেন a 


অস্ট্রোলয়া মিঃ ডব্রহ, আর, ক্লোকার 
ক্যানাডা মহ এম, রড 
গেট বৃটেন স্যার আলেকজান্ডার ক্লুটারবাক 
সংহল শমঃ সি, কুমারস্বামী 
মিঃ গজনফর আলি খাঁ 
ডেনমার্ক মিঃ হ্যারী, ই, টি, ফ্রাঞ্জেন 
ইাথগাঁপিয়া £ এ, এম, জি, কেফ্‌লেগজ্রী 
নরওয়ে $ নৃট্‌ লিক্ধো 
শাল ডাঃ ভাস্কো ভিরা গাঁরন 
সুইজারল্যান্ড মাক্স গ্রেসলী 
মং এন, রোমোস 
আস্টীয়া ডাঃ কার্ট, এইচ্‌, এণ্ডোঁর 
চাল ডাঃ জুয়ান মোরন 
ডাঃ ভি, প্রাডো 
পি হত্গেরী এম, জারকা 
দু মিঃ ডাগ বার্গম্যান 
সারিয়া মিঃ কিটর কাণ্ডালা 


KL 


। 


রাজাপাল : শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম 

মল্তিসভা : ১। শ্রীব্রাম মেধী মেখ্যমল্ত্রী) স্বরাষ্ট্র। ২। শ্রী এম্‌, বোরা 
অর্থসাঁচব; ৩। শ্রীসিদ্ধিনাথ শর্মা পূর্ত; 81 শ্রীআময় দাস-শ্রম ও শিক্ষা; ৫&॥ 
শ্রী এম, এম, চৌধুরী-_খাদা; ৬ শ্রীবৈদানাথ মুখোপাধ্যার-_ সরবরাহ; ৭। শ্রীরূপনাথ 
বহর স্বাস্থ ও বিচার; ৮) শ্রী আর, দাস_বন; ৯। রেভারেপ্ড নিকল্‌স রয়_ 
আবগারশী ও কারাবভাগ এবং ১০1 জনাব আবদুল মতাঁলব মজ্জ্মদার_ স্থানীয় 


স্বায়ত্তশাসন । 


উপমন্ত্রী : ১ শ্রীহরেশ্বর দাস; ২। শ্রীপূর্ণানন্দ চোঁটয়া। 


আজমশীড় 


চশফ কমিশনার : শ্রী এ, ভি, পাণ্ডিত। 


মাল্দ্িসভা : ১1 শ্রীহরিভাউ উপাধ্যায়-_(মুখ্যমন্তরী)? 


স্বরাষ্ট্র; ৩। শ্রীবৃজমোহন শর্মা_ রাজস্ব । 


২। শ্রীবালকৃষ কাউল-_ 


৭৮ বৰ্ষ পজ্জী 


উত্তর প্রদেশ 

রাজ্যপাল : শ্রী কে, এম, মুন্সী । 
মল্দিসভা : ১। পাণ্ডুত গোবিন্দ বল্গভ পন্থ (মুখ্যমন্তী)--সাধারণ ও পাঁরকল্পনা 
২। হাফিদ্দ মহম্মদ অৰ্থ, িদনযৎ-শান্ত ও বিদ্যুৎ চালিত পাঁরকম্পনাদ 
৩। শ্রীসম্পর্ণানন্দ_স্বরাম্ট্র ও শ্রম ৪। শ্রীহ্কুম সিং-শিল্প, ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
&। শ্রীগাঁরধারী লাল-পূর্ত ৬৭ শ্রীচন্দ্রভানু গৃপ্ত-_খাদ্য, অসামারক সরবারহ ও 
স্বাস্থ্য ৭। শ্রীচরণ [সং__রাজস্ব ও কৃষি ৮। সৈয়দ আলি জহির-বিচার, আবশগারী, 
রেজিস্ট্রেদন ও স্টাম্প ৯। শ্রীহরগোবিন্দ সং_শিক্ষা ও হরিজন উন্নয়ন ১০। 
শ্রীমোহনলাল গৌতম- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ১১। শ্রীকমলাপাঁত ব্রিপাঠী-সংবাদ ও 

সেচ ১২) শ্রীবাচত নারায়ণ শর্মা--পাঁরবহন ও সমবায়। 


ডীঁড়ষ্যা 
রাজ্যপাল : মিঃ ফজল আলি 

মন্ত্রিসভা : ১। শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী (মুখামল্ত্রী)_স্বরাম্টর, পূর্ত, নদীউপত্যকা, 
উন্নয়ন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং জনসংযোগ ২। শ্রীরাধানাথ রথ-_অর্থ % শিক্ষা, 
৩। শ্রীসদাশিব রিপাঠী-_রাজস্ব, আবগারী ও সরবরাহ ৪1 শ্রীদীনবন্ধ সাহ-_আইন, 
উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য ৫ । শ্রীকশোরচন্দ্র ভ্জ দেও--শিল্প ও পরিবহন ৬ শ্রীসোনারাম 
সোরেন- আদিবাসী ও গ্রামকল্যাণ, শ্রম ও বাণিজ্য। 

উপমন্ত্রী : ১ শ্রীমতী বসন্তমঞ্জরী দেবী ২। শ্রীভৈরবচন্দ্র মহান্তি ৩। 
শ্রীনীলমাঁণ রাউতরায় ৪ শ্রীঅনৃপ সিং দেও ৫। শ্রীশাল্তনুকুমার দাস ৬ | শ্রীতীরর্থ- 
বাস! প্রধান ৭। শ্রীকৃপানিধি নায়ক।' 


কুর্ 
» চশফ কমিশনার : কর্ণেল 'দয়াসিং বেদী। 
আন্তিসভা,: ১। শ্রী সি, এম, পৃণাচা মোখ্যমল্তরী)_ রাজস্ব ও আবগারী ২!শ্রী 
কে, মাল্লাপ্পা-_আইন ও শৃঙ্খলা 


ন্রিবাহ্কুর-কোচিন 
রাজপ্রম : তিবাস্কুরের মহারাজা মেঃ জেঃ বলরাম বর্মা। 


মন্ত্রিসভা : ১। শ্রী এ, জে, জন মেখ্যমল্লী)__২। শ্রী টি, এম, তা্গস- স্বরাষ্ট্র 
৩। শ্রী পি, জি, মেনন_ অসামরিক সরবরাহ ৪1 শ্রীকালালাহল- বানবাহন ৫! শ্রী ভি, 


বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রিসভা ৭৯ 


মাধবন-চাকতসা ও জনস্বাস্থ্য ৬। শ্রী কে, কচুকুট্রান-_স্থানশয় স্বায়ত্তশাসন ar 
শ্রী এ, চিদদ্বরনাথ নাদার_রাজ্রস্ব ৷ 


দিল্লী 
চাঁ কাঁমশনার : শ্রীশস্করপ্রসাদ । 


মন্ত্রিসভা : ১। চৌধুরী ব্রহনপ্রকাশ-_মেুখামল্ত্রী); ২। ডাঃ সশশলা নায়র-_ 
জনস্বাস্থ্য এবং ৩। শিক্ষামন্ত্রী ।” 


পঞ্জাব 
রাজ্যপাল : শ্রীচন্দ্রেশ্বর প্রসাদ নারায়ণ সিং ৷ 

মান্তসভা : ১) শ্রীভীমসেন সাচার (মুখানন্ত্া)_সাধারণ শাসন এবং আইন ও 
শৃঙ্খলা ২। সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোন-__রাজস্ব, উন্নয়ন, কৃষ, বন. পশহাচাকৎসা 
ও সমবায় ৩। চৌধুরী লেহৃরশ ?সংসেচ ও বদন্যৎ ৪। সর্দার গুরুবচন সং 
বাজওয়া_ পূর্ত ও বৃহৎ পাঁরকজ্পনা ৫1 সর্দার উক্জল সিং_অর্থ, ত্রাণ ও 
পুনর্বাসন এবং শিল্প ৬। পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মা_স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, খাদ্য ও 
অসামারক সরবরাহ ৭। শ্রীজগৎ নারায়ণ_াশক্ষা, স্বাস্থ্য ও পাঁরবহন ৮1 চৌধুরী; 
সুন্দর সিং শ্রম, স্টেশনারী ও মদ্রণ। 


পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্যপাল : ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় । 

মাল্দ্রসভা : ১। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মৃখ্যমল্তরী)_ স্বরাষ্ট্র, উন্নয়ন, চিকংসা ও 
জনস্বাস্থ্য, অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প ২! শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা__কুটির শিল্প ও অন্যান্য 
ক্ষুদ্র শিপ ৩। শ্রীহেমচল্দ্র নস্কর_বন ও মৎস্য ৪1 শ্রীঅজয়ক্রুমার মুখোপাধ্যায়_ 
সেচ ও জলপথ ৫ শ্রীশ্যামাপদ বর্মণ_আবগারী ৬। শ্রীথগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত_পর্ত 
৭। শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়_-উপজ্ঞাতি উন্নয়ন ৮। শ্রীঈশবরদাস জালান-_স্থানীয় স্বায়ত্ত- 
শাসন ১। শ্রীমতী রেণুকা রায়- উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনবসাতি ১০। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ 
সেন- খাদ্য, সাহায্য ও সরবরাহ ১১। ডাঃ আর, আহমেদ- কাঁষ ও সমবায় ১২। 
শ্রীপান্নালাল বসু শিক্ষা, ভূমি ও ভূমিরাজস্ব ১৩। শ্রীকালশপদ মুখোপাধ্যায়- শ্রম 

১৪। শ্রীসতোন্দরকুমার বস---বিচার ও আইন। 


* সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা শাঁফিক্‌ উর রহমান কদোয়াই-এর মৃতু! হইয়াছে। 


৮০ বৰ্ষপঞ্জী 


উপমন্ত্রী : ১। শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ: রায়_যানবাহন ২। শ্রীসতোন্দ্রন্দ্র ঘোষ 
মৌলিক- দেশরক্ষা ৩। শ্রীজীবনরতন ধর-_কারা ৪। শ্রীগোঁপকাবিলাস সেনগুপ্ত _- 
প্রচার ও জনসংযোগ ৫। শ্রীতরণকান্তি ঘোষ_নৃতন সহর পাঁরকজ্পনা ৬। ডাঃ 
অমূল্যধন মৃখোপাধায়-চাকংসা ও জনস্বাস্থ্য ৭। প্রীসৌরান্দ্রমোহন মশ্র- বাঁণজ্য 
ও শিল্প ৮। শ্রীটেনজিং ওয়াংড_উপজাঁত উন্নয়ন ৯। শ্রীদেবেন দে-আইন- 
সভা ১০ শ্রীবীজেশচন্দ্র সেন__পৃনর্বসাতি ১১। শ্রীস্মরাঁজৎ বন্দ্যোপাধ্যয়__খাদা 
১২ শ্রীরজনীকান্ত প্রামাণক__সরবরাহ ১৩। জনাব আবদুস সুকুর- কৃষি ১৪। 
শ্রীচত্তরঞ্জন রায়_সমবায় ১৫) শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়_আর্ত“প্রাণ ও নারশীশিক্ষা 
এবং ১৬। শিউকুমার রায়_শ্রম। 


পেপসহ 


পেপসর মান্মসভা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বর্তমানে এই রাজ্যে 
গভর্ণরের শাসন চাঁলতেছে। 


বিদ্ধযপ্রদেশ 
লেঃ গভর্ণর : শ্রী কে, শান্তনম। 
মান্লিসভা : ১। শ্রীশম্ছুনাথ শুর মেখামল্লী)__শাসন-ব্যবস্থা; ২। শ্রীমহেন্দ্র- 
কুমার মানত-_চিচিৎস্য ও জনস্বাস্থ্য; ৩ শ্রীলালারাম বাজপেয়ী-__পহীলশ ও স্বায়ন্ত- 
শাসন; ৪1 শ্রীগোপাল শরণ [িং_পূর্ত ও পারকল্পনা এবং ৫. ্ীধনবাহাদুর সিং 
শিল্প ও বাণিজ্য | 


= বিহার 
রাজ্যপাল : শ্রী আর, আর, দিবাকর । 

মাল্মসভা : ১। ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ (মুখামন্ত)_রাজনণীত ও নিয়োগ ২। ডাঃ 
অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ- অর্থ, কৃষি ও শ্রম ৩। শ্রীরাম চাঁরত্র িংহ-_সেচ ও বিদ্যাং 
৪1 শ্রীবদ্রীনাথ বৰ্মা-শিক্ষা &। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়--রাজস্ব (বন ও আবগারীসহ) 
৬ । শ্রী ডি, এন, সিংহ--সমবায় ও পশু চিকিৎসা ৭। শ্রী এম, পি, সিংহ-শিল্প 
(কুটির শিল্পসহ), পাঁরবহন ও সংবাদ ৮। জনাব মহম্মদ দাফী- পূর্ত ১। জনাব 
শাহ মহম্মদ উজ্ীর মুনেম্রী- কারাগার, ত্রাণ ও প্নর্বাসন ১০। শ্রী এস, এন, 
মণ্ডল-শবচার ও আইন ১১ শ্রী ডি, এস, ?সংহ--চাকংসা ও জনস্বাস্থ্য ১২। 
শ্রী ভোলা পাশাবন_ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও জনকল্যাণ (আদিবাসী, হরিজন, অনুন্নত 
শ্ৰেণী, হিন্দ? ও মুসলমান সমাজের কল্যাণসহ) ১৩ শ্রীহারিনাথ মিশ্র সরবরাহ । 


*। 


বিভিন্ন রাজ্যের মাল্পরসভা ৮৯ 


বোম্বাই 
রাজ্যপাল : স্যার গিরিজাশশ্কর বাজপেয়ী 
মীন্িসভা : ১) শ্রী মোরারজশী দেশাই মেখ্যমল্তরী)_ স্বরাষ্ট্র; ২। শ্রী বব, এস্‌, 
'হিরে_ রাজদ্ব, কৃষ ও বন ৩। শ্রীদনকররাও এন, দেশাই_শক্ষা ও আইন ৪1 ডাঃ 
জশবরাজ মেহটা__অর্থ, [শিল্প ও মদ্যপান নিবারণ &। শ্রী এম, পি, পাঁতল- সমবায় 
ও স্থানশয় স্বায়ত্তশাসন ৬। শ্রীশান্তিলাল শাহ্‌-শ্রম ও স্বাস্থ্য ৭। শ্রী জি, ডি, 
তপাসে--অনগ্রসর জাতি, মংস্য চাষ ও পুনর্বাসন ৮। শ্রী ওয়াই, বি, চাওয়ান_ 
সরবরাহ ও ৯। শ্রী এম, এম, নায়ক-নি্বলকর- পূর্ত । 
উপমন্ত্রী : ১1 শ্রীমতী ইন্দমতণ চিমনলাল শেঠ । ২। শ্রীবাবুভাই জে, প্যাটেল 
৩ শ্রী ডি, এন, বন্দ্রেকর 91 শ্রী কে, এফ, পাঁতল ৫! শ্রী বব, ডি, যাত্ত ৬। শ্রী বি, 


1ড, দেশমুখ ৭। ডাঃ টি, আর, নরভানে ৮। শ্রী এম, জি, ফাঁক ও ৯ শ্রী ভি, কে, 
সাথে। 


ভূপাল 
চাঁফ কাঁমশনার : শ্রীতগবান সহায় 
মল্ল্িসভা : ১। ডাঃ শশ্করদয়াল শর্মা (মুখ্যমন্তী)_সাধারণ শাসনকার্য, স্বরাষ্ট্র, 
রাজস্ব, উন্বয়ন, পরিকল্পনা ও প্রচার ২। শ্রীকামতাপ্রসাদ-_অর্থ, শ্রম, বাণজা, শিল্প, 
আসার ও কষ ৬। মোলানা ইনায়েতুলা খাঁ তা মাশারাক _অসামরিক সরবরাহ, 
স্বাচ্থ্য, পূর্ত, বন ও স্থানীর স্বায়ত্তশাসন । 
উপমন্তঁ : শ্রীউমরাও সিং। 


মধ্যপ্ৰদেশ 
রাজ্যপাল : ডাঃ পট্রভি সীতারামিয়া 
মন্লিসভা : ১! পণ্ডিত রাঁবশভ্কর শুরু মেখ্যমন্ত্রী)_ সাধারণ শাসন, পযীলশ, 
প্রচার, সংযোগ রক্ষা, নিয়োগ, রাজনোতিক ও সামারক বিভাগ । ২। শ্রী ডি, কে, 
মেহতা বাঁণজ্য ও শিল্প, বন, আইন, উ্বয়ন ও পাঁরকল্পনা ৩। শ্রী পপ, কে, 
দেশমুখ--শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও ভারতীয় ভাষা ৪। শ্রীর্রীজলাল বিয়ানী 
অর্থ ও রেজিস্ট্রেশন €&। শ্রী বি, এ, মন্দলয়-_রাজস্ব, জরীপ, ল্যান্ড রেকর্ডস ও 
অসামারক সরবরাহ ৬ শ্রীশও্করলাল তেওয়ারী- কাঁষ, পশু-চাকংসা, সমবায় ও 
গ্রাম উন্নয়ন ৭। শ্রী এম্‌, এস, কাম্বামওয়ার- জনস্বাস্থ্য ও কারা ৮ রাজা নরেশচন্দ্র 
ঘ্গ সিং_আদিবাসণী কল্যাণ, পূর্ত ও 'বিদন্যুং ৯। শ্রীদীনদয়াল গুপ্ত খাদ্য, শ্রীমক ও 
পুলর্বাসন। 


ড 


৮২ বর্ধপজশ 


উপমন্দ্ী : ১। শ্রী পি, এল, ভগৎ ২৭ রাজা বাহাদুর বারেন্দ্র বাহাদুর সিং 
ও। শ্রীমতী প্রভাবতন জাকতাদার ৪। মিঃ আবদুস্‌ কাদের ?সদ্দিকী ৫। শ্রীগণেশরাম « 
অনন্ত ও ৬ শ্রী ভি, পি, নায়েক ॥ 


মধ্যভারত 
রাজশ্রমূখ : মহারাজা জীবাজীরাও সন্ধিয়া । 


মাল্লিসভা : ১। শ্রীমিশ্রীলাল গাংওয়াল , মুখামন্্রণ)_-তথ্য, নিয়োগ, অর্থ, 
স্বতন্ম রাজস্ব বিভাগ ভিন্ন সাধারণ ব্যবদ্থা ২। ডাঃ প্রেমাঁসং রাঠোর- আদিবাসণ 
কল্যাণ, বন, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য এবং সাহায্য ও পৃনর্বাসন। ৩ শ্রীমনোহর সং 
মৈহতা-স্বরাম্ট্র ও শিক্ষা ৪। শ্রীসীতারাম যাজ্:_আইন, বিচার, শিম্প-বাঁণজা ও 
তথ্য &। শ্রী ভি, ভি, দ্রাবিড়_-শ্রম, বন, আঁদবাস কল্যাণ, উন্নয়ন ও স্থান"য় স্বায়ত্ত- 
শাসন ড। শ্রীশ্যামলাল পাঁড়য়া__রাজস্ব। ল 


মহাশ্চর 
রাজপ্রমখ : মহীশুরের মহারাজা 
মঈল্তিসভা : ১। শ্রী কে, হন্্মানল্থিরা মেখামন্ত)__অর্থ, ২। শ্রী এইচ, 
1সদ্ধবীরাপ্পা- স্বরাম্ট্র, ৩। শ্রী এ, জি, রামচন্দ্র রাও--আইন ও “শিক্ষা, ৪1 শ্রী টি, 
িম্ধালঞ্গায়া-শিকুপ, ৫। শ্রী টি, চেত্রিয়া_জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, 
ও ৬1 শ্রীকাদিলাল মনজাস্পা- রাজস্ব ও পূর্ত। 


মাদ্রাজ 
রাজ্যপাল : শ্রীত্রীপ্রকাশ 


মল্যিসভা : ১। শ্রীচক্রবতর্ণ রাজাগোপালাচারী (মৃখ্যমল্তশ)__সাধারণ ও পুলিশ; 
২! শ্রী এ, বি, শোট্-চাকংসা ও জনস্বাস্থ্য; ৩। শ্রী সি, সাব্রাহনাম-_অথ", খাদ্য 
ও নির্বাচন; 91 শ্রী কে, ভেঙ্কটস্বামী নাইডুবধমীয় সম্পান্ত ও রোজস্ট্েশন; 
& | শ্রী এন, রঙ্গ রেড্ডি_পূর্ত; ৬। ডাঃ এম, তি, কৃষ্ণ রাও-_শিক্ষা, হরিজন উন্নয়ন 
ও সংবাদ সরবরাহ; ৭। শ্রী ভি, সি, পালানিস্বামী গাউণ্ডার- মদ্যপান নিবারণ; 
৮। ডাঃ ইউ, কৃফকরাও--শিল্প ও শ্রম, মোটর চলাচল, ভূতপূর্ব সামারক কর্মচারীদের 
পনের্বাদন, রেলওয়ে, পোষ্ট ও টোলগ্রাফ এবং অসামারক বিমান চলাচল; ১। ডাঃ, 
আর, নাগানা গাউদ-_কৃষি, বন, পশু চিকিৎসা, পশু পালন, মৎস্য ও 1সঙ্কোনা চাষ; 
৯০। ডাঃ এন, শঙ্কর রেন্ডি স্থানীয় শাসন; ১১। শ্রী এম, এ, মাঁণিকাভেলন নাইকার 


বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রিসভা ৮৩ 
_ রাজস্ব; ১২। শ্রী কে, পি, কুঁট়িকৃষ্ণন নায়ার_আদালত ও জেল এবং আইন; ১৩। 
রাজা ভ্রীষ্মুখম্‌ রাজেশ্বর সেতুপাঁত_ বাড়ী ভাড়া নিয়ল্ণ; ১৪। শ্রী এস, বি, পপ, 
পট্ভিরামা রাও- গ্রামকল্যাণ, বাবসারীদের দেয় ট্যাক্স ও তপশ্ীলী অণ্ভল এবং 
৯৫ । শ্রী ডি, সঞ্জীবায়া-_সমবায় ও গৃহ নির্মাণ । 


রাজস্থান 
রাজপ্রমুখ : জয়পুরের মহারাজা 
মন্তিসভা : ১। গ্রীটিকারাম পাঁলওয়াল মেুখ্যমন্তী)_স্বরাম্ট্র, পাঁরকর্পনা ও 
শাসনব্যবস্থা; ২। শ্রীমোহনলাল সুখাদিয়া_কাষি ও রাজদ্ব; ৩1 শ্রীভোলানাথ 
মান্টার_পূর্ত ও যানবাহন; ৪1 শ্রীভোগীলাল পাণ্ডিয়া__খাদ্য ও সরবরাহ; ৫। 
শ্রীামীকশোর ব্যাস--শিল্প ও বাণিজ্য; ৬1 শ্রীনাথ্ুরাম মির্ধা--অর্থ ও শিক্ষা; ৭। 


শ্রীঅমৃতলাল যাদব_বন ও সমবায় এবং ৮। শ্রীরামকরণ যোশগঁ_শ্রম ও স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসন । 


সোরাষ্ট্র 
রাজপ্রমূখ : নবনগরের জ্ঞামসাহেব 
মান্যসভা : ১। শ্রী ইউ, এন, ধেবর মেুখ্যমল্ত্রী)_ রাজস্ব ও কর্মচারী; ২। শ্রী 
আর, ইউ, পাঁরখ- স্বরাষ্ট্র ও যোগাযোগ; ৩। শ্রী এম, এম, শাহ-_দস্তর হীন মন্ত্রী; 
81 শ্রী জে, কে, মোদশ__শিক্ষা ও ভূবিদ্যা; ৫। শ্রী জি, বি, কোটাক_অর্থ) ৬। শ্ৰী 
ডি, টি, ডাভে__আইন ও ন্যায়; ৭। শ্রী জি, সি, ওঝা- পুনর্বাসন, শিল্প ও ব্যবসায় 
এবং ৮। শ্রী আর, এম, আদানী- উন্নয়ন, পারকজ্পনা ও য় স্বায়ত্তশাসন । 


হায়দরাবাদ 
রাজপ্রমূখ : হায়দরাবাদের নিজাম 
মন্মিসভা : ১। শ্রী বি, রামকৃষ্ণ রাও (মুখ্যমন্ত্রী)--সাধারণ শাসন ও রাজস্ব; 
২। শ্রীফুলচাঁদ গান্ধী_ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা; ৩। পশ্ডিত বিনায়করাও 'বিদালস্কার__ 
শপ ও বাণিজা; ৪1 শ্রী ভি, জি, এস, রাজু শ্রম ও পুনর্বাসন; &। শ্রী ডি, জি, 


রোত্ড__শুল্ক ও বন; 
১০। নবাব মেধী নওয়াজ জঙ্‌_পূর্ত; ১১। শ্রীআম্নে রাও-_স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ; 
১২। শ্রী ডি, এস, চৌহান-_ সমাজ সেবা এবং ১৩। শ্রীশ্কর দেব_হরিজন উত্নরন। 


৮৪ বিজ্ঞ 


হিমাচল প্রদেশ 
লেঃ গবর্শর : মেজর-জেনারেল হিম্মং [সংজশ 
মল্মিসভা : ১। ডাঃ যশোবন্ত সিং পারমার মেুখ্যমন্তী)__সাধারণ শাসন, অর্থ 
রাজস্ব, আবগারা, বন, কৃষ, পশুপালন, আইন, ন্যায় ও সংবাদ সরবরাহ; ২। পণ্ডিত 
পদ্মদেব-স্বরাম্ট, পুলিশ, জেল, পাঁরকম্পনা ও উন্নয়ন, শিক্ষা, সমবায়, পণ্টায়েং ও 
শিল্প এবং অসামারক সরবরাহ এবং ৩। শ্রীগৌরণপ্রসাদ_-পূ্ত, জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসন ও পরিবহন । 


আসাম সোসালিষ্ট পার্টি ১১ 
মোট আসনসংখ্যা ১০৮ কিষাণ মদ প্রজা পার্টি i 
৩টি আসন নাগাদের জন্য ১: ২ 
সংরাক্ষিত। হিন্দ মহাসভ ৯ 
কংগ্রেস ৭৬ 88188 9 
পাটি 5 স্বতন্দ প্রার্থী ১৪ 
1কষাণ মজদুর প্রজা পাট ১ 
পার্টি ১ উড়িষ্যা 
অন্যান্য দল ৯ 
স্বতন্ত প্রার্থী ১৪ মোট আসনসংখ্যা ১৯৪০ 
কংগ্রেস ৬৮ 
আক্রমণ গণতল্ত পারিষদ ৩১ 
সোসালিম্ট পার্ট ১০ 
মোট আসনসংখ্যা ৩০ কম্যুনিষ্ট পার্টি a 
কংগ্রেস ২০ অন্যানা দল ৪ 
নিত 2 স্বতন্ত প্রথা ২০ 
প্ঢরস্বাথাী পণ্চায়েং ৩ 
স্বতন্ত প্রাথা 8 
কুর্গ 
ব্রি মোট আসনসংখ্যা ২৪ 
মোট আসনসংখ্যা ৪৩০ কংগ্রেস ১৯৫ 


৮৬ 


৩০ 
২৫ 


AYNR 


হায়দরবৰাদ পাশ্চমৰক্গ 
। মোট আসনসংখ্যা ১৭৫ ন 
কংগ্রেস ১৩ আসনসংখ্যা 
নি ১১ কংগ্ৰেস 
পিপলস্‌ ডেমোক্রাটক ৪২ দুর পাট 
সাউডল্ড কাষ্ট ফেডাঃ 6 কুক মদ ভেজা 
কৃষক ও শ্রামক পার্ট ১০ জনসঞ্ঘ 
্বতন্ত প্রারথসঁ ১৪ হিন্দু মহাসভা 
[হিমাচল প্রদেশ কমাহনিষ্ট 
মোট আসনসংখ্যা ৩৬ ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্ক্স বাদী) 
কংগ্রেস ২৪ বুইকর 
কৃষক মজদনুর প্রজা পার্টি ৩ গু বেদইকর) 
গসাঁডউজ্ড কাণ্ট ফেডাঃ ১ গ্খা লীশ্গ 
স্বতন্য প্রার্থী ৮ স্বতন্ত প্রার্থী 
{বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্শগণ 
অস্ট্রোলয়া : জে, জে, মোঁজস্‌ পাকিস্তান : মহম্মদ আলি 
আয়াল্যাশ্ড : ই, ঁড, ভ্যালেরা পোল্যাশ্ড : এম, মিকোলায়েক 
ইটালণ : ডি, গ্যসপারী ফিনল্যান্ড : ডাঃ কোকেন 
ইংলান্ড : ডর, চার্চল ফ্রান্স : এম, পিনে 
ক্যানেডা : এম, সেন্ট লরেশ্ট ভারত : জওহরলাল নেহরু 
গ্রীস : জেঃ "লাম্টরস মিশর : জেনারেল নোশগিব 
চীন : চৌ, এন-লাই বুলগোরয়া : এম, সারভেনকভ্‌ 
চেকোশ্লোভাকিয়া : এম, জ্যাপোট্‌কি বেলাজয়াম : এম, ভ্যান হটে 
জাপান : এম, যোসিদা যুগোশলাভিয়া : মার্শাল টিটো 


৮৭ 


ভৌগোলিক বিবরণ 


আমাদের বাসভূমি এই পাঁথবী সৌর জগতের অন্তর্গত একটি গ্রহ। পাথবী 
ব্যতীত আরও ৮টি গ্রহ সৌরমণ্ডলের অন্তভুক্ধ। ইহারা সকলেই সূর্যের চারিদিকে 
অনবরত ঘ্বারতেছে। গ্রহগুলির নাম, সূর্য হইতে উহাদের দূরত্ব ও সূর্যকে প্রদাক্ষণ 
কাঁরতে কতাঁদন লাগে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। 


গ্রহের নাম সর্ধ হইতে দূরত্ব পারক্রমণকাল 
বধ ৩৬০ লক্ষ মাইল ৮৮ দিন 
শুক ৬৭০ " "” ২২৫ "” 
পাঁথবী ১৩০ " শ ৩৬৫৪ " 
মঙ্গল ১৪২০ "৮? ৬৮৭ " 
বৃহস্পাঁতি ৪৮৩০ " ১১-৮৬ বৎসর 
শান ৮৮৬০ "1 ২৯:৪৫ " 
ইউরেনাস ১৭৮২০ " 1 ৪9৮ রি 
নেপচুন ২৭৯২৯ "” ১৬৫ ১" 
্ল্‌টো ৩৬৭২০ " ২৪৮ " 


পৃথিবীর দূরত্ব : বে কক্ষপথে পৃথিবী সর্ধকে প্রদাক্ষণ করে তাহা সম্পূর্ণ 
গোল নহে, তাই সূর্য হইতে পরীর দূরত্ব সর্বদা সমান নহে। ইহার সর্বাপেক্ষা 
অধিক দূরত্ব ১,৪৫:০০,০০০ মাইল ও সবমপেক্ষা কম দুরত্ব ১/৯৫,০০,০০০ মাইল। 
সুতরাং গড়ে দূরত্ব ৯,৩০,০০,০০০ মাইল। ১লা জুলাই তারিখে পাঁথবীর দূরত্ব 
সর্বাধিক ও ৩১শে ডিসেম্বর দূরত্ব সর্বাপেক্ষা কম। 


পুখিবশর উপগ্রহ (চন্দ্র) : চন্দ্র পৃথিবীর একমাত উপগ্রহ । চন্দ্র ও পৃথিবীর 
মধাবতর্ঁ দূরত্ব ২,৩৮,৮৫৭ মাইল। চন্দ্র পাঁথবীর চতুর্দিকে ঘাঁরতেছে এবং 
একবার ঘুরিয়া আসিতে তাহার ২৯ দিন, ১২ ঘণ্টা, ৪8 মিনিট ৫ সেকেন্ড সময় 
লাগে। চন্দ্রের ব্যাস ২১৬০ মাইল। 

পৃতিবশর আয়তন ও পরিধি : পৃথিবীর নৈরক্ষিক পাঁরাধ ২৪,১০২ মাইল 
ও দুই মেরু প্রদেশের দিকে পাঁরধির মাপ ২৪,৮৬০ মাইল। নৈরাক্ষিক ব্যাসের 
পাঁরমাণ ৭৯২৬ মাইল ও দুই মেরুর দিকে ব্যাস ৭৮৯৯ মাইল) পৃথিবীর মোট 


ভৌগোলিক বিবরণ ৮৯ 


আয়তন প্রায় ১৯,৬৯,৫০,০০০ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে স্থলভাগের পাঁরমাণ প্রায় 
৫,৭৫,১০,০০০ বর্গ মাইল, অবশিষ্টাংশ জলভাগ ৷ 


পৃথিবীর ওজল : ৬,৫৯,২০,০০,০০,০০,০০, ০০,০০,০০৯০০০ টন। 


পৃতিবণর বয়স : নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর 
হারল্ড' ইউরের [হিসাব অন:সারে পাঁথবশীর বর্তমান বয়স ৩০০ কোটি বৎসর ।- 


পাথবীর গাঁতি : পৃথিবীর দুইটি গতি আহিক ( Rotati০n ) ও বার্ষিক 
(Revolution) গতি। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টার আপন মেরুরেখার চারদিকে পশ্চিম 
হইতে পূর্বে একবার ঘোরে, ইহাই আঁহকগাঁত। ইহার ফলে দিবা ও রাত হয়। 
আবার পাঁথবী আপন কক্ষপথে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিটে সুর্যের চারাদকে 
একবার ঘ্বারয়া আসে, ইহাই বার্ষিক গতি। ইহার ফলে দবা রাতির হাস বৃন্ধি ও 
খতু পাঁরবর্তন ঘটে। 


দিবারানির হাস বৃদ্ধ : পৃথিবী আপন কক্ষপথে ঘনরিবার সময় ৬৬২০ 
কোণ কাঁরয়া সর্বদা ধ্ুবতারার দিকে হোলয়া থাকে, এই কারণে ভূপ্‌ষ্ঠে সর্বন্ত 
সমান ভাবে সূর্য কিরণ পাঁতত হয় না; সুতরাং 'দবারান্র সমান হইতে পারে না। 


রাত হয়। আবার ২২শে ডিসেম্বর সর্বাপেক্ষা ছোট দিন ও দীর্ঘতম রাত হয়। 
দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক ইহার বিপরীত হয়। ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর এই 
দুইদিন পাঁথবশীর সর্বত্র দিবা ও রাত্রি সমান হয় কারণ পাঁথবা ঘুরতে ঘুরতে এ 
দুইদিন এমন স্থানে আসিয়া দাঁড়ায় যেখান হইতে উত্তর ও দাঁক্ষণ গোলার্ধ সর্ধ 
হইতে সমদরবতাঁণ থাকে, তাই উভয় গোলার্ধই সমান ভাবে আলো পায়। মেরুপ্রদেশে 
একাদিক্রমে ৬ মাস দন ও ৬ মাস রাতি থাকে। 


কাঁতিপয় ভৌগোলিক রেখার পরিচয় : ভৌগোলিক গনণার সুবিধার জন্য 
কাঁতপয় কাল্পানক রেখার দ্বারা পৃথিবীকে ভাগ করা হইয়াছে, এখানে তাহাদের 
কয়েকাঁটর পাঁরচয় দেওয়া হইল) 


ভু-বিষডব রেখা বা নিরক্ষবৃত্ত (7:7490০7)-_উত্তর ও দাক্ষণমেরু হইতে 
ঠিক সমান দুরে অবস্থিত এই ‘কম্পিত রেখা দ্বারা পঠুথবীকে উত্তর ও" দাক্ষণে 
সমান দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে, উত্তর ভাগের নাম উত্তর গোলার্ধ ও দাক্ষণ ভাগের 
নাম দক্ষিণ গোলাধ। 


৯০ বৰ্ষপঞ্জী 


অক্ষরেখা (Parallels of কপ রেখার সাঁহত 
সমান্তরাল ভাবে যে সমুদয় বৃত্তাকার রেখা দ্বারা পৃথিবাঁকে পূর্ব পশ্চিমে বেষ্টন 
করা হইয়াছে উহারাই অক্ষরেখা। 

দ্ািমা রেখা বা মধারেখা (Lines of টি হি 
খণ্ডিত করিয়া উত্তর ও দাক্ষণে যে সমুদয় রেখা ভূগোলককে বেষ্টন কাঁরয়া আছে 
তাহারাই এই নামে পাঁরচিত। 

মের্‌রেখা (Earth’5 Axis )--ভূগভের ভিতর দিয়া যে কল্পিত শলাকা 
"পাঁথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যবিন্দুদ্বয় সংযুক্ত কারিতেছে তাহাই মেরুরেখা। 


কক ক্লান্তি ( Tropic of Cancer )-যে অক্ষরেখাটি ভূ-বিষ্ব রেখা 
হইতে ২৩২০ ডিগ্রণ উত্তরে অবাস্ধিত তাহাই ককটিক্রান্তি। 

মকর ক্লান্তি ( Tropic of Capricorn )--যে অক্ষরেখাঁটি ভূ-বিষ্ুব 
রেখার ২৩ই০ ডিগ্রী দক্ষিণে অবস্থিত তাহাই মকরক্রান্তি। 

সহমের্‌ বৃত্ত (Arctic Circle )ঁযে অক্ষরেখাটি ভূ-বিষবব রেখা হইতে 

৬৬২০ “ডিগ্রী উত্তরে অবস্থিত তাহাই স্মের বৃত্ত 

কুমের্‌ বৃত্ত (40070000016 )- ভু-বিষুব রেখা হইতে ৬৬২০ ডিগ্রী 
দক্ষিণে অবস্থিত অক্ষরেখাটিকে এই নামে আঁভাঁহত করা হয়। 


মহাসাগর গভীরতা আগ্নতন 
৯1 আটলাণ্টিক মহাসাগর ৩০,২৪৬ ফুট ৩,১৮,৩০,০০০ বর্গমাইল 
২! প্রশান্ত মহাসাগর ৩৫,৪০০ ” ৬,৩৮,০১,০০০  * 
৩। ভারত মহাসাগর ২২,৯৬৮ ৮ ২,৮৩,৬৬,০০০  ” 
31 আকরাটক মহাসাগর ie 
১৭,৮৫০ 68,80,000 
বা উত্তর মহাসাগর 


১৮,৮৫০ ” 6৭,০0০,০০০ 


২ ভূমধ্য সাগর 
৩। বোরিং সাগর 
৪) ওখটস্ক্‌ সাগর 


১০। কৃষ্ণ সাগর 


মহাদেশ সম্‌হ 


আয়তন 
(বৰ্গমাইল) 


৯,৬৯,৯০,০০০ 
৯,৯৫,০০,০০০ 
৩৮,৭২,০০০ 
৫,০০,০০০ 
৬৮,১৪,৫৫১ 
২১,৭৬,০০০ 
৩,২৮,০০০ 


৯৯ 
আয়তন ও 
৭,৫০,০০০ বর্গমাইল 
১১,৪৫6,০০০ ” 
৮৭৬,০০০ 
6৯০,০০০ 
8৮২,০০০ 
8৭৫,০০০ 
৩৮৯,০০০ 
২২২,০০০ 
১৬৯,০০০ 
৯৬৫,০০০ 
৯৬৩,০০০ 


জনসংখ্যা 


৯২৩,৭৩,২০,০০০ 
১৬,৩১,৬৩,০০০ 
৫২,৪১,৭৫,০০০ 
১৯,৮৫,৪২,০০০ 
৯,৭২,২৯,০০০ 
৭8,8৬,০০০ 
৩৮,৪১,০০০ 


৯২ 


বপমণ 


bd প্রধান দেশসমূহের আয়তন, রাজধানী ও জনসংখ্যা 


দেশের নম 


ইকুরেডার 
হাজস্ট (মিশর) 
ইরাক 

ইরাণ পোরশ্য) 


ইন্দোনেশীয়া 


আয়তন রাজধানী 
বের্গম্যইল) 
৩২,৩৬১ ভিয়েনা 


২,৫০,০০০ কাবুল 
৩,১৪৩ পোর্ট ব্রেয়ার 


১০,০০,০০০ মন্ধা 
১০,৭৮,২৬৬ বুয়েনস এয়ার্স 
১৯,০১৬ টিরানা 
২৬,৬০১ ডাবুলন 
১,১৫,০০০ কুইটো 
৩৮,৬০০ কায়রো 
১,১৬,৬০০ বাগদাদ 
৬,২৮,০০০ তেহারান 
৯,১৬,৫০০ রোম 


৭,১০০ তেল্‌ আভিভ্‌ 
৭,৩৫,২৮৬ জাকিয়াকর্তা 


ইংল্যাণ্ড (ওয়েলস্‌ সহ) ৫৮,৩৪০ লণ্ডন 


৯৪,২৭৯ ল-্ডন 
৩,6৫০,০০০ আদ্দিস আবাবা 
৭২,১২৭ মাস্টাভাঁডও 


৯,৫৮,৪৯৪ তাসখন্দ 
৯,১২,০০০ এডেন 
৭,৪৬৬ কাৰ্ড ফ 
৬৬,৯৭৭ আলাম্পয়া 
৪১,১২২ কলাম্বাস 
৩৬,২১,৬১৬ আটওয়া 


১,৫৬,৮০৩ স্যাক্রামেণ্টো 

8,৩৯,৮২৮ বোগোটা 
৮,6৫,২২৮ [সশল 

২,১৯,৭৩০ নওরবাী 


6,২৩,৮৬০ কুইবেক 


জনসংখ্যা 
হোজার সমাস্টতে) 


৬৮১৮ 
১,২০,০০ 
৩১ 
১,০০,০০ 
১৯৬,১০৮ 
১৯১,২০ 
২৯,৫৩ 
৩০.৮৯ 
৯,৭৪,২৩ 
৩৭,০০ 
১,৫০,০০ 
8,6৬,০০ 
৮,৫০ 
৭,১৫,৩৪ 
৩,৯৯,৫২ 
8,৮১৯,৮২ 
৯,০০,০০ 
২২,১৮ 
৬২৮২ 
৬,০০ 
২১৫৮ 
৯৭,৩৬ 
৬৯,০৭ 
১,১৮,১৯১ 
৭৮,৭৭ 
৯,০১,০০ 
২,৫৯,০০ 
80,8৬ 
৩৩,৩১ 


ভৌগোলিক বিবরণ 


আম্মতন 
বের্গমাইল) 
২০৩ 
86,86২ 
৫১,১৮২ 
৮,৩৯,৯৯৯ 
8৯,৩৫৬ 
২,৮৬,৩৯৬ 
৩৭,6৫৯,১৮১ 
৯,৪২,২০০ 
১,৪৪,66০ 
৩৪,৭৪০ 
8,860 
৯৯,০৭৯ 
8১,৯৬১ 
২,৬৩,৬৪৪ 
8৮,৩০০ 
৯৬,৫৫৬ 
৭0,068 
৭৬,৫৩৬ 
8,৬১৯,৪১৩ 
২,৯৬,১৮৫ 


8,9২,৪৯৪ 
$৪8,000 
8২,৭৩৪ 

৭,৫২২ 
৪৭,১২৯ 

৯,২৪,৫৬০ 
৩৫,৪১৩ 

৩,৬১,০০৭ 
২৮,৪৭৫ 
8,০55 

6,১৩,০০০ 


রাজধানী 


আগানা 
গুক্লাটেমালা 
এথেন্স 
গডয়্যাব 
প্রাগ্‌ 
সাশ্টিয়াগো 
গপাকং 
বাঁ্লন 
টোকিও 
আমমন 
কিংসটন 
বেলগ্রেড 
নাসাঁভলে 
অস্টন 
1টিউনিস 
কোপেনহেগেন 
'িসমার্ক 
পয়ের 
লাসা 
আগ্কারা 


কেপটাউন 
কাটমণ্ডু 

* সেন্ট জনস্‌ 
খ্রেন্টন 
এলবাণশ 
ওস্‌লো 
লিস্‌বন 
করাচী 
পানামা . 
হ্যারসবার্গ 
লিমা 


২৯১ 
৯,২১,৬৪ 
৫০,২৩ 
৪৬,১০,০৬ 
৬,৫৯,১০ 
৮,১১,১১ 
৪,০০ 
১২৩৭ 
১,৬৭,৫৯ 
২৯,১৫ 
৬৪,১৪ 
২৯,৯৯ 
80,86 
৬,৪১ 
৬,৪২ 
৯০,০০ 
১,৮৮,৬০ 


১,১৩,৯১ 
৬২,৮৩ 
৩,০০ 
৪১,৬০ 
১,৩৪,৭৯ 
৩১,২৩ 
aa,66 
৭,০১,০৩ 
৬২২ 
৯৯,০০ 
৭০,২৩ 


৯৪ বর্ঘপঞ্জণ 


দেশের নাম আয়তন 
, - বর্গমাইল) 
প্যারাগুয়ে ১,৫০,৫১৮ 
পোল্যান্ড ১,১১৯,৭৩৪ 
শফাঁজ, ৭.০৮৩ 
ফিনল্যান্ড ১,৩০,৫০০ 
ফরমোস্য ১৩,৮৮৫ 
ফ্রান্স ২,২১,৭৩৬ 
গফাঁলপাইন ১,১৫,৬০০ 
ব্যয়লো রাশিয়া ৮৩,০১২ 
বৃলগোরিয়া ৪২,৭৯৬ 
বার্মা ২,৬১,৬১০ 
বেলজিয়াম ১৯১,৭৭৫ 
বোর্পিও ২,০৮,২৮৬ 
ৱোজল ৩২,৮৬,১৭০ 
তাঁজনিয়া ৩৯,৮৯৯ 
ভিক্টোরিয়া ৮৭,৮৮৪ 
ভুটান ১৮,০০০ 
ভারতবর্ষ ১২,২০,০১৯ 
মালয় ৫০,৬৮০ 
মাল্টা ১২২ 
মোক্সকো ৭,৬০,০৭৩ 
ম্যাডাগাস্কার ২,৪১,০১৪ 
যনুপ্তরাষ্ট্র (মাকণ) ২৯,৭৭,১২৮ 
টপ বোটিশ) ৯৪.২৭৯ 
৬৫,৩২,৯৩৯ 

Ei ইউনিয়ন ৮৫,৪৮,৪৭৮ 
রুমানিয়া ৯১,৬৭১ 


রোডোঁসিয়া (উত্তর) ২,৯০,৩২০ 
রোডোসয়া (দক্ষিণ) ১,৫০,৩৫৪ 
লেবানন ৩,৪৭৫ 
‘লিবিয়া ৬,৭৯,৩৫৮ 





* জল্ম্‌ ও কাশ্মীর ব্যতীত। 


রাজবানশী 


এাসানসন 


হেল্বসা্কি 
টাইওয়ান 
প্যারী 


কুইজন সিটি 


জনসংখ্যা 
(হাজার সমাম্টিতে) 

১৯৬০ 
২,৩৯,২১ 
২,৫৯ 
৩৮,৮৭ 
৬১,২৬ 
৪,০৬,০২ 
১,৯১,৩৪ 
৯৪,০০ 
৭০,২৩ 
১,৬৮,২৩ 
৮০,৪৪ 
২১৬৮ 
৪,৬২,০০ 
২৬,৭৭ 
২০,৫৫ 
৩,০০ 
৩৫,৬৮,১১* 
8৮,৭৭ 
৩,০৬ 
৯,৯৬,৫৩ 
৩৯,০০ 
১৩,১৬,৬৯ 
8,৮১,৮২ 
১০,৯৯,২২ 
১৯,৩২,২৭ 
৯,৬৪,০১৯ 
১৩,৮৬ 
১৯,১৬ 
১১,৫৭ 
৮৮৮৪ 


ভৌগোলিক বিবরণ 
আল্পতল রাজধানী 
বেগমাইল) 
৯৯৯ 
২,০০,১৪৮ 
২২০ 
২৫,৩৩২ 
১,৬৪,১৪৮ 
৯,৭৩,৩৯৪ 
১৫,৯৪৪ 
৩,৫০,০০০ 
৩০,৪০৫ 
৯,৯৫,২৫৮ 
৩৫,৮৭৫ 
১২,৮৮৩ 
৬৪২০ 
৩৯১ 


৯ 


জনসংখ্যা 
(হাজার সমান্টিতে১ 


ন ২,৯০ 


৯,৭6,১৮ 
৯,৪০ 
উ৬,১৫ 
১,০৬,০০ 
৬৩,৭১ 
8৭,৬৫ 
6০,০০ 
৪৮,৪৩ 
২,৫৮,৭৭ 
৯১,০৬ 
৯১,২৪ 
৪,২২ 
৯০,৭১ 


৯৬ 


৯৮ বৰ্ষ 


সহরের নাম জনসংখ্যা কোন দেশের অন্তর্গত 

(হাজার সমক্টিতে) 4 
লোনিন্গ্রাড ৩১,৯১ সোভিয়েট রাশিয়া 
শ্রীনগর ২,০৭ ভারত 
আ্টকহোম্‌ ৬,6৫৪ নু 
সান ফ্রান্সিস্‌কো ৬,৩৪ ক্যালফো্ণয়া 
সাংহাই 80,00 

১৪,৮৪ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌ 

সিওল ১৯১,৪১ 
সিষ্গাপুর 9,8৪৫ মালয় 
সোফিয়া ৪,৩৬৮ বৃলগেরিয়া 
সয়েজ ৯,০৮ মিশর 
হাইফা ১,২৮ ইস্ৰাইল গা 
হ'রোস'ীমা ২,২৪ জাপান 
হেগ্‌ &,০৮ নেদারল্যা্ড 
হেলাসা্কি ৩,৭১ ফিনল্যান্ড 
হনল্‌লু ৯,৭৯ হাওয়াই 
হ্যানয় ১,১৯ ইন্দোচীন 
হ্যামবূর্গ ১৪,০৩ জার্মানী 


ভারতের ভৌগোলিক পরিচয় 


অবস্থান : ভারতবর্ষ বিষুবরেখার সম্পূর্ণ উত্তরে অবাস্থত। দাঁক্ষণ হইতে 
উত্তরে ৮০ উত্তর-অক্ষাংশ ও ৩৭০ উত্তর-অক্ষাংশের মধ্যে ইহা অবাচ্ঘিত এবং 
ককটক্রাক্তিবৃন্ত ইহাকে প্রায় সমান দুই ভাগে বিভন্ত কাঁরয়াছে। পশ্চিম হইতে 
পর্বে ইহা ৬২০ পর্ব-দ্রাঘিমাংশ হইতে ১৭০ পূর্ব-দ্রাঘমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ॥ 


মহাসমদদ্র_পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর । 

আয়তন : পূর্ব হইতে পশ্চিমে আবিভন্ত ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য ২,৩১০ মাইল 
এবং উত্তর হইতে দাক্ষণে ২,০০০ মাইল। উপকৃল-রেখা ৫,০০০ মাইল দশর্ঘ 
এবং ভূমি-সীমান্ত রেখার দৈর্ঘা ৬,০০০ মাইল; মোট আয়তন ১৫,৭৫,১০৭ বর্গ * 
মাইল। 


ভৌগোলিক বিবরণ ৯১৯ 


দেশ গিবভাগের ফলে এই সমুদয় সংখ্যারই পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমান 
ভারতের দৈর্ঘ্য পূর্ব হইতে পশ্চিমে ২,০০০ মাইল এবং উত্তর হইতে দাঁক্ষণে ২,০০০ 
মাইল, উপক্্‌ল-রেখার দৈর্ঘ্য ৪,৭০০ মাইল এবং ভূঁমি-সীমান্তরেখার দৈর্ঘ্য ৫,৫০০ 
মাইল। আয়তন ১২,২০,০১৯ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩৬ কোটির অধিক । পক্ষান্তরে 
পাঁকদ্তানের আয়তন ৩,৬১,০০৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৭ কোটি? 

প্রাকতিক বিভাগ : ভারতভূমিকে তিনাঁটি বৃহত্তর প্রাককীতক বিভাগে বিভক্ত 
করা চলে, যথা--(১) পর্বত-প্রাচীর, (২) ভারতের সমতলভূমি ও (৩) দাক্ষণ- 
ভারতীয় আঁধতাকা। সুদূর পামীর হইতে দুইটি সুস্পষ্ট পর্বতশ্রেণী ভারত ভূমিতে 
প্রসারত। প্রথম শ্রেণীট হিমালয় নামে দাক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব গদকে চলিয়া গিয়াছে; 
দ্বিতীয় শ্রেণীটি সুলেমান নামে উত্তর দিকে এবং কীর্তহার নামে দাক্ষণ দিকে 
সমদদ্র পর্যন্ত বিদ্তৃত রাঁহয়াছে। 

ভারতবর্ষের সমতলভাঁম বা 'িন্ধু-গঙ্গার সমতল ভুমি পূর্বে বঙ্গোপসাগর 
হইতে পশ্চিমে আফগান সামান্ত পর্যন্ত প্রায় ২,০০০ মাইল 'বস্তৃত ৷ ইহার বিস্তার 
১৯৫০ হইতে ২০০ মাইল। 'তনটি নদী-ধারার সংস্পম্ট অববাহকা দ্বারা এই 
অণ্চল গাঠত। নুদূর পাশ্চমে সিন্ধু নদ এবং তাহার পাঁচটি উপনদশী, তাহার 
পূর্বে গঙ্গা ও যমুনা, ও গোগরা, গণ্ডক প্রভৃতি উপনদী এবং তৃতীয় নদী-ধারা 
হইল ব্রহমপন্ত্র। 

তৃতীয় প্রাক্কীতক বিভাগ হইল দাক্ষিণ ভারতীয় আঁধত্যকা মালভূমি । পূর্ব 
হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত কতকগাীল বিচ্ছিত্ব পর্বতশ্রেণীর দ্বারা এই আঁধত্যকা 
ভারতীয় সমতলভূমি হইতে 1বভস্ত। ইহাদের মধ্যে তিনাট প্রধান পর্বতশ্রেণীর নাম 
বিন্ধ্য, সাতপ্‌ুরা ও অজন্তা । ইহাদের উচ্চতা ১,৫০০ হইতে ৪,০০০ ফুট পর্বন্ত। 
বর্তমানে এই সব পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া বহু রাজপথ ও রেলপথ 'নার্মত হইলেও 
প্রাচীন কালে এই সব পর্বত অতিক্রম কাঁরয়া যাতায়াত সহজসাধ্য ছিল না। পর্ব 
এবং উত্তর অপেক্ষা পাঁশ্চম এবং দাঁক্ষিণ দিকে ভারতায় আঁধত্যকা উচ্চতর ॥ এই 


আঁধত্যকার পাশ্চম ও পূর্বপ্রান্ত ঘেশষয়া পশ্চমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালা 
িরাজিত। 


বল্দর--ভারতবর্ষের আয়তনের অনুপাতে বন্দরের সংখ্যা কম। তাহার কারণ 
ভারতের উপকূলে উপসাগরের সংখ্যা অত্যন্ত কম॥ পাঁশ্চম উপকূল পর্ব তসৎ্কুল, 


সমদ্রও গভীর-আর পূর্ব উপকূলের নিকটবর্তী সমুদ্র অগভীর বাঁলয়া বড় বড় 
সমদদ্রগামী জাহাজকে উপকূল হইতে দুরে নোঙর কাঁরতে হয়। ভারতের প্রাকৃতিক 
পোতাশ্রয় বাঁলতে বোম্বাই ও গোয়াকে বৃঝায়। মাদ্রাজ, ভিজাগাপত্তন ও পোর্ট 
ওখা মনুষা-নার্মত কৃত্রিম পোতাশ্রয়ের উদাহরণ। ভারতের পাশ্চম উপকূল হইতে 
যথাক্রমে পূর্বাদকে গেলে নিম্নালাঁখত প্রধান বন্দরগল পাওয়া যায় : করাচী, বেদী 


১০০ বৰ্ষপঞ্জী 


বন্দর, পোর্ট ওখা, পোর বন্দর, সুরাট, বোম্বাই, মারমাগোয়া, মাঞ্গালোর, কাঁলকট, 
কোচিন, তালোঁজ, কুইলোন, তৃতিকোরিণ, ধনহক্কোট, নেগাপত্তন, কারিকল, কুদ্দালোর, 
পাণ্ডিচেরী, মাদ্রাজ, মসালপন্তন, কোকনদ, তিজাগাপত্তন, কলিকাতা ও চট্টগ্রাম। ইহার 
মধো করাী ও চট্টগ্রাম পাকিস্তানে পাঁড়য়াছে, কারিকল ও পাশ্ডিচেরী ফরাসী 
ভারতের, মারমাগোয়া পর্তুগালের, এবং বাকী বন্দরগ্যাল ভারতীয় ইউনিয়নের 
অন্তর্গত। 


ভারতের বাজ্যসমূহ 

ভারতের অন্তভুক্ত যে ৫৫৬টি দেশীয়রাজা ইংরেজ-শাসনকালে করদ ও মির 
রাজারণপে স্বতল্য অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতোঁছল, ভারতের স্বাধীনতা লাভের 
পর ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে ২১৭টি বিভিন্ন প্রদেশের অঞ্গীভূত হইয়াছে, ২৫টি 
রাজ্য কেন্দ্রীয় শাসনাধানে আসিয়াছে এবং ৩০৪টি রাজ্য ৬টি বৃহৎ উপরাস্ট্রমণ্ডল 
বা দেশীয় রাজ্য ইউনিয়ন-রূপে সংগঠিত হইয়াছে। অবশিষ্ট কয়েকটি রাজ্যের 
ভবিষ্যৎ এখনও নির্ধারিত হয় নাই। 

ভারতের নবশাসনতন্তে পূর্বতন প্রদেশগ্াল এক একটি রাজার্‌পে আঁভাহত 
হইয়াছে। এইরূপ ২৮টি রাজ্য লইয়া বতটমান ভারত নবগঠিত সাধারণতন্ঘ রাষ্ট্রের 
রূপ পারগ্রহ করিয়াছে। এই ২৮টি রাজ্যের মধ্যে ৯টি পূর্বতন প্রদেশ ও তাহার 
অংশসমৃহ এবং 81ট কেন্দ্রীয় সরকার-শাদিত অণ্চল এবং অবাশিষ্ট ১৫টি রাজা 
উপরা্ট্রী (দেশী রাজা) ও উপরাম্ট্রম্ডলসমৃহ লইয়া গঠিত হইয়াছে। 


মানযঘের জাতি 


জাতি বাঁলতে বিজ্ঞানীগণ অধুনা তিনটি নামোল্লেখ করেন-_ককেশীয়, মঙ্গোলয় 
ও নিগ্রো। 1কছৃকাল পূর্বেও এক্ষেত্রে পাঁচটি বিভাগ করা হইত-_ককেশীয়, 
মন্তোলীয়, ,ইাথগুপাীয়, আমোরকান ও মালয়। তাহার পর এই সংখ্যা চারাটিতে 
দাঁড়ায়- দেখা যায় যে মালয় শ্রেণীভুক্ত নরনারীগণ মণ্গোলশয়দেরই একরপ অদ্ভুত 
সংমিশ্রণের ফল। তাহার পর আমোরিকানাঁদগকেও এই ভাবে নাকচ কাঁরয়া দেওয়া 


ককেশীয় জাতি ইউরোপ, নিকট প্রাচ্য ও ভারতের আঁধবাসী। ককেশীয় জাতি 
আবার তিন ভাগে িভন্ত_নার্ডক, আল্‌পাইন ও মোঁডটেরানিয়ান বা ভূমধ্যসাগর'য় ৷ 
নার্ডউকদের গান্রচর্ম শাদা, চোখের রঙ নশল, দেহাকাতি দীর্ঘ ও মাথার গড়ন লদ্বা। 
ইহারা প্রধানতঃ উত্তর ইউরোপের আঁধবাদী। আলপাইনদের দেহবর্ণ মধ্যম প্রকারের, 
দেহের গড়ন ঈষং স্থূল এবং মস্তকের গড়ন চ্যাপ্টা। ইহারা মধ্য ইউরোপের 
আঁধবাসী। ভূমধাসাগর'য়গণ অধিকতর ক্ষীণকায়-_ ইহাদের গান্রবর্ণও আল্‌পাইন 


আদিম উপজাতি ১০১ 


শ্রেণির নরনারশদের অপেক্ষা আঁধকতর কৃষ্ণ ও মস্তকের গড়নও জম্বাককীত। ইহারা 
দক্ষিণ ইউরোপের আঁধবাস॥ ভারত ও নিকট প্রাচোর আঁধবাসগনও এই শ্রেণীর 
অন্তভুন্ত। 

মঙ্শোলণয় জাতি দুই ভাগে িভন্ত__পৃরাতন পৃথিবীর মঞ্চোলীয় ও নূতন 
পাঁথবীর মঙ্চোলীয় ॥ পরাতন পাঁথবীর মঞ্গোলীয়গণের নাক ছোট ও সরু, ঠোঁট 
পাতলা, চোখ ঈষৎ বাঁকা, মাথায় চুল সোজ্ঞা ও লম্বা, দেহে এবং মূখে লোম খুব 
কম। ইহাদের গাতরচর্ম পীত ও পীতাভ। পূর্ব এশিয়ার আধবাসী, উত্তর 
ইউরোপের লাপগণ ও এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের নিকটবতরঁ ঘ্বীপপুঞ্জের 
আধবাসীবৃন্দ এই শ্রেণীর অন্ততুর্ত। নূতন পাথবীর অর্থাৎ আমোরকার 
মঙ্গোলীয়দের নাক উচু ও সরু, চোখ টানা টানা, গায়ের রঙ ঈষৎ লাল-বাদামশী এবং 
চুল ও গায়ের লোম কম হইলেও সোজা । আমোরকাবাসী রেড ইপ্ডিয়ানগণ এই 
শ্রেণীর অন্তভুন্ত। ূ 

নিগ্ৰো জাতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে চওড়া চেস্টা নাক, পুর ঠোঁট, টানা টানা 
চোখ, বাহির হইয়া আসা থ্যংন, কোঁকড়ানো চুল ও কালো গান্রচর্ম। সাহারা 
মরুভূমির দাক্ষিণে, ম্যাডাগাস্কারে, টাসম্মনিয়ায় ও অষ্ট্রোলয়ার উত্তর-পূর্ব দিকের 
দ্বীপগ্যালতে নিগ্রো শ্রেণীর নরনারীরা বাস করে। 

পাঁথবীতে এমন তিনটি শ্রেণীর নরনারশী দেখা যায় যাহারা জাতিতত্বের কোন 
(বিভাগেই পড়ে না। ইহাদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী হইল অস্ট্রোলয়ার আদি আঁধবাদশী। 
জাপানের আঁদবাসী আইনাদিগকে এবং পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের 
আঁধবাসণ পালনেশায়গণকেও জাতিতত্বের কোন বিশেষ পর্যায়ে ফেলা যায় না। 


পৃথিবীর কতকগহাল আদিম উপজাতি 
আ্যাপাচেস্‌ : আরিজোনা ও নউমেক্সিকোনিবাসী যাষাবর রেড ইপ্ডিয়ানদের 
একট গোষ্ঠী । 
আজ্টেক্‌ : মোক্সকোয় হিস্পানীয় যুগের পূর্ববর্তী সভ্যতাস্থাপনকারা জাতি। 
বাচ্কস্‌ : ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে বসবাসকারী একাঁট উপজাতি--হয়ত 
কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির নরনারার সংমিশ্রণে ইহাদের গোষ্ঠী গঠিত। ইহাদের 


ভাষার উ্ভবসূত্র খংজিয়? বাহির করা প্রায় অসাধ্য বর্তমানে ইহাই ইউরোপের এক- 
মাত্র অনার্য ভাষা । 


১০২ বৰ্ষপঞ্জী 


ৰেদইন : আরবদেশ ও উত্তর আফ্রিকার সেমিটিক জাতায় যাযাবর গোষ্ঠী । 

বার্বার্‌ : উত্তর-পশ্চিম আফ্রকার সর্বাধিক সংখ্যাবাশষ্ট উপজাতি । ইহাদের 
মধ্যে ইউরোপাঁয়, আরব ও নিগ্রো রক্কের সংমিশ্রণ দেখা যায়। পুরাতন হামাটক 
ভাষার সঙ্গে ইহাদের ভাষার গভীর সম্বন্ধ দেখা যায়! ধর্মের দিক হইতে ইহারা 
মুসলমান । 

ৰ্শমেন্‌ : দাক্ষিণ আফ্রকার নিপ্রোয়েড শ্রেণীর আঁদম উপজাতি। 

কাক : ডন ও নাঁপার নদীর তীরে রাশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তের 
আঁধিবাসী। 5 

ক্রোসীয় : সার্ব জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধাবাশিষ্ট স্লাভ শ্রেণীর একাঁটি শাখা-_ 
দাক্ষণ ইউরোপে দেখা যায়। 

এস্কিমো : উত্তর আমেরিকা ও উত্তর-পূর্ব এশিয়ার মের অণ্টলস্থিত 
আঁধবাসী। আমেরিকার রেড ইশ্ডিয়ানদের সঙ্গে ইহাদিগকে সমগোরীয় বাঁলয়া মনে 
করা হয়। ভৌগোলিক দিক হইতে ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বহু দুরে 
দূরে বাস করিলেও ইহাদের ভাষা ও সংস্কাঁতির মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখা যায়। 

জিপ্‌সী : এক শ্রেণীর যাযাবর মানব-গোষ্ঠী। পাথবীর বহু দেশে ইহাদের 
দেখা যায়। ইহাদিগকে ভারতীয় কোন উপজ্ঞাতির বংশধর বালিয়া পাশ্ডিতগণ মনে 
করেন। ইহাদের ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। হাঞ্গেরশ ও রুমানিয়ায় জপৃসীদের 
বিরাট বিরাট কেন্দ্র আছে। 

হ্যামাইট্‌ : কৃষ্ণকায় অথচ নিগ্রো নয়; ইহাঁদগকে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় দেখা 
যায়। 

হটেনটট্‌ : দাক্ষণ-পাশ্চম আঁফ্রকাবাসী নিগ্যোয়েড শ্রেণীর উপজাতি 

রেড্‌ ইণ্ডিয়ান : আমেরিকায় ইহাঁদগকে ইণ্ডিয়ান বলা হয়__কলম্বস ইহাঁদগকে 
এই নাম 'দিয়াছলেন। ইহারা দেখতে . তাম্রবর্ণ, মাথায় কৃষ্ণবর্ণ খাড়া খাড়া চুল। 
ইহারা উত্তর-পূর্ব এশিয়ার জনগণ হইতে উদ্ভূত ইহাই বিশেষজ্ঞদের. ধারণা । 

সাগিয়ার : মধ্য হাঞ্চেরীর অধিবাসী একটি উপজ্জাত-_তাতার উপজাতি 
হইতে উদ্ভূত। ইহারা [ফিনো-উগ্রিয়ান ভাষায় কথা বলে। 

মালয় : বাদামশ রঙের উপজাঁত- মালয় উপদ্বীপ, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, 
ফিলিপাইন ও প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপে ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহাদের 
মধ্যে আবার মঙ্গোলীয় ও ককেশশয়-_ এই দুই শ্রেণীর নরনারীই আছে। ইহাদের 
অনেকেই মুসলমান ধর্মাবলম্বী । 1 

মাওর'* : নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী সভ্য পাঁজনেশীয় উপজাতি । 


মলষ্য-সম্ট বিদ্ময্ ১০৩ 


তমলালেশশয় : অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকাদ্থিত মেলানোশিয়া দ্বীপের ধনগ্রোয়েড 
॥ শ্রেণীর আঁধবাসশী। 

মুর : মরকোর জনগণকে এই নানে আঁভহিত করা হয়। ইহারা কৃষ্চকার় এবং 
ইহাদের দেহে আরব ও বার্বার রক্তের সংমিশ্রণ আছে। ইহারা মুসলমান ধর্মাবলম্বী । 

নোথিলো : পাতবর্ণের একাঁট নিগ্রোয়েড উপজ্গাত। আফ্রিকার কত্গো দেশে 
ইহাদিগকে দেখা যায় । 

নোশ্রিটো : আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন ও মালয় উপদ্বীপে দুষ্ট ক্ষদ্রাকাঁত 
ধনগ্রোয়েড শ্রেণীর উপজাতি । 

পলিনেশ'*য় : প্রশান্ত মহাসাগরের পর্বপ্রান্তস্থত দ্বাগপনজের বাদামী দেহবর্ণ'- 
বাঁশষ্ট অধিবাসী । ইহাদের দেহাকাতি অত্যন্ত দীর্ঘ। 

স্লাভ : মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের আঁধবাসগণকে এই নামে আঁভাঁহত করা 
হয়। বর্তমানে রুশ, বুলগেরায়, সার্ব, ক্রোট, স্লোভেনীয়, হা্গেরীয়দের একাংশ, 
চেক, স্লোভাক ও পোলিশ-_ইহারা সকলেই স্লাভজাঁতর পর্যায়ে পড়ে। জাত 
অপেক্ষা ভাষার সম্পর্কই ইহাদের মধ্যে আধকতর'। 


মনযষ্য-সৃস্ট বিস্ময় 

মিশরের পিরামিড : নীল নদের পশ্চিম তরে গিজের দাঁক্ষণে প্রায় ৬০ মাইল 
স্থান ব্যাঁপয়া পিরামিডগ্যাল অবাস্থত। ফ্যারাওগণের সমাধস্থান রূপে ৩৫০০ 
খ্‌স্টপূর্বাব্দ হইতে ১৮০০ খম্টপূর্বাব্দের মধ্যে নার্মত। সর্ববৃহৎ 1 
আঁদ উচ্চতা ছিল ৪৮২ ফুট-বর্তমানে ৪৫০ ফুট উচ্চতা আছে, 'ভাস্তর নিকটে 
ব্যাসের পাঁরমাপ ৭৪৬ বর্গফুট এবং ১৩ একর জাঁমর উপর অবাস্থত। যখন অক্ষত 
অবস্থায় ছিল তখন মোট ২৩ লক্ষ নীল প্রস্তরখশ্ডের দ্বারা ইহা নামত ছিল বাঁলয়া 
প্রাসাদ্ধ আছে। ইহার আশেপাশে মোট ছোটখাটো আরও ৭০টি পিরামিড আছে। 

রোডস্‌ ম্বীপের কলোসাস : ২৮০ খম্টপূর্বাব্দে ণলপ্ডাসের ক্যারেস্‌ কর্তৃক গ্রীক 
সর্যদেবতা হোঁলয়স্‌ বা আ্যাপোলোর ১২০ ফুট উচ্চ এই প্রাতমীতট পূর্ব 
ভূমধাসাগরের রোডস ্বাঁপে নার্ত হইয়াছিল। গপত্তুল কিংবা বোঞ্জের নার্মত 
রা দক হয! রোমে ১১০ ফুট উচ্চ 

ন'ঁরোর প্রাতিমর্ত ছিল এই ধরণের আর একটি কলোসাস্‌। 

ব্যাবিলনের শান্যোদ্যান : ৬০০ খম্টপূর্বান্দে রাজা নেবুকাডনেক্জার বর্তমান 

বাগদাদের দাক্ষিণে ইউফ্রোটস নদীর নিকটে এই শুন্যোদ্যানাট নির্মাণ কাঁরয়াছিলেন 


বালয়াপ্রাসাম্ধ আছে। ৭৫ হইতে ৩০০ ফুট পর্যন্ত মৃত্তকার উধের ইহার অবাস্থাত 
দিল বাঁলয়া জনশ্রদাত। 


১০৪ বৰষপজ্জী 


িউসের প্রতিম্রচার্ত : প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর ফি্ডিয়াস কর্তৃক চতুর্থ 
খষ্টপ্বান্দে দাক্ষণ-পাশ্চিম গ্রীসের আঁলম্পাস্‌ মন্দিরে গ্রক দেবরাজ জিউসের এই 
৫৮ ফুট উচ্চ প্রাতিমর্তিটি স্বাঁপিত হইয়াছিল। শ্বেতমর্মর, হস্তীদন্ত ও সংবর্ণ- 
নামত এই মুতিশট বহু রত্রশোভিত একখানি সুদূশা সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। 
পরকতর্ণক্ছলে খাষ্টান আক্রমণকারগণ এই মার্তট ধ্বংস করিয়াছল। 


আলেকজাণ্িয়ার ফ্যারোস্‌ : ৪০০ ফুট উচ্চ শ্বেতমর্মরনার্মত বিশ্ববিখ্যাত 
বাতিঘর । ২৬৫ হইতে ২৪৭ খম্টপূর্বাব্দের মধ্যে রাজা টলোম 
মিশরের আলেকজান্দ্িয়া পোতাশ্রয়ের মূখে ফ্যারোস দ্বীপে এই বাতঘরটি স্থাপন 
' কারয়াছিলেন। ইহা নির্মাণকল্পে যে বায় পাঁড়য়াছিল আধুনিক হিসাবে তাহার 
পারমাণ হইবে, কমপক্ষে সাড়ে আট লক্ষ ডলার। ভূমিকম্পে ১৩৭৫ খন্টাব্দে ইহা 
বিনষ্ট হয়। 

আলহামক্রা : দক্ষিণ স্পেনের গ্রাণাডায় পাহাড়ের উপরে ১২৪৮ হইতে ১৩৫৪ 
খৃষ্টাব্দে মধ্যে মুর রাজা আল আহ্‌মার কর্তৃক নির্মত বিরাট প্রাসাদ । চতুচ্কোণ 
প্রাঞ্জানের চারিধারে নির্মিত বৃহৎ হলঘর ও প্রকোষ্ঠ ইহার বৈশিষ্ট্য। 'নির্মাণকার্ষের 
মধ্যে সক্ষতর কার্‌কলা লক্ষণীয়। ১৪৯২ খন্টাব্দে মুরগণ স্পেন হইতে বিতাড়িত 
হইবার পর ত্যাপ্ডালগণের আক্রমণে আলহামূত্রা বহুলাংশে ক্ষাতগ্রস্ত হয়। 


তাজমহল : ভারতবর্ষের আশ্রায় গম্বুজশীর্সমান্বিত চতুষ্কো। 
সমাধি। বন তে 
১৬৫০ খন্টাব্দের মধ্যে বহন অর্থব্যয়ে ইহা নির্মাণ কারিয়াছিলেন। ইহার উচ্চতা 
বি তাজমহলের বাঁহর্ভাগের অনেক অংশ হারামুস্তা মাঁণক্যাদর, দ্বারা 
'ছিল। সমাধি প্রকোচ্ঠের ঠিক উধের্ব অবাস্থত প্রধান গম্বুজাঁটর 
উচ্চতা ৮০ ফুট ও ব্যান ওর 
ধপসার হেলান গম্বুজ : ইটাল'র উত্তর-পশ্চিম উপকূলে পিসায় অবাস্ধিত শ্বেত- 
মর্মরে নির্মিত ও আটতলা সমন্বিত। উত্তর দিকে ইহার উচ্চতা ১৮১ ফুট ও দক্ষিণ 
দিকে ১৭৯ ফুট_ইহা ১৪ ফুটের মত ঝঠাকয়া পাঁড়য়াছে। সংশ্লিষ্ট স্থানের মাটির 
কোমলতাই ইহার জন্য দায়ী। ১১৭৩ খঙ্টাব্দে ইনসূত্রুকের উইলিয়াম ও রোমানো 
দপিলানো ইহার নির্মাণ কার্ষ আরম্ভ করেন ও ১৩৫০ খু্টান্দে নির্মাণ সমাপ্ত হয়। 


“ শমশরের স্ফিংক্স : উত্তর মিশরের গিজে নামক স্থানে অবাঁস্থিত প্রদ্তরানির্মত ও 
নরমুণ্ড বিশিষ্ট অর্ধশায়ত সিংহের মূর্তি। আনুমানক ৩৫০০ খন্টপ্বাব্দে 
ফ্যারাও চেফ্রেস্‌ ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন বাঁলরা জনশ্রুতি আছে। দ্ফিংস্াটর উচ্চতা 
প্রায় ৬৬ ফুট, দেহের দৈর্ঘ্য ১৮৯ ফুট, লম্বালম্বিভাবে মুখের আয়তন ১৩ ফুট 
৮ ইঞ্চি, নাকের দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৭ ইণ্চি এবং প্রস্থে মুখের আয়তন ৭ ফুট ৭ ইণ্চি। 


মননফ্য-সূম্ট বিচ্ময় ১০৫ 


চাঁনের প্রাচীর : প্রায় ৯৪০০ মাইল দীর্ঘ, উত্তর চীন ও মম্গোলয়ার সমগ্র 
সশমান্তে বিস্তৃত মৃত্তিকা ও প্রস্তর 'নার্মত প্রাচার। চাঁন সম্রাট শি হোরাং-এর 
আমলে খম্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ইহার নির্মাণকার্ আরম্ভ হইলেও ইহার আঁধকাংশ 
সমাপ্ত হইয়াছিল সিঙ্‌ সালের জারল ২৩৩, 9 না 
প্রীতি ১০০ গজ অন্তর ৪০ ফুট উচ্চ এক একাটি গম্বুজ আছে। 
(৮ তাত বাতি দা 
উপারতাগের বিস্তাীতি ১৫ ফুট। 

জাভার বম্ধ মন্দির বা বড়বহদর : ৮ম কিংবা ৯ম শতাব্দীতে জাভাঙ্বীপে 
আগ্নেয়াগাঁর হইতে নির্গত লাভার দ্বারা [নার্মত। মান্দরাঁট প্রার ১৫০ ফুট উচ্চ-_. 
“সাড়ির আকারে 'নার্মত সাতাঁট দেয়ালের দ্বারা পাঁরবেদ্টিত_উধের্যে ৫২ ফুট 
পাঁরাঁধর একটি চূড়া। মন্দিরের পাদদেশের প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫২০ ফন্ট 

রোমের সেন্ট পিটার্স গির্জা : পাঁথবীর বৃহত্তম িজশ-,ইটালশর রাজধানী রোমে 
১৮ হাজার বর্গগজ পাঁরামত স্থানের উপর নির্মিত । ১৪৫০ খন্টান্দে পোপ দ্বিতীয় 
জহালয়াসের সময় ইহার কার্যারম্ভ হয় এবং ১৬৩২ খন্টাব্দে ইহার কার্যশেষ হয়॥ 
এই গিজাঁটর সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৬৩৬ ফুট । উপাসনাদি উপলক্ষে এই 'গর্জায় ৫৪ 
_ হাজার নরনারীর স্থান সঙ্কুলান হয়। 

ধতব্বতের পোতালা : তিব্বতের ধর্মগুরু ও শাসক দলাইলামার আবাসগূহ । 
কিয়: চু নদণীর তারে রাজধানী লাসার কাছে পোতালা পাহাড়ের উপর ইহা অবাস্থিত। 
এই বাসগৃহের দৈর্ঘ্য ৯০০ ফুট-গারদুর্গের মত দেখিতে-মাঁট হইতে সর্বোচ্চ 
গম্বুজের উচ্চতা ৪০০ ফু্ট। এই গৃহের মধ্যে দলাইলামার বাসস্থান, আঁতাঁথ 
অভ্যাগতগণের অভার্থনার স্থান ও উপাসনার জন্য বহন মাঁন্দর আছে। 

শোয়ে ভাঙন প্যাগোডা : ব্রহন্রদেশের রেষ্গুনে অবাস্থত। বুদ্ধদেব ব্রহেন্রর 
কয়েকজন ব্যবসায়ীকে গনজ্বের আটগাছা চুল উপহার "দয়াছিলেন, তাহা রাখবার জন্য 
এই প্যাগোডা নির্মিত হয়। প্যাগেডার চারদিকে আরও বহু ক্ষুদ্র মান্দর আছে। 
ইহার পাদদেশের পাঁরাধ ১৩৫৫ ফুট এবং শীর্ধদেশ স্বর্ণ পত্রে আবৃত। 

রোমের কলোপিয়াম : একাঁট ভিম্বাকতি রোমান আযাম্ফাথয়েটারের ধ্বংসাবশেষ । 
ইহার পাঁরাঁধ ১৬৮০ ফুট। ৭৫ খক্টাব্দে ভেস্‌পাঁসয়ান ইহার 'নর্মাণকার্ধ আরম্ভ 
করেন ও পাঁচ বৎসর পরে টাইটাস্‌ নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করেন। মর্মর পাথর.কংক্তিটে 
নার্মত এই আ্যাম্ফাথিয়েটারে পর পর তন স্যার খিলান ছিল এবং অক্ষত অবস্থায় 
এই কলোপসিয়ামে ৮০ হাজার দর্শকের বাঁসবার ব্যবস্থা ছিল। ইহার উচ্চতা ছিল 
৯৫৭ ফুট এবং মণ্ের দৈর্ঘ্য ছিল ২৮৫ ফুট ও প্রস্থ ছিল ১৮২ ফুট। 

এম্পামার স্টেট বিল্ডিং : ১০২ তলা সমান্বত--১২৫০ ফুট উচ্চ নিউ 
এই অদ্রীলিকা পাাঁথবীর মধ্যে সর্বোচ্চ ভবন। ১১৩১ সালে ইহার নির্মাণ 


১০৬ বর্ষপঞ্জী 


সমাপ্ত হয়। ৮৬তম তলার উপরে পর্যবেক্ষণের জন্য যে গ্যালারি আছে সেখান হইতে 
২৫ মাইল পর্যন্ত দৃশ্যাঁদ দৃষ্টিপথে পড়ে। 


পানামা খাল : পানামা যোজকের মধা দিয়া খনন করা এই খালি ক্যারাবয়ান 
সমুদ্রের সঙ্গে পানামা উপসাগরের যোগসাধন করিয়াছে । বৎসরে ৫ হইতে ৬ হাজারের 
উপর জাহাজাঁদ এই পথে যাতায়াত করে । এই খালটির দৈর্ঘ্য ৫০-৭২ মাইল এবং প্রস্থ 
৩০০ ফুট হইতে ১০০০ ফুট৷ গভশীরতা ৪১ ফুট হইতে ৮১ ফুট। ১৯১৪ সালে 
জলষান চলাচলের জনা খালাঁট উন্মুক্ত করা হয়। 


সযয়েজ খাল : এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যবতর্শ সুয়েজ যোজকের মধ্য দিয়া এই 
খালটি প্রবাহত। ইহার দৈর্ঘ্য ১০০ মাইল, প্রস্থ ২০০ ফুট ও গতশ্রতা ৪৩ ফুট । 
ইহার এক দিকে পোর্ট সৈয়দ ও অপর দিকে সুয়েজ উপসাগরের তীরবর্তী সংয়েজ 
বন্দর। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ডলার বায়ে এই খালাটির খনন কার্য 
সমাপ্ত হয়। এই খালপথে বংসরে পাঁচ সহস্রাধিক জলযান যাতায়াত করে। 


জ্বাধীলতার মহার্ত : নিউইয়র্ক বন্দরে পোতাশ্রয়ের মুখে বেড্‌লোর দ্বীপে এই 
মাতাট স্থাপিত আছে! আমোরিকার স্বাধীনতা অর্জনের শত বার্ধকশী উপলক্ষে 
ফরাসী গতর্ণমেপ্ট এই মাত মাঁকণ জনসাধারণকে উপহার 'দিয়াছিলেন। ইহা 
প্রাসম্ধ ভাস্কর ফ্রেডারিক্‌ বার্থাল্ড কর্তৃক নির্মত। হাত্রে জহলন্ত আলোকবার্তকা- 
ধারিণণ ইহা একটি নারীমার্ত। ঘৃর্তর নিজ উচ্চতা ১৫১ ফুট, কিন্তু তাত্তর 
পাদদেশ হইতে মৃর্তর হাতের আলোকবার্তকা পর্যন্ত উচ্চতা হইল ৩১০ কন্ট। 
মা্তাট ধাতুনার্মত ও ভিতর ফাঁপা হইলেও ইহার ওজন ২২৫ টন। মীর্তর 
অভ্যন্তরে প্রায় শীর্ষদেশ পর্যন্ত একটি সি“ড় আছে। ম্যর্তর পাদদেশে এম্না 
ল্যাক্জারসের একটি কবিতা খোদাই করা আছে। 


টেনোস ভযালশী অর্থরটি : ১৯৩৩ সালে মাকণ য্যস্তরাষ্টরে প্রাতিম্ঠিত এই 
সংগঠনটি টেনোঁস নদী ও তাহার শাখা প্রশাখার প্রায় ১৮টি বাঁধ পাঁরচালনা করেন, 
বৎসরে ২১ লক্ষ কিলোয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেন ও ব্যাপকভাবে সার প্রস্তুত করেন। 
এই সংগঠনই টেলোঁসি নদীকে নৌচলাচল যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন এবং এই অণ্লের 
কৃষকদের কাঁবিকার্ষের উন্নাত বিধানের জন্য ইহাদের মধ্যে শিক্ষামূলক আন্দোলন 
চালান। টেনোস ভ্যালী অর্থারাটিকে সংক্ষেপে টি. ভি. এ. বলা হয় এবং ই'হাদের 
উৎপন্ন করা বিদাুৎ ই'হারা পাইকারী হারে ৮০টি মিউনিসিপ্যালাট, ৩টি কাউীণ্টি, 
8৫টি সমবায় প্রাঁতষ্ঠান ও ২২টি জনকল্যাণমৃলক প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করেন। 
শেষোক প্রাতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে এই বিদাঢুৎ সরবরাহের সুযোগ ভোগ করে পাঁচ 
লক্ষাধিক নরনারী। টি. ভি. এ.-র আদর্শেই স্বাধীন ভারতে দামোদর ভ্যাল 
(কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে । 


বৃটিশ প্রধানমন্ত্শগণের লাম 


স্যার আর ওয়াল পোল ১৭২১৯ আর্ল অব এবার্ভন 
আর্ল অব উইমিংটন ১৭২৪ ভায়কাউপ্ট পামারম্টোন 
হেনরী পেল্হাম ১৭৪৩ আর্ল অব ভার্বি (২য় বার) 
ডিউক অব নিউক্যাসল্‌ ৯৭৫৪ পামারম্টোন (২য় বার) 
[ডিউক অব ডেভনসায়ার ১৭৫৬ আর্ল রাসেল (২য় বার) 
উইলিয়াম পাঁট ১৭৫৭ আর্ল অব ডাার্ব €৩য়.বার) 
আর্ল অব বুট ১৭৬২ $বেজামন [ডিসরেলশ 
জর্জ গ্রেন ভাইল ডি9৩ উইলিয়াম ইয়ার্ট প্ল্যাডম্টোন 
মাকুইিস অব রাঁকংহাম ১৭৬৫ [িকনস্ফল্ড (২য় বার) 
আর্ল অব চ্যা্থাম (২য় বার) ১৭৬৬ মঃ প্লাডজ্টোন (২য় বার) 
ডিউক অব গ্র্যাফ্‌টন ১৭৬৭ মাকুইিন অব স্যালনবেরণ 
লর্ড নর্থ ১৭৭৬ মিঃ গল্যাডেষ্টোন (৩য় বার) 
মাঝুহিস অব দ্বাকংহাম (২য় বার) ১৭৮২ স্যালসবেরণ € 

সেলবৃ ২য় বার) 
{আল অৰ বণ হত মিঃ শ্ল্যাডদ্টোন (৪থ বার) 
ডিউক অব পোর্টল্যান্ড ১৭৮৩ লি 

আর্ল অব রোজবেরশ 

উইলিয়াম পট (ছোট) ১৭৮৩ পি তয় বার) 
হেনরী এডংটন 2 ১৮০১ আর্থার 
উইলিয়াম পাঁট (২য় বার) ১৮০৪ জেমস: বালুর 
লর্ড গ্রেনভাইল ১৬০৬ ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান 
[ডিউক অব পোর্টলাপ্ড(২য় বার) ১৮০৭ হারবার্ট হেনর সি 
স্পেন্সার পার্সভাযাল ১৮০৯ টি পি 
লর্ড লিভারপুর ১৮১২ ৭ বোনার 
জর্জ ক্যানং * ১৮২৭ স্ট্যানলী বলডুইন 
লর্ড গোডরীচ্‌ ৯৮২৭ জে. রাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড 
ডিউক অব ওয়েলিংটন ৯৮২৮ স্ট্যানলী বলডুইন (২য় বার) 
আর্ল গ্রে ১৮৩০ ম্যাকৃডোনাল্ড (২য় বার) 
ভায়কাউণ্ট মেলবোর্ণ ১৮৩৪ স্ট্যানলী বলডুইন (৩য় বার) 
স্যার রবার্ট পল ১৮৩৪ এন. চেম্বারলেন 


ভায়কাউন্ট মেলবোর্ণ (২য় বার) ১৮৩৫ ডাব. চার্চল 

স্যার রবার্ট পীল (২য় বার) ১৮৪৯ সস. আর. এাউলশ 

লর্ড জন রাসেল ১৮৪৬ গস. আর. এ্যাটল' (২য় বার) 
আর্ল অব ডার্ব ১৮৫২ ডারু. চর্চিল (২য় বার) 


৯৮৫২ 
১৯৮৫৫ 
৯৮৫৮ 
১৮৫৯ 
১৮৬৫ 
১৮৬৬ 
৯৮৬৮ 
১৯৮৬৮ 
৯৮৭৪ 
১৯৮৮০ 
১৮৮৫ 
৯৮৮৬ 
১৮৮৬ 
১৮৯২ 
১৮৯৪ 
১৮৯৫ 
৯৯০২ 
৯৯০৫ 
৯৯০৮ 
১৯৯১৬ 
১৯২২ 
১৯২৩ 
৯৯২৪ 
৯৯২৪ 
১৯২৪ 
১৯৯৩৫ 
১৯৯৩৭ 
৯৯৪০ 
১৯৪৫ 
১৯৫০ 
১৯৫১ 


* পরে আল অব চ্যাথথাম্‌ ও ডিউক অব নিউক্যাসল্‌। 1 পরে মাকুইস অব 


লাান্সডাউন। $ পরে আর্ল অব (বিকল্সাঁফল্ড। 


সাধারণ জ্ঞান 


সর্বোচ্চ 
বশারশৃষ্ণ_এভারেষ্ট (ভারতবর্ষ : 
২৯,০০২ ফুট) । 
প্রাসাদ-_সোভিয়েট প্যালেস্‌ 
রোশিয়া, ১,৩০০ ফুট) । 
ম্যার্তি 


(জার্মাণী : ৫১৯ ফুট)! 
দুর্গ_এইফেল দুর্গ (ফ্রান্স : 
৯৮৪ ফুট) । 
আগ্নেয়াগার_চিমৃক্রোজো (ইকুয়েডর : 
২০,৭০২ ফুট উচ্চ)। 
অট্টালকা- এস্পায়ার ষ্টেট (বিল্ডিং 
আমেরিকা : ১২৫০ ফুট)। 
মালভ্মি__পাঁমির (মধ্য এশিয়া : " 
১৩ হাজার ফুট)। 
বাঁধ__বৃজ্ডার ডাম (আমোরকা)। 
মগর- ফারি (তিব্বত : সমদদ্রুপ্ঠ 
হইতে ১৪,৩০০ ফুট উচ্ে)। 


সর্ববৃহৎ 

নগর- লন্ডন (৭০০ বর্গ মাইল)। 
অট্টালিকা--ছিজের পিরামিড (মিশর)। 
দেশ- ব্রোজল দেক্ষিণ অমেরিকা)। 
মরুভাম_ সাহারা (আফ্রিকা)। 
দ্বীপ- গ্রীণল্যান্ড। 
জাহাজ চলাচলোপষোগী খাল-সুয়েজ 

(মিশর) দৈর্ঘ্য ১০৪ই মাইল। 
আগ্নেয়শিন্রি- মৌনা লোয়া! (হাওয়াই 


দ্বশপ)_ ক্রেটারের গভীরতা 
১২,৪০০ ফুট । 
হদ-লেক সুপেরিয়র (উত্তর 
আমোরিকা : ৪১২ মাইল দীর্ঘ)। 
মহাসাগর- প্রশান্ত : ৬,৩৮,০১,০০০ 


মেলা__নিজ নি-নভ্গোরদ্‌ (রাশিয়া) 
বেলুন-_এক্সশ্লোরার টৃ (আমোরকা)। 
ষ্্থজ্জাহান্র_ কিং জর্জ দি পিক্সথূ 
(টেন) । 
যাত্রীবাহী জাহাজ--কুইন এলিজাবেথ 
(গ্রেট্‌ব্রিটেন : ৮৫,০০০ টন)। 
হশরকখাঁন_কম্বরাল (সাউথ 
আমেরিকা)। 
খিলান--সিডন' হার্বাট ব্রিজ 
জেদ্র্রোলয়া)। 
গুদ্বজ_গুলগুশ্বজ (বিজাপ্নর, 
ভারতবর্ষ ব্যাস ১৪৪ ফুট)। 
জ্বীপপুজ- আলয়। 
গিজা- সেন্টপিটার্স (রোম)। 


» ভিত্তির পাদদেশ হইতে মূর্তির হাতের আলোক বার্তিকা পর্যন্ত ৩১০ ফুট উচ্চ। 


সাধারণ জ্ঞান ১০৯ 


ঘণ্টা অস্কৌর ঘণ্টা (ওজন ২০০ টন, 
উচ্চতা ও ব্যাস ২১ ফুট)৷ 

ঘাঁড়-কোল্‌গেট বিল্ডিং আমোরিকা)। 

বাঁধ__লয়েড ব্যারেজ সেক্ুর, 

) 
হ'ীরক_দ কুলিয়ান (৩,১০৬ ক্যারেট) । 
প্রবাল_ বেরেসফোর্ড হোপ পার্ল 

৫৯৮০০ গ্ৰাম) ৷ 


রেলওয়ে ম্টেশন-_গ্য্যান্ড সেন্রীল 
টার্মনাস (নিউ ইয়কণ)। 

গ্রহ-জ্যাপটর্‌ বা বৃহস্পাত। 

পপ রাফলেশিয়া (সুমাতা) ৷ 


দশর্ঘতম 


বারান্দা_ রামে*বর মান্দর দোক্ষণ 
ভারত : ৪,০০০ ফুট)৷ 
সড়জ্গ পথ-_তাল্না জোপান 


নদ-মাঁসাঁসাঁপ-মুসৌরাী, 
৪২২১ মাইল (আমোৌরকা)। 
দেওয়াল_চাীন (১৪০০ মাইল)। 
রাজপথ- ব্লডওয়ে (নিউ ইয়র্ক) ৷ 
রেলওয়ে সেতু_হেলগ্রেট ব্রীজ 
(আমোরিকা : ১৩,৫৫৩ ফুট)৷ 


সর্বাঁধক 
সর্বাপেক্ষা ঘনবসাঁত_ জাভা (প্রাত বর্গ 


পাবার স্বোমশী ২০ ইন্লি, স্তণ ১৮ 
ইঞ্চি, পত্ৰ ৬ ইাণ্চ) ৷ 


এ. কারসেতজশী। 


নোবেল পুরস্কার: 


কৃষফগোবিন্দ গৃস্ত॥ 
কে. সি. এস্‌. আই-_রাধাকাল্ত দেব। 


১১০ বধপজশ 


আই. এম্‌. এস্‌_শ্যাঁডভ চক্রবতর্ণঁ। 


অবনান্দ্রনাথ ঠাকুর । 
আই. সি. এস্‌__সতোম্দ্রনাথ ঠাকুর । 
".. পদত্যাগ সৃভাষচন্দ্র বসু 
সার উপাধি ত্যাগ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
স্মিথ প্রস্কারপ্রাপ্ত__ভূপতিমোহন 


বস্থ৷ 
বার্লিনের মহলা পি. এইচ. ডি 


ভি ক্ষপণক, র্‌ " বেতালভটট 


ক্ৰতু। 
* বারো ভুইঞ্া :_কন্দর্পনারায়ণ, (চন্দ্র 


*্বীপ), প্রতাপাদতা (যশোহর), 
লক্ষণমাণিক্য (ভুল্‌য়া), চাঁদ রায় ও 
কেদার রায় (বিক্রমপুর), চাঁদগাঁজ 


চোঁদপ্রতাপ), গণেশ রায় (দিনাজপুর), 
হাছ্বীর মল্ল (বিষ্ণুপুর), কংসনারায়ণ 
(তোঁহরপুর), রামচন্দ্র ঠাকুর (পঠায়া), 
ফজল গাজী (ভাওয়াল), ঈশা খাঁ 
অসনেদ্‌ আলি (খাঁজরপুর)। 


খত আবিন্কারসমূহ ও আবিম্কারকদের নাম 


৯৪৫০-_আধ্বীনক ছাপাখানা : 
গুটেন বার্গ (জার্মানী) 
১৯৬০৮-দ্‌রবাণ : গলপার্স হেল্যান্ড) 

৮৮০৮৬১০৮ ও প্রথম 
জশীবান দর্শন : লিউবেনহোক 
(হল্যাণ্ড) 

১৬৮২- হৃদষন্তের ক্রিয়া ও রন্তের 

সন্তালন : উলিয়াম হার্ভে 
(ইংলাণ্ড) 
১৬৮৭- মধ্যাকর্ষণ : আইঞ্জ্যাক নিউটন 
(ইংল্যাণ্ড) 
৯৭৪৫-লিডেনজার কণ্ডেন্সার : কন 


- ক্লাইস্ট 
১৭৬৫-_স্টীম হীঞ্জন :জেমম্‌ ওয়াট্‌ 
স্কেটল্যাণ্ড) 
৯৭৬৬- হাইড্রোজেন: হেনরী 
ক্যাভেপ্ডিস (ইংল্যান্ড) 
১৭৭৪-_ আক্সিজেল : জোসেপ 'প্রচ্টাল 
(ইংলাঞ্ড) 
১৭৮৩-_ বেলন : মনগোলাফয়ের 
(ফ্রান্স) 
১৭৯৬-বসন্তের টিকা : এডওয়ার্ড 
জেনার ইংল্যান্ড) 
১৮০০-চলমান বিদ্যুৎ ও সেল্‌ : 
কাউস্ট এলেসাশ্ড্রো ভোল্টা 
(ইটালী) 
১৮০৭-ন্টীম বোট : রবার্ট ফুলটন 
(আমোরকা) 
১৮১৫-_কয়লা খাঁনর আলো : হামফ্রে 
ডোঁভ (ইংল্যান্ড) 
১৮১৯-সম্টেথেস্কোপ : রেণশ লেনেক 
ফ্রান্স) 
১৮২৭-__দেশলাই : জন্‌ ওয়াকার 
(ইংল্যাণ্ড) 


১৯৮২৯-সষ্টীম লোকোমটিভ : জর্জ 
ল্টিফেনসন (ইংল্যাণ্ড) 
১৮৩১_ইলেক্টে-ম্যাগনেটিক ইন্ডাক- 


১৮৩৫-__রিভলভার : কোল্ট 


১৮৪২-ইথার : লং 


১৮৫২-_লিফট্‌ : 
১৮৫৬- ইস্পাৎ : 


১৮৫১-_আভব্যান্তবাদ : চার্লস 
ডারুইন (ইংল্যান্ড), 

১৮৬৫ বংশগাঁতর সূত : 'গ্রিগার 
মেণ্ডেল আষ্টীয়া) 

১৮৬৬--ডিনামাইট :আলফ্রেড নোবেল 





বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের 
যে অকু্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্ুস্থান 
উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং 
যে সঙ্গতি, সতত! ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্বাপর 
বৈশিষ্ট্য, তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওলা যায় ইহার 
১৯৫২ সালের ৪৬তম বাঘিক কার্ধ্য-বিবরস্রীতে। 


১৬,৩৮, ৭৯,২৯৮২ 














+ b৬,9১,৮৫,০৪০,, 

২ ২৯০৪৯৪৮৩০৫৬, 

১৯৭৭৭৬২৮৭ 

প্রিমিরামের আর -- — ৩,৯৪,২৬৩৭১), 
দাবী শোধ (১২৫২) ------ ৮৮৭৮২ ২৭১২ 


ইনসিওরেন্স সোলাইটি,লিমিটেড, 


হিন্দুস্থান বিচ্ডিদে, ৪নং চিত্তরল্পন এভেনিউ, কলিকাতা -১৩ 


বিখ্যাত আবিষ্কারসম্ূহ ও আবিষ্ধারকদের নাম 


১৮৮৪-__ফাউন্টেন পেন £ 


ওয়াটারম্যান ( আমেরিকা ) 
১৮৮৫-__লাইনোটাইপ £ মাৰ্গেস্বেলার 
( আমেরিকা ) 


ইলেকটি,ক ট্রান্সকরমর £ স্ট্যানলি 
১৮৮৭__ইলেক্‌টি,ক যোটর £ নিকোলা 
টেসূল| ( চেকোল্লোভাকিয়া ) 
১৮৮৮_ কামেরা £ ইস্টম্যান কে।ডাক 


( আমেরিক! ) 
১৮৯০_ ডিজেল ইঞ্জিন £ 


কষভলফ ডিজেল ( জার্মাশী ) 
১৮৯৫ _ ফটো ইলেকটি.ক সেল : 
এলপ্টার ও গাইটেল ( জার্মানী ) 
১৮৯*_ এক্সরে £ কনরেড উইলেম " 
রঞ্জেন ( জার্মাণী ) 
১৮৯৬_-বেতার বাতা প্রেরণ £ 
ছি. মার্কণি ( ইটালী ) 
১৮৯৭__ইলেক্‌ট্রন জে. জে. টম্সন্‌ 
(ইংল্যাও ) 
১৮৯৮-রেডিয়াম £ পিয়েরে ক্যুরী ও 
ম্যাডাম কারী ( ফ্রান্স ) 





১১৩ 


১৯০০--সাবমেরিনঃহল্যাগু(আমেরিকা) 
১৯০২-_আলোর গতি £ এ. এ. 
মাইকেলসন ( আমেরিকা ) 
১৯০৩-_এরোপ্লেন £ রাইট আ্রাতৃদ্ধর 
(আমেরিকা ) 
১৯১৩-_পর্রমানবিক সংখ্যা : মোক লি 
(ইংল্যাও) 
১৯১৪- যুদ্ধের ট্যাঙ্ক £ সুইনটন 
( ইংল্যাঞ ) 
১৯২৫__টেলিতিসন £ বেঘার্ড (স্কটল্যাও) 
১৯৩২. ডয়টেরিয্াম £ হারচ্চ উরে 
(ভারী হাইড্রোজেন ) 
-৯৩২--সালফাড়াগস্‌ £ জেরার্ড ভোম্যাক 


(জার্মাণী ) 
১১৩৪-__ভারীজল £ হারচ্ডউরে 


১৯৩৭-__নাইলন £ কারুখাস” 
(আমেরিকা ) 
১৯৩৮_ পেনিসিলিন £ স্যার এ, ফ্লেমিৎ 
ও সার হাওয়ার্ড জ্রেতি ( ইংল্যা ) 
১৯৪১-_ভি, ভি, টি, £ পলসুলার 
( সুইজ্জারল্যাঞ ) 





ভারতবর্ষ ১৫ই আগষ্ট 
বেলজিয়াম_২১শে জুলাই 
চীন__১০ই অক্টোবর 
সিংহল-__৪ঠ| ফেব্রুয়ারী 
ভ্ৰহ্ম_৪ঠা ফেব্রুয়ারী 
চেকোঙ্সে।ভাকিয়-_-২৬শে অক্টোবর 
কিছ্ল্যাও-_-৬ই ডিসেম্বর 
ক্ৰান্স_১৪ই জুলাই 
প্রীস--ঘ৫শে মার্চ 
ইটালী-_২৬শে আচ্চ 

৮ 


কয়েকটি দেশের স্বাধীনতা-দিবস 


নরওয়ে-_-১৭ই মে 
পাকিস্থান__-১৪ই আগষ্ট 
পোল্যাও--৩কা মে 

পর্ত,গাল__&ই অক্টোবর 
ফিলিপাইন__৪ঠ1 জুলাই 
সোভিয়েট রাঁশিযা--৭-৮ই নভেম্বর 
স্পেন_-১৪ই এপ্রিল 

তুরশ্ক_-১ল! নভেম্বর 

মাকিণ যুক্তরাষ্_৪ঠা জুলাই 
মেক্সিকো-_-১৬ই সেপ্টেম্বর 


নোবেল পুরস্কার 


আলক্রেড নোবেল (১৮৩৩-১৮৯৬ দ্বঃ) একজন শ্ুইভেনবাসী খ্যাতনামা 
ইন্ডিনীয়ার । ইনি প্রসিদ্ধ বিস্ফোরক ভিলেমাইটের আবিকর্ভা। নোবেল 
তাহার জীবনের সঞ্চিত সম্পত্তির ব্বহ্দংশ উইল হারা ট্রাই কমিরা রাখিয়া 
যান । এই ট্রাঞ্টের অর্থ-ভাগারের পরিমাণ প্রায় ১৭,৫০,০০০ পাউও অর্থাৎ প্রায় 
আড়াই কোটি টাকা ; এই বিপুল সম্পত্তির বা্ধিক আর হার! উইলে উল্লিখিত 
অভিলাঘ অনুসারে নিযোক্ত পাচট বিষয়ে প্রতি বংসর পাঁচজন মনীষীকে পুরস্কার 
বিতরণের ব্যবস্থা কর! হুইয়াছে :_ 

(১) সাছিতা ( শ্ৰেষ্ঠত্ব-বিচাৱের ভার শতশত রহিয়াছে ‘স্রইডিল একাডেমী অব 
লিটারেচার’-এর উপর ), (২) শাস্তি (নরওয়ে পার্লাষেণ্টের পাচজন সদন্ত লইয়া 
গঠিত এক কমিটি কর্তৃক বিচার্ধা ), (৩) পদার্ধ-বিজ্ঞান, (৪) রদায়ন ( ‘সুইডিশ 
একাডেমী অব লায়েন্স' কর্তৃক বিচাৰ্য্য ) ও (৫) ডেষক্ব বিজ্ঞান ও শরীরতত্ব 
('স্টকহলম ফ্যাকাপ্ট অব যেভিসিন' বিচার করেন )। 

এই পুরষ্কার দাতার নামাছ্ছসারে “নোবেল পুরষ্কার’ নামে আখ্যাত । নো'বেলের 
পঞ্চম বাধিকী ম্বতাতিথি উদ্যাপন উপলক্ষে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পুরস্কার 
বিতরণ আরম্ত হর। ইচ্ছার বাৎসরিফ পরিমাণ ৮,৪০০ পাও । 

প্রারন্ত হইতে বক্ষ পর্য্যস্ত যাহার! বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার লাভ করিয়াছেন নিয়ে 
ভাহাদের নাম দেওয়া হুইল | 


সাহিত্য 

১৯০১ আর. এফ. স্থলী-প্ররযোম এন্দ ১৯১০ পল জোহান লাছুইগ, 
"১৯০২ টি. মমসেন জার্মানী হেইকে জার্মানী 
১৯০৩ বি. ধিয়র্ণসন্‌ নৱওয়ে ১৯১১ মরিস মেতারলিষ্ক বেলজিরম 
১৯০৪ এফ, মিম্রাল ফ্রান্স ১১১২ জি. হাউপ্টঘ্যাল জার্নানী 

এবং যোশেফ এপিচার স্পেন ১৯১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠান্কুর ভারতবর্ষ 
১৯০৪ এইচ. সিয়েশ কিয়েংস পোলাগড ১৯১৪ প্রদত্ত হয় নাই 
১৯০৬ জি. কারডুস্কি ইটালী ১৯১৫ রোম! রল'। ক্লাস 
১৯০৭ ৱাডিয়াৰ্ড কিপলিং ইংল্যা ১৯১৬ ভি. হেইভেনষ্র্যাম্প সুইডেন 
১৯০৮ রুডোলক_ আয়কেন জার্মানী ১৯১৭ কার্ল গজেঙ্গেরাপ ও 
১৯০৯ সেলম! লাগেরলফ স্ুহইিভেন এম, পণ্টপ পিদান ডেনমার্ক 


১৯১৮ প্রদত্ত হয় নাই 
১৯১৯ সি. শ্পিটলার 
১৯২০ ছাট হ্থামন্থুন 
১১২১ আনাতোল ফ্রান্দ 
১৯২২ জে. বেমাঁতেন্তে 
১৯২৩ ডব্লিউ, বি. ইয়েস 
১৯২৪ হ্বলাদিক্ল রেমণ্ট 
১১২৫ জর্জ বার্ণার্ড শ’ 
১১২৬ এ্যাংসিয়া দেলেদ্ছা 
১৯২৭ হেনরী বার্ন 
১৯২৮ এস. উদ্দসেং 
১৯২৯ টমাস ম্যাঁদ 
১৯৩০ সিনক্রেয়ার লুই 


নোবেল পুরস্কার ১১৫ 


হ্ুইজাব্রল্যাও 


নরওয়ে 
ফ্ৰান্স 

স্পেন 
আযার্দাৎ 
পোলাও 
ইংলাও 
ইটালী 
ক্রাব্স 
অরঙয়ে 
জার্মানী 
আমেরিক! 


১৯৩১ ই. আক্মেল কার্লকেলদৎ 


১৯৩২ জন গলস্ওয়া্দি 
১১৩৩ আইভান বুনিন 
১৯৪ লুইগী পিরাঁণদেলো! 
১৯৩৫ প্রদত্ত হয় মাই 
১৯৩৬ ইউজেন ও'নীল 
১৯৩৭ আর. এম. জুগাদ 
"১৯৩৮ পার্ল বাক 

১৯৩৯ পি. ই. সিল্লানগ্রা 
১৯৪০-৪৩ প্রদত্ত হয় নাই 
১৯৪৪ জে. ভি. জেনসেন 
১৯৪৫ গেত্রিয়েলা মিসট্রাল 
১৯৪৬ হেরমান ছেস 
১৯৪৭ আনে জিদ 

১৯৪৮ টি. এল. এলিয়ট 
১৯৪৯ উইলিয়াম ককৃনার 
১৯৫০ বাট্রানড রাসেল 
১৯৫১ পার লাগের কতি 


সুইডেন 
ইংল্যাও 
রাশিয়া 

ইটালী 


আমেরিক! 

জরা 
আমেরিকা 
ফিনল্যান্ড 


ডেনমার্ক 
চিলি 


হুইজারল্যাঙ 


ফ্রান্স 
ইংল্যাও 
আমেরিকা 
ইংল্যান্ড 
সুইডেন 


১৯৫২ এম. ক্র্যাঙ্ষে। মোবিয্সাক ক্রান্স 


শান্তি 


১৯০১ হেন্নী ভুনান্ত স্থইন্দারল্যাগড 
এবং ক্রেডারিক পাসে জ্রান্স 
১৯০২ এলি ভুনিওমম্‌ এবং 
আলক্রেড গোবা দুইজারল)1৩ 
১৯১০৩ ডব্লিউ, আর, ক্রেমার ইংল্যা্ড 
১৯০৪ ‘দি ইন্‌ষ্টিটউট্‌ অব 
ইণ্টাৱস্কাশঙ্গাল ল' বেলজিস্মম 
১৯০৫ বার্থ! বি. কন্‌ স্টনের অদ্রিয়। 
১৯০৬ ঝিওডোর রুক্ষভেন্ট আমেরিকা 
১৯০৭ আর্পেষ্টো টি. মোমেটা ইটালী 
এবং জুই রেন! ক্রাহ্স 
১৯০৮ কে. পি. আর্শন্ডসন্‌ সুইডেন 
এবং এষ্‌. এক. বাজের ডেনমার্ক 
১৯০৮ ব্যারণ দেত্বয়রমেলা ভ 
কন্তত | ফ্ৰান্স 
এবং এম্‌. বিয়ারনায়েট নেদারল্যাওস্‌ 
১৯১০ ‘ইণ্টারপ্তাশঙ্কাল 
পার্মানেণ্ট পীস বুরে|' সুইজ্গারল্যাগড 
১৯১১ টি, এম. সি. আসের নেদারল্যাুস 
এবং আলক্রেডা ফ্রিয়েড অন্নিয়া 
১৯১২ এলিহু রুট আমেরিকা 
১৯১৩ এইচ. লাফতাইন বেলঞিয়ম 
১৯১৪-১৬ প্রদত্ত হয় মাই 
১৯১৭ ‘ইণ্টারস্তাশন্তাল রেডক্রুশ 'জেলেভা 
১৯১৮ প্রদত্ত হয় নাই 
১৯১৯ উড়ো উইল্‌সন আমেরিক! 
১৯২০ লিও বুর্জোয়া ফ্রান্স 
১৯২১ এইচ, ত্ৰাষ্টিং সুইভেন 
এবং খৃষ্টিয়ান এল, ল্যাঙ্ষে নরওয়ে 


১১৬ 


১৯২২ ক্রিংজ্জোক নানসেন নরওয়ে 
১৯২৩-২৪ প্রদত্ত হয় নাই 
১৯২৫ চার্লস জি, ডাওয়েস আয়েব্রিকা 


এবং অষ্টিন চেত্বারলেন ইংল্যাগ 


১১২৬ আরিপ্তাইদ ত্রিয়াদ ফ্রান্স 
এবং ছি. প্রেজেমান জার্যানী 

১৯২৭ এফ. যুইসন ফ্রান্স 
এবং জুভট্উইগ কাইডে জার্মাধী 

১৯২৮ প্রদত্ত হয় নাই 

১৯২৯ এফ. বি কেল্লগ আমেরিকা 

১৯৩০ নাদান সোদারক্রম সুইডেন 


১৯৩১ মিস্‌ জেন আডামস্‌ এবং 

এন এম বাটলার আমেরিকা 
১৯৩২ প্রদত্ত হয় নাই 
১১৩৩ নৰ্মান আযাঞ্জেল ইংল্যাগু 
১৯৩৪ আর্থার এগারসন ইংল্যাও 
১৯৩৭ কার্প ফন্‌ ওজির়েটোস্কী জার্মানী 
১৯৩৬ সি. এস. লামাস আর্জেন্টিনা 
১৯৩৭ ভায়কাউন্ট সেসিল ইংল্যাও 
৯৯৩৮ “গ্ভানসেন ইন্টার” 

ভাশল্লাল অফিস 

ফর রেফিউজিজ? জেনেভা 
১৯৩১-৪৩ প্রদত্ত হয় নাই 
১৯৪৪ “ইন্টারন্কাশক্কাল 


রেডক্রুস কমিট' গুইজারল্যাগড 
১৯৪৫ কর্ডেল হাল আমেত্রিক! 
১৯৪৬ এমিলি জি. বালচ 

এবং জন মট আছেত্রিকা 
১১৪৭ ক্রেগুস সাভিস কাউন্সিল ইংল্যাও 

এবং আমেরিকান সাতিস 

কমিটি আমেরিকা! 


১১৪৮ প্রদত্ত হয় নাই 


বৰ্ষপঞ্জী 


১৯৪৯ লর্ড বছ্ছেড অর্‌ ইংল্যাড 
১৯৫০ ভাঃ রালঙ্ক এস. বাঞ্চ আমেরিকা 
১৯৫১ লি জন কাল 
১৯৫২ প্রদত্ত হয় নাই 

* পদার্থ বিজ্ঞান 
১৯০১ ডব্লিউ, সি. রোএন্টগেন জারা 
১৯০২ এইচ. এ, লৱেম্র 


এবং পি, যেন ডেনমার্ক 
১১০৩ এ. এইচ. বেকেরেল 

এবং পিয়েরে কারী ও 

মেরী ক্যুরী ক্ৰান্ন 
১৯০৪ লর্ড ব্যালে ইংল্যাণ্ড 
১৯০৫ ফিলিপ লেনার্ড জার্মানী 
১৯০৬ জে. জে. টমসন ইংল্যান্ড 


১৯০৭ এ. এ. মাইকেলসন আমেরিকা 


১৯০৮ জি. লিপমান্‌ জান্প 
১৯০৯ জি. আরকনি ইটালী 

এবং এত ব্রাউন জার্মান 
১৯১০ জে. ডি. ভ্যান্ডারওয়াল জার্মানী 
১৯১১ ভল্লিউ. বায়েন্‌ জার্মানী 
১৯১২ গুস্তাফ! ভালেদ সুইডেন 


১৯১৩ এইচ. ক্যামের্লিং-ওনস্‌ ডেনমার্ক 
১৯১৪ এষ্‌. ফদ্‌ লাউএ আরমান 
১৯১৫ ডব্লিউ, এইচ, ব্রাঁগ 

এবং ডব্লিউ, এল. ব্র্যাগ ইংল্যাও 
১৯১৬ প্রদত্ত হয় নাই 


১১১৭ সি. জি. বার্কল! ইংল্যাণ্ড 
১৯১৮ ম্যাকস্‌ লা কার্যাদ 
১৯১৯ জে, ডার্ক জার্ীমী 
১৯২০ সি. ই. গুইলোম্‌ সুইজারল্যাগ 
১৯২১ আলবার্ট আইনষ্টাইন জার্মানী 
১৯২২ নি এল্‌. বহু ভেনমার্ক 


নোবেল পুরস্কার 


১৯২৩ অরে এ. মিলিকাঁন আমেরিকা 
১৯২৪ কে. এম. কি, সিগবান সুইডেন 
১৯২৫ জেমস ফ্রাক্ট এবং 


গ্ুন্ডত ছেতস জার্মানী 
১১২৬ ব্বীম বি. পেরিল্‌ ফান্দ 
১৯২৭ আর্থার কম্পটন এবং 

সি. টি. বীজ উইল্‌সন্‌  ইংল্যাঞ্জ 
১৯২৮ ও, ডক্লিউ. (রচার্ডসন ইংল্যান্ড 
১৯২৯ ভুল এল. ভি. ভ শ্ৰগলী ফান্দ 
১৯৩০ স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট 

রামণ ভারতবর্ষ 
১৯৩১ প্রদত্ত হয় মাই 
১৯৩২ ডাকলউ, হাইজেনবের্গ জার্বাধী 
১৯৩৩ পি. এ. এম. ভিত্রাক এবং 

এরউইন শ্রডিংগার অন্তরিযা 
১৯৩৪ প্রদত্ত ছয় নাই 
১৯৩৫ জো. চা।ওউইক্‌ ইংলাাঙ 
১৯৩৬ ভি, জি. হেস্‌ এবং 

দি. ডি, ঘেণ্ডারসন আমেরিকা 
১৯৩৭ সি. জে. ডেভিসন আষেনিকা 


এবং জি. পি. টমসন ইংল্যাণ্ড 


১৯৩৮ এনরিকো ফমি ইটালা 
১৯৩৯ ই. ও. লরেন্স আমেরিকা 
১৯৪০-৪২ প্রদত্ত হয় নাই 

১৯৪৩ অটো প্রাণ আমেরিক। 


১৯৪৪ ইলিডর আইজাক্‌ রাব আমেরিক? 
১৯৪৫ অধ্যাপক পাউলি মুইজারল্যা্ড 
১৯৪৬ পি. ডব্লিউ. ব্রিজযান আমেরিকা 
১৯৪৭ স্যার ই. এপেলটন ইংল্যা্ 
১৯৪৮ পি. এম. এস. ব্লাকেট ইংলযাওু 
১৯৪৯ প্রদত্ত হয় লাই 

১৯৫০ সেসিল এফ. পাওয়েল ইংল্যাগু 


১১৭ 


১৯৫১ স্কার জন ডগলাস কঙ্ক টু ইংল্যাণ্ড 
ও ই. টি, এস. ওয়।লটন্‌ আয়ারল্যান্ড 
১৯৫৭ ডাঃ এ. পার্শেল আমেরিকা 
ও প্রোঃ এক. ব্লক ক্যালিকোণিযা 
ভ্েবজ বিজ্ঞান 
১১০১ ই. এডলফ ফন্‌ বেরিং জার্মাধী 
১৯০২ ম্তার রোনাচ্ড বস্‌ ইংল্যাণ্ড 
১৯০৩ এন. আর. ফিনসেন্‌ ডেনমার্ক 


১৯০৪ আই. পি, পানভ্ভলভ রাশিয়া 
১৯০৫ আর. কোথ জার্মানী 
১৯০৬ র্যামনি ক্যাজল স্পেন 
এবং ক্যামিলে। গলগি ইটালী 
১৯০৭ সি. এল. এ. লাভবে ফ্রান্স 
১৯০৮ পল্‌ এলরিশ জার্নাদী 
এবং ই. ম্যাচনিকফ ক্ান্ন 
১৯০৯ টমাস কোঁখের ন্ুইজ্যারল্যাও 
১৯১০ এ. কোছেল জার্মীা 
১৯১১১ এ, গুলই্াও হুইডেন 
১৯১২ এ, ক্যারেল, আমেরিক1 
১৯১৩ সি. রিকেট চি 
১৯১৪ আর. বেয়েনী আদ্রিয়া 
১৯১৫-১৮ প্রদত্ত হয় নাই 
১৯১৯ জে. বোর্ডে বেলজিয়ম 
১৯২০ এ. জ্ৰুথ ডেনমার্ক 
১৯২১ প্র হুর নাই 
১৯২২ এ. ছিল্‌ ইংল্যাও 


ও অধ্যাপক মেয়ারহফ জার্মাণী 
১৯২৩ এফ. জি. ব্যাগটিং এবং 

জে. জে, আর. ম্যাকলিয়ড ক্যানাড1 
১৯২৪ গল্লিউ. আইনথেএভেন হল্যাগ 
১৯২৫ প্রদত্ত হয় নাই : 


১৯২৬ জে. কাইবিগার ডেনমার্ক 


১১৮ 


১৯২৭ জুলিয়দ ভত্রিউ, জোরেগ অনিতা 
১৯২৮ চার্লস নিকল ফাল 
১৯২৯ এক. জে. হুপকিনস্‌ ইংল্যাও 

এবং ই. আইজেকম্যান হল্যাগু 
১৯৩০ কার্ল ল্যাণ্ড ষ্ঠাইনার আমেরিকা 
১৯৩১ অটো এইচ. ওহারবুফ' জার্মানী 
১৯৩২ স্তাৱ চাল স শেরিংটন 

এবং ই, ডি. য়্যাড়য়ান ইংল্যাও 
১৯৩৩ টি. এইচ মরগাদ আমেরিকা 
১১৩৪ জি. মিলে ভক্লিউ. পি. 


মরফি এবং 

ক্রি. এইচ. চুই, আমেরিকা 
১৯৩৫ এইচ. স্পমান জার্মাদী 
১৯৩৬ স্যার হেনত্রি ডেইল ইংল্যা 

এবং অটো লোই অস্বিয়া 
১৯০৭ আলবার্ট কন্‌ সেন্টপিয়গি হাঙ্গারী 
১৯৩৮ সি, হেমানস্‌ বেলজিয়ম 
১৯৩৯ জি. ভোমাগ জার্মান 


১৯৪০-৪২ প্রদত্ত হয় নাই 
১৯৪৩ কেমরিক্‌ ভা কোপেনছেগেন 

এবং এডেলবার্ট ডয়জি আমেরিকা 
১৯৪৪ জোসেফ আলে ক্ষার 

এবং এইচ. গেসার আদেরিকণ 
১৯৪৫ স্যার এ ক্রেমিং 

সকার ছাওয়ার্ড ফ্লোরি 

এবং ই. চাইমসূ ইংল্যা 
১৯৪৬ এইচ. জে. হলার জাদেরিকা 
১৯৪৭ ভাঃ জে. এস. টি. কোতি 

এবং মিসেস এফ. কোতি 

চেকোগ্লোতাকিয়া 


১৯৪৮ পল মূলাৱ অইজারল্যানড 


বৰ্ষপঞ্জী 


১৯5৯ ডাঃ ডব্ল,,আর, হেস সুইজারল্যাঞ্জ 
এবং ডাঃ মণিজ পতু'গাল 
১৯৫০ এডওয়ার্ড সি. ফেন্ডাল আমেরিক! 
ফিলিপ এস, ফ্ঞে EJ 
এবং ট্যাডিউম্‌ রাইধ স্টাইন সুইজারল্যাও 
১৯৪১ ম্যান্মম খিলার আমেরিকা 
১৯৫২ প্রো: সেলম্যান ওয়াফ্চন্‌ম্যান 


আমেরিকা 

রসায়ন 
১৯০১ জরে. এইচ. হক. হল্যাগু 
১৯০২ এমিল কিশার জামালী 
১৯০৩ এস. আইনিয়স্‌ হুহডেন 


১৯০৪ স্কার উইলিয়ম র্যামজে ট্ংল্যা্ 


১১০৫ এ. কন বেয়ার জার্মান 
১৯০৬ এইচ. মোইজা ফান্দ 
২৯০৭ ই. খনার স্বার্যাম 
১৯০৮ আরনেঃ রাদ্দারকোর্ড ইংল্যা্ড 
১৯০৯ ডব্লিউ. আসওয়াচ্চ জার্মাদী 
১৯১০ অটো ওয়ালাখ ওঁ 

১৯১১ মারী এস কারী ফান্দ 


১৯১২ অধ্যাপক ব্রিগ-নার্ড এবং 

পি. সাবেচিয়ার খর 
১৯১৩ র্যালক্রেভ বারনার অইজারল্যাগু 
১৯১৪ টি. ডব্লিউ, রিচার্ডদ্‌ আমেরিকা! 
১৯১৫ আর. উইলস্‌ ট্যাটার আমেরিকা 
১৯১৩-১৭ প্রদত্ত হুয় নাই 


১৯১৮ ফ্রিংস হারবার জার্মাদী 
১৯১৯ প্রদত্ত হয় নাই 

১৯২০ ওয়ালটার নেসট জার্মাণী 
১৯২১ এফ. সাড ইংল্যাগু 
১৯২২ এফ. ডব্লিউ. এটসন রঙ 
১৯২০ ক্রিংস প্রেগল্‌ অগ্রিয়া 


নোবেল পুরস্কার 


১৯২৪ প্রদত্ত হয় নাই 


১৯২৫ আর স্বিপমঙ্ডি জার্মাণী 
১৯২৬ টি. স্ডেভবার্গ সুইডেন 
১৯২৭ এইচ. উইম্ডস জার্মানী 
১৯২৮ এ. উইন্ডস্‌ Ee 
১৯২৯ এ. হার্ছেন এবং 

এইচ. ফন সুলের 

কিপলিন স্থইভেন 
১৯৩০ হান্স্‌ কিসার জার্যাদী 
১৯৩১ কার্ল” বশ এবং 

এক, বেঞ্িয়স ঞঁ 
১৯৩২ আই, ল্যাংযুই-এৱ আমেরিকা 
১৯৩০ প্রদত্ত হয় নাই 
১৯৩৪ এইচ. সি. ইউরে আমেরিক! 
১৯৩৫ এক. ক্ষোলিয়ট ও 

ম্যাডাম জোলিয়ট ফাল 
১৯০৬ পেরটার ডেবয় জার্মান 
১৯৩৭ ডব্লিউ, এম. হাওয়ার্থ ইংল্যাণড 


এবং পল কেরার জুইজারল্যাণ্ড 
১৯৩৮ আর, কুন জার্মানী 


১১৯ 


১৯৩৯ এ. এক. জে. ঝুটেনট* জার্মাণী 
এবং এল. ক্রংসিক! সুইজারল্যাগ 

১৯৪০-৪২ প্রদত্ত হয় নাই 

১৯৪৩ জর্জ ফন হেঙেসি সুইডেন 

১৯৪৪ অটো হান্‌ জার্মানী 

১৯৪৫ আরথুরি বিরতানেন ফিনল্যাড 

১১৪৬ জে. 7ব. অুমনের+ করেল 
এবং জে. এইচ. নর প ও 


ডব্লিউ এম. ষ্যানাল প্রিন্সটন 
১৯৪৭ স্তার রবার্ট রবিনসন ইংল্যাড 
১৮৪৮ আনি টিসেলিয়াস সুইডেন 
১৯৪৯ উইলিম্মম পিয়ক আমেরিকা 
১৯৫০ অধ্যাপক এমেরিটাল 

অটে। ডিয়েল্‌স জার্মানী 

এবং ডক্টর কুষ্ট অলডেক এ 
১৯৫১ ডাঃ মেন বিওভোর 

সিবর্গ ক্যালিফোণিয়া 

এবং ডাঃ এডুইন ম্যটসন 

ম্যাকমিল্যান ঙ 


১৯৫২ ডাঃ এ. জে. পি. মার্টিন ইংল্যাণ্ড 
ও ডাঃ আর. এল. এম. সঞঙজ এ 





* গ্রহণ করেন নাই। 


+ অর্ধেক, অপর অবে ক অন্ত ছইজন। 


আদম ন্ুমারী 


প্রাচীন ইতিহাস £ আদম সুমারী বলিতে সাধারণতঃ আমর! লোক গণনা 
বুকি । কিন্ত লোক গণন! আদম স্থমারীর একট! অপরিহার্য্য অঙ্গ হইলেও নিছক 
লোক গণনাই আদম স্ুয়ারীর একমাত্র কান্ধ নয়। 

সর্বপ্রকার জাতীয় উন্বতিন্বলক পরিকল্পনার সঙ্গে ইঙ্কার সুগভীর সম্পর্ক 
বিস্তমান। আদম দ্ুমারী উপলক্ষে নাগরিকদের সন্গদ্ধে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা 
হয় তাহার দ্বার! রােঁর প্রতিটি নাগরিঝই কোন না কোন প্রকারে উপকৃত হয়। 
সমগ্র দেশ ও অঞ্চজবিশেষের জনসংখ্যা ও জনগণের গতি-প্রকৃতি জানা ন! থাকিলে 
কেজ্রীয় বা স্বানায় গতণমেন্টের পক্ষে ঘথারী[ত শাঁসন-ব্যবন্থা পরিচালন! সম্ভব নয় । 
আদম হুমার। হইতে জাতির জন্ম, স্বহা, বিবাহ, পেশা প্রভৃতি সম্দ্ধে যে সব গুরুত্ব- 
পূর্ণ তথা অবগত হুওয়! যায় সেগুলি প্রতিনিপ্ততই জনসমাজের নানাবিষ কাজে 
লাগে। পৃথিবর নানা দেশে আদম স্ুমারী গত ১৫০ বংসর ধরিয়া চালু আছে। 

আদম মার ইতিহাস পর্যা।লোচনা করিলে দেখা যার যে, বর্তমান রূপে 
না হইলেও কোন ন! কোন ন্ধপে ইহ! সুপ্রাচীন যুগ হইতেই পৃথিবাতে চালু 
ছিল । যতদূর জানা যায় তাহাতে প্রায় পাচ হাজার বৎসর আগে ম্মমেতীয় 
সভ্যতার আমলে সর্বসাধারণের ধন-সম্পদের সরকারী হিসাব তৈয়ানী 
ফরা। হুইত। ইহা হইতেই পরে জনগণনার নাতি উদ্ভুত হইয়াছিল 
বলা চলে । মিশরটর সভাতার প্রথম যুগে প্রতি বংসর নীল নদের 
বন্জার প্লাবিত জম জনসাধারণের মধ্যে মৃতন করিয়া বন্টন করিতে হইত 
বলিয়া লোকগণনার প্রয়োজন দেখ! দিয়াছিল। হিক্রপদ লোকগপনার পপ্ধতি 
মিশরীয়গণের নিকট হইতেই শিখিয়াছিল। বাইবেলে লোকগণনার বহু উল্লেখ 
পাওয়া যার। অনুরূপ একটি ইতিয়ত্ত হইতে জানা যায় যে, ইস্রাইলে ডেভিড 
লোকগণনার বাবস্থা করায় দেশে মড়ক দেখা দিয়াছিল এবং তাহার কলে দীর্ঘদিন 
খৃষ্টান জগতের অনেকের মনে ধারপা জন্দিয়াছিল যে, আদম নুমানী জাতিয় পক্ষে 
অআকল্যাপজনক | রোমানদের কাছে আদম লুমারী অত্যন্ত পরিচিত ছিল এবং 
প্রতি পাচ বৎসর অন্তর আদম কুমারী অনুষ্ঠিত হইত বলিরা জানা যায়। কিন্ত 
রোমান সাত্রাজ্যের পতনের পর অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মাহুয খাটি আদম লুমারীর 
কথা তুলির গিয়াছিল। এই সময় জমিন্বমা ও বন-সম্পদের তালিকা তৈয়ারী 
হইত মাত | ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে শ্রেগরি কিং গার্ধস্থ্য করের ভিত্তিতে ইংলাগ ও 


আদম সুমারী ১২১ 


ওয়েল্‌সের জনসংখ্যার একটা পরিমাপ করিয়াছিলেন এবং ৫ হাজার সরনারীর 
বয়সের ভিত্তিতে পমগ্র জাতির বয়স-গত একট! আছ্গমাপিক হিসাব রচনার প্রয্াসও 
পাইয়্াছিলেন । কিন্তু ইহাকে কোনক্রমেই আদম স্ুমারা বল চলে না । 

আধুনিক পৰ্য্যায় ? আধুনিক অর্থে যাহাকে আদম স্ুমারী বল! চলে 
অর্থাৎ কর সংস্থাপনের উচ্ছেগ্ঠ বাতীত জনগণের সংখা! ও অবস্থা আবিক্ষ রর 
যে চেষ্টা তাহা বোধ হয় সর্ধবপ্রথয দেখা যায় ক্যানাডার কুইবেকে ৷ ১৬৬৫ ঘৃষ্টাব্দে 
কুইবেকে এই আদম স্বমারী অনুষ্টিত হইয়াছিল ৷ ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের অন্তর্গত 
সুইডেনে প্রথম আদম হুয়ারী গৃহত হয়। অতঃপর ব:তে ধরে ইহ! ইউরোপ ও 
আমেরিকার সর্ধাআ ছড়াইয়া পড়ে | যাকিণ শাসনতঙ্ত্রের ১নং ধায়ায় নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে যে, প্রতি দশ বৎসর অন্তর যাকিল যুক্তরায্টরে আদম শুমারি 
ব্যবস্থা করিতে হুইবে । তদদুযায়ী ১৭৯০ খ্বষ্টান্ে মািপ বুক্তরাষ্রে প্রথম আদম 
শ্বমারী গৃহীত হুয়। 

গ্রেট ব্রিটেনে সর্বপ্রথম আদম সুযারী গৃহীত হয় ১৮০১ খ্বষ্টান্বে এবং তদবধি 
সেখানেও প্রতি দশ বৎসর অস্ত আদম নুমারা গৃহীত হইতেছে । জনসাধারণের 
কোন কোন অংশের মধ্যে জাদম ন্্যারী-বিরোধী একটা ভীতি ও সন্দেহ আছে। 
তাহাদের ধারণা যে, সংগৃহীত তথ্যাদি প্রয়োজন হইলে তাহাদের বিদ্ধ 
বাবছার করা হুইবে। কিন্ত ইহ! সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা । আদম সুমারীতে লন্জ 
সকল তথ)ই গভর্ণমেন্ট গভীর গোপনতার সঞ্চে সযত্কে রক্ষা করিতে বাধ্য ৷ 

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আদম স্থযারীর মধো একটা আন্তর্জীতিক সমতা- 
বিধানের প্রয়াস দীর্ঘ দিন বরিয়াই চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৯০০ সালের 
পূৰ্ব্বে এই সমতাবিধান সম্ভব হয় নাই। ১৮৭২ ব্বষ্টান্বে সেপ্টপিটাস বাগে 
অন্ুঠিত আন্তর্্জাতিক পতিসংখ্যান্‌ পরিষদের অধিবেশনে আদম সমান একটা 
আন্তর্জাতিক মাপকাঠি নিরাপণের প্রয়াস কর! হুইয়াছিল । কত্ত তাহা সফল হয় 
নাই। ১৮৯৭ সালের একটি অধিবেশনে পুনরায় এই প্রশ্ন আলোচিত হয় এবং 
হাঙ্রেরীর পরিসংখ্যান্বিদ্‌ ক্ষোসেদ কোনোক্ির প্রস্তাবক্তমে স্থির হুয় যে 
১৯০০ সাল হইতে আদম স্মারী গ্রহণের ব্যাপারে কতকগুলি আন্তর্জাতিক রীতি 
মানিয়া চলা হইবে । তদ্ববধি আদম নুমারী একটা আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছে । 


ভারভীয় আদম সুমারী 
ব্রিটিশ আমলে ১৮৮১ লালে প্রথম ভারতীর আদম গুমারী প্রবর্তিত হস্ত । 
বিষ্টশ কর্তৃত্বাবীনে প্রবন্তিত বলিয়া ভারতীয় আদম স্যারী বছলাংশে ব্রিটিশ 


১২২ বৰ্ষপঞ্জী 


খারাণুসামী । এই ধার! অহুসারে আদম স্থমারীকে একটা সামছিক ব্যাপার 
বলিয়া গণা করা হয় এবং ইঞার জন কোন স্বতন্ত্র সরকারী দপ্তর স্বায়ীভাবে 
রাখা হয় না। যখন আদম সুযারী গ্রহণের প্রয়োজজন হয় তখন বিশেষ আইনের 
দ্বারা একটি স্বতন্ত্র সামায়ক দপ্তরের সৃষ্টি করা ছয় এবং লেই দপ্তরের উপর 
গণনান্ব সকল দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই কার্ধ্ের জন ভারত 
পগভণমেণ্ট একজন সেব্সাস্‌ কমিশনার নিয়োগ করেন এবং তাহার অধীনে থাকেন 
জেলা সেলাসু অফিসার, চার্জ সুপারিণ্টেণেণ্ট, সার্কেল পরিদর্শক ও ব্লকের গণনা- 
কারিগণ। গণনাফারগণ সাধারণতঃ অবৈতনিক হয়। আইনের দ্বারা সকল 
সরকারী কর্মচারী, স্থূল ও কলেজের শিক্ষক. ডাক্তার, সামাজিক কৰ্ম্মী প্রভৃতিকে 
সাময়িক ভাবে বিমা বেতনে গণনাকানী নিযুক্ত কর! হয় এবং আদম প্রমারীর পুর্বে 
তাহাদিগকে লোকগণনার ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষাদিও দেওয়া হয়। প্রাথমিক 
ও চূড়ান্ত_এই ছুই তাপে আদম লুমাতীর কান্ধ বিভক্ত থাকে। চূড়ান্ত আদম 
সুমার! গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ জাগে প্রাথমিক আদম লুমারী গ্রহণ কর] হয়। 
লোকপণমার সুবিধার্থে সমগ্র দেশকে বহু বিভাগে বিভক্ত কর! হয় এবং এক এক 
জন গণনাকারী'র উপর এক একটি বিভাগের পূর্ণ ভার দেওয়! হয়। এই ধরণের 
ক্র ক্ষত্ৰ বিভাগে ৭০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত মরনারী থাকে ৷ প্রতিটি ঝেলার 
আদম শ্ুমারীর অধিকর্তা রূপে থাকেন জেল ম্যাজিট্টেট এবং তাছার অধ:নে 
একজন জেল! সেল্সাস্‌ অফিসার নিযুক্ত করা হয়। বড় বড় সহরে ওয়ার্ড অনুযায়ী 
লোক গণনা করা হয়। 
আমেরিকার আদম সুমারীর বাবস্থা কিন্ত অনেকটা ভিন্ন । মার্কিণ শাসন- 
ব্যবস্থায় আদম সুমারীর একটি স্থায়ী দণ্ডৱ সার! বংসর ধরিয়াই তথ্যাদি সংগ্রহে 
বান্ত থাকে । ১৯০২ স্বষ্টাৰ্ে ‘বাৱে! সব সেন্দাস’ নামক এই স্থাত়ী দণ্তরটি স্থাপিত 
হইয়াছে । ত্রিটিশ আমলে ভারতে যে কটি আদম স্ুমারী অনুষ্টিত হইয়াছে তাহার 
তারিখ ও তদন্থযায়ী মোট লোকসংখ্যার তালিক1 নীচে দেওয়া হইল £ 


বংসর লোকসংখ্যা বৎসর লোকসংখা! 
১৮৮১ ২৫ কোটি ৩৯ লক্ষ ১৯২১ ৩১ কোটি ৮৯ লক্ষ 
১৮৯১ *৮ কোটি "৩ লক্ষ ১৯৩১ ৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ 
১৯০১ ২৯ কোটি ৪৪ লক্ষ ১৯৪১ ৩৮ কোটি ১৩ লক্ষ 
১৯১১ ৩১ কোটি ৫২ লক্ষ 


ব্রিটিশ আমলে তারতীয় আদম সুমারী বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল 
একথা কোন ক্রমেই স্বীকার করা চলে মা । ১৯৫১ সালে অহিত স্বাধীন তাপ্নতের 
প্রথম আদম স্থমারীকেট বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করার চেষ্টা করা হইয়াছে। 


আদম জ্যারী ১২৩ 


স্বাধীন ভারতের প্রথম আদম সুমারী 


তারতে গৃহীত ১১৫১ সালের জাম স্ুমারী একাধিক কারণে বিশেষ 
উলেখঘোগ্য । ভারতবর্ষে ইচ্ছাই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক বিধিসন্মত বৈজ্ঞানিক 
আদম সুমারী । 

১৯৫১-এর আদম সুমারী গ্রহণ আরম্ভ হয় ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এবং ইহ! শেষ 
হয় ওরা মার্চ তারিখে । আদম সুয়ারার আসল কাছ শেষ হইবার পর শেষ তিন 
দিন সংগৃদ্ধীত তথ্যাদির সত্যাসত্য নির্ভারশকল্পে প্রতি বাড়ীতে পুনরায় লোক গণনা- 
কারিগণ উপস্থিত হন এবং জন্ম ও স্বত্যুর ছার নির্ূপণের ব্যাপারে ১ল! মার্ছকেই 
প্রামান্ত তারিখ বলিয়া ধরা হইয়াছিল । বড় বড় সরে লোকগণনার ব্যাপারে 
বিদেন রাষ্ত্রের প্রতিনিধিগণ ও তাহাদের অফিসগুলিকে বাদ দেওয়া হুইস্রাছিল। 
আদম সুমার গ্রহণ উপলক্ষে বেশ করেক মাস ধরিয়া ইহার প্রত্ততি-কার্ধা চলিয়াছিল। 
সারা ভারতের জন্তু আদম সুযারীর কমিশনার নিযুক্ত হইয়া ছিলেন প্র জার, এ. 
গোপালশ্বামী । স্বষ্ঠ ভাবে গণনা-কার্ধা সমাধাকল্পে সাময়িকভাবে সারা ভারতের 
জনত ৬ লক্ষ গণনাকারা (নিযুক্ত করিতে হুইয়াছিল । ১৯৫১-এর আদম স্রমারীতে 
লোকপপনাকারিগণকে হাত খরচ হিসাবে সাযান অর্থ দেওয়া হইয়াছিল । ইতিপূর্ব্বে 
তাঁহাও দেওয়া হইত না--লোকগণনা ছিল সম্পূর্ণকূপে হ্বেচ্ছাসেবকেও কাজ ৷ তাই 
১৯৪১ সালে যে আদম শুযারীর ব্যয় ছিল মাত্র ছই লক্ষ টাকা ১১৫১ সালে তাহা 
বাড়িয়৷ ১১ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে । এই হিসাবমতে প্রতি হাঞ্জার নরনারা 
গণনার পিছনে খরচ হুইল্রাছে মাত্র ৪০ টাকা--এত কম খরচে পৃথিবীর আর 
কোন দেশে আছম সুমারার কাঞ্জ অন্থঠিত হুয় বলিয়া জান! যায় নাই । এই প্রসঙ্গে 
আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাম্প্রতিক আদম অুমারীর ব্যয়ের সঙ্গে তারতীয় আদম 
সুমারীর বায় তুলনা করিলে আমাদের বঞ্তব্য স্পষ্ট হুইযর! উঠিকেপ ১৯৫০-এর 
এপ্রিল মাসে আমেরিকায় যে আদম সুমানী হইয়া গিয়াছে তাহাতে ১৫ কোটি 
জনসংখ্যার জন্ত বায় হইয়াছে » কোটি তলার । ইংল্যান্ডের ১৯৫১-এর এপ্রিল মালে 
যে আদম হুমালী হইয়াছে তাহাতে প্রায় ৫ কোটি জনসংখ্যার জনত ব্যয় হইয়াছে 
১২ লক্ষ ৫০ হাজার পাষ্ট ৷ সে অনুপাতে ভারতের প্রায় ৩৬ কোটি জনসংখ্যা 
গণনার জন্ত মা ১১ লক্ষ টাকা ব্যর অকিক্ষিংকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
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প্রাথমিক হিসাব অনুসারে ভারতের বিভিন্ন রাজে;র লোকসংখ্যা 
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8>১,৩৬,০৫৫  ২৯১৯৪,৯৬৮ 


ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ৯২,৬৫,১৫৭ ৪৬,১৫১৩৩৫ 


আজমীঢ় ৪,৯২,৫০৬ ৩,৫৯,৫৭২ 
ভূপাল ৮,৩৮,১৪৭ ৪,৩৮,৭৭৮ 
বিলাসপূর ১,২৭,৫৫৬ ৬৫,৩০৩২ 
কুর্ ২,২৪১২৫৫ ১,২৫,৩৩৩ 
দিজী ১৭,৪৩,৯৯৩ ৯,৯০,৪৪৩ 
হিমাচল প্রদেশ ৯,৮৯,৪৩৭ ৫,১৬,৩১৭ 
কচ্ছ ৫,৬৭,৮২৫ ২৭৩,৩৬৩ 
মাপপুর ৯৭৯,০৪৮ ২৮৪,৭৪৭ 
ভিপুরা। ৬,6৯,৯৩০ ৩/৩৯,৯৬২ 
বিন্ধ্য প্রদেশ ৩৫,৭৭,৪৩১  ১৮,৩৪,৬১০ 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ৩০,৯৬৩ ১৯,০৩৬ 
সিকিম ১৩৫,৬৪৬ ৭০,৯৬১ 


৮১৯৫০ সালের ১লা মার্চ গৃহীত ছিসাব মতে | 





নারী শতকরা 
বৃদ্ধির হার 
৪২,৫৯,৫৬৪ ২০২ 
২,০০,৪৬,৩৪৯ ১০১ 
১৯৭৩১ ১১৪৭৬ ২১৮ 
>১,০৬,৩৪,০৮৭ ৮৬ 
২,৮৫,৩৮,৬৭১ ১৪৩ 
৭৪,৯৪,২৮৫ ৬৪ 
৫৮১৫৭/৮৪১ 5৪ 
৩,০১,১১,৪৬১ ১১৯ 
১,১৪,৬৬,৭৪২ ১৩৫ 
৯১,৮৮,৪৬৯ ১৪২ 

x x 
৩৮,১৩,৩১৪ ১১১ 
৪৪,০৭,৮২০ ২৩৮ 
১৫,৯৫,৪২৬ ১৩ 
৭৩,৩১,৭৭১ ১৫২ 
২০,৪১,০৩৭ ২০'৫ 
66,63৯,৮২২ ২৩৬ 
৩,৩২,৯৩৪ ১৭৫ 
৩,৪৯,৩২৯ ৬৮ 
৬২,২৩৪ ১৪'৪ 
১,০৩,৯২২ ৩৫৫ 
৭,৫৩,৫৪৯ ৯০৯ 
৪,৭৩,১২০ ৫৮ 
২,৯৪,৪6২ ১৩৫ 
২,৯৪,২১১ ১৩১ 
৩,০৯,৯৬৮ ২৬৭ 
৯৭,৪২,৪২৪ ৬১ 
৯১,৯২৭ ৮৩ 
৬৪৬৮৫ ১১৫ 


আদম স্থযারী ১২৫ 


ভারতের জনসংখ্যা বর্তমান আদম সুমারী ছিসাবে ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২১ 
হাজার ৪৮৫ জন । এই জনসংখ্যার মধ্যে জন্দু ও কাশ্মীর এবং আসামের উপজাতীয় 
এলাকা ধরা হয় নাই । এই হিসাবের সঙ্গে ১৯৪১ সালের হিসাব তুলনা করিয়া 
দেখিলে দেখা যার যে, প্রায় ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৬০ হাজার লোক ত্বদ্ধি পাইয়াছে ৷ 
গড় বৃদ্ধির হার শতকরা ১২৫ ভাগ ; কিন্ত ১৯৩১-৪১ সালে গড় বৃদ্ধির হার ইহা 
অপেক্ষা বেশী ছিল । ১৯৪১-৫১ সালের মধ্যে জনসংখ্যার গড় বৃদ্ধির হারে বেশ 
তারতম্য রহিয়াছে বিভিন্রাংশে । পাঞ্জাবে (ভারত) এই হার শতকরা - ৫ । 
দিল্লীর জনসংখ্যার +৬২*১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কুর্প রাজ শতকরা ৩০৫ 
ভাগ, জিবাস্থুর-কোচিন ও মহাশুর রাজ্যে ২১২ ভাগ, বোম্বাইএ ২০৮ ভাগ, 
আসামে ১৭৪ ভাগ, উড়িষ্তায় ৬২ ভাগ, মধ্যপ্রদেশে ৭৯ ভাগ, বিহারে ৯৬ 
ভাগ স্বদ্ধি পাইয়াছে। 

ভারতের জোকসংখ্যার সাম্প্রদায়িক হার 

রেজিষ্টার জেনারেল মিঃ আর এ গোপালদ্বামী প্রকাশিত ভারতের আদম- 
হৃমারীর দ্বিতীয় খণ্ডের বিবরণ হইতে আনা গিয়াছে যে, ভারতের জনসংখ্যার 
শতকর। ৮৪'৯৯ জন হিন্দু, ১৯৩ জন ,সুসলমান, ২৩০ জন খৃষ্টান, ১৭৪ জন 
শিখ, ০'৪৫ আন জৈন, ০০৬ জন বৌদ্ধ, ০:০৩ জন জরথুগ্র, ০৪৭ জন অঙ্গান্ 
খওজাতি ধর্মাবলম্বী, ০:০০ জন খণ্ডজাতি ভিন্ন অন্তান্ত ধর্মাবলম্বী । 

নিয়ে প্রত্যেক রাজ্যের হিন্দু, শিখ, মুসলমান, বৌদ্ধ ও থৃষ্টানের জনসংখা! প্রদত্ত 
হুইল. 

উত্তর প্রদেশ- হিন্দু ৫,৩৭,৯২,৯২৫ আন) শিখ ১,৯৭,৬১২ জন ; বৌদ্ধ 
৩,২২১ জন ; মুসলমান ৯০,২৮,৯৯২ জন । খুষ্টান ১,২৩,৮৭৬ জন । 

বিহার-_ছিন্ছ ৩,৪৩,১০,৪১৬ জন ; শিখ ৩৮,৭০৩ জন ; বৌদ্ধ ১,১৬৮ জন ; 
মুসলমান ৪৫,৬৪,৪৬৬ জন ; খুষ্ঠীন ৪,২২,০৩০ জন । 

উড্ভিস্তা-__হিন্দু ১,৪৩,১৮, ৪১৯ জন ; শিখ ৪,৯৬৩ জন; বৌদ্ধ ১৬৯ জন; 
মুসলমান ১৭৬,৩৩৮ জন ) শ্বষ্ঠান ১,৪১.৯৩৪ জন । 

পশ্চিমবঙ্গ__(চদ্দননপর সহ )_ হিন্দু ১,৯৫,৯০,৬৬০ জন ; শিখ ২৯,৮৬৭ 
জন । বৌদ্ধ ৮৯,০৮৯ জ্বন ; মুসলমান ৪১,২৭,৯৬৩ জন ) খুন ১,৭৫,২৯৩ অন। 

আসাম- হিন্দু ৫৮,৯৪.৭৩৩ জন $ শিখ ৪,১০৭ অন; বৌদ্ধ ২২,৬৭৫ জন ) 
স্ুসলমান ১৯,১৬, ৪৫৬ জন ; খৃষ্টান ৫,৮৫,৩৯৯ জন ৷ 

মাদ্রাজ-_হিন্ছু ৪,৯১,৯৫,৩১৮ জন ॥ শিখ ২.৮৫৯ অন ; বৌদ্ধ ১,৩৭৫ জন ; 
মুসলমান ৪৫,৩৮,১৬৬ জন ; খৃষ্টান ২৪,৩১১০০৬ জন। 


১২৪ বৰ্ষপঞ্জী 
সহরমুখীনতা 


ভারতে ক্ৰমশঃ সক্রপুখীনতা দেখা যাইতেছে । বর্ত্তমান ১৯৫১ সালের আদম 
স্মারীর হিজাবে দেখা যায় যে, যোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগ নরনাত্রী অর্থাৎ 
* কোটি ৭০ লক্ষ লোক সহরে বাস করে। ১৯৪১ সালের হিসাবে সহরবাসীর 
সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৪০ লক্ষ অথাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৪ ভাগ। বড় 
সহরের সংখ্য! ৪৮ হইতে ৭৫টি হইয়াছে । এই বড় সহরগুলির মিলিত লোক- 
সংখা! ১ কোটি ৪৬ লক্ষ কইতে ২ কোটি ৪০ লক্ষ হইয়াছে । বোম্বাই, পুনা, 
বাঙ্গালোর, মাদ্রাব্ত, কলিকাতা, দিলী সহরে জনসংখ্যার গড় বৃদ্ধির হার শতক! 
১৯ হইতে ৬৩-র মধ্যে । আজমীঢ় ও দিল্লী বাদ দিলে ভারতের সৌরাষ্রে শতকরা 
৩৩৭, বোম্বাই শতকরা ৩১১ ভাগ, পশ্চিমবঙ্গ শতকরা ২৪৮, মহীশুর ২৪ ভাগ 
লোক সুরে বাস করে । সংরবাসী ও সহরসংখ্যা কম হুইল উড়িস্যা ( শতক! 
৪'১ তাপ ) আসাম ( শতকর1 ৪'৬ ভাগ ) এবং বিহারে ( শতকর| ৬'৭ ভাগ )। 
জনসংখ্য! £ পুরুষ ও নারী-__জীবিক। 
(১) ভারতে ৪০ লক্ষ করিম! লোক প্রতি বৎসর ঝ্ধি পাইতেছে। ১৯৫১ সালের 
হিসাবে দেখা যায় গত দ্রশ বৎসরে লোকসংখ্যা শতকর! ১২৫ ভাগ য্বদ্ধি পাইয়াছে। 
(২) ভারতের শতকরা! ৮৩ জন লোক পল্লী অঞ্চলে বাস ক্ষরেল। শতকরা 
১৭ আন সহরবাসী । 
২৯৫,০০৪,২৭১ জন । 
সহরবাসী-_-৬১৪৮২৫,২১৪ জন। 
(৩) ভারতে প্রতি একহাঙ্গার পুরুষে ৯৪৭ জন স্ত্রীলোক । 
মোট পুরুষ__১৮৩,৩০৫,৬৬৪ জন। 
মোট নারী-__-১৭৩১৫২৩,৮৩১ জন । 
(৪) প্রান্ত ২৪৯,১২২,৪৪১ জনের জীবিক1 কৃষির উপর নির্ভরঙ্ীল। 
(ক) অমি আছে এমন চাঁধী-_-১০৭,৩৪৬,৫০ ১ 
(খ) জমি নাই এমন চাষী-__-৩১,৬৩৯,৭১৯ 
(গ) কৃষি-মজুর_-৪৪,৮৮১,৯২৩ 
(ঘ) চাষ করে না এমন জমির মালিক-_-৫,০২৪,৩০১ 
(৫) অক্ষষক লোকসংখ্যা হুইতেছে__ ১০৭,৭৭১,৯৪০ 
(ক) ক্বষি ব্যতীত অন্ত উৎপাদনে নিযুস্ত-_৩৭,৬৬০,১৯৭ 
(থ) ব্যবসা-বাণিজ্্া_২১,৩০৮,৮৭১ 
(গ) যানবাহুন__-৭,৬২০৮১২৮ 
(খ} অক্তান্ত কাজে ও বিবিধ ব্যাপারে নিষুক্ত_ ৪২,৯৮২,৭৪৫ 


আদম সুমারী ১২৭ 
ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি 

















দশ বাৎসরিক কাঁল I আহুপাতিক বৃঞ্চি ( শতকরা ) 
১৯২১-১৯৩১ 1 ১০৯ 
১৯*১--১৯৪১ [ ১৫০ 
১৯৪১-১৯৪১ | ১২৫ 
পল্লীবাসী ও সহরবাসার শতকরা অনুপাত 
বৎসর পলটবাসীর সহ্রবাসীর সংখ্যা 
সংখ্যা (শতকরা ) ( শতকরা! ) 

১৯২১ ৮৯৮ wf ১০'২ 

১৯৩১ ৮৯ ১১ 

১৯৪১ ৭ ১৩ 

১৯৫১ v৩ ১৭ 





ভারতের ভুমি 
ভাৱতে মোট ভুমি এলাকার পরিমাণ ১২,৬৯,৬৪০ বর্গমাইল। তল্মধো ৩৬ 
ভাগ চাষাবাদযোগ্য। উহ্বাকে একর হিসাবে বরিলে উহার পরিমাপ দাড়ায় 
২৬৮,৪২৮,৯৬৪ একর । ভারতে মাথা পিছু ০'৭৫ একর চাষের জমি আছে । 
মোট চাষের জমির শতকরা! ২৬ ভাগে ধান ও ১১'৮ ভাগে গম উৎপন্থ হয় । ভারতে 


শতকরা ১১৪ ভাগ বনভূমি । 


পশ্চিমবঙ্গ 


[ জনসংখ্যা 3 আয়তল £ শিক্ষিত £ চাৰী £ স্তী-পুরুষ £ উদ্বাত্বর হিসাব ] 

ভাৱত বিভাগের অবশ্ন্ভাবী ফল বঙ্গ-বিভাগ | র্যাডক্ষিক রোয়েদাদ অনুযায়ী 
সমস্ত বর্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সী বিভাগের কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও মুশিদাবা'দ 
জেলা, যশোহরের ২টি থান।, নদীয়ার ১৩টি খানা, ব্রাজসাহী বিভাগের দাঞ্জিলিং 
জেলা, «টি থানা বাদে ভ্বলপাইগুডি জেলা, মালদহ জ্রেলার ১০টি থানা এবং 
দিনাজপুর জেলার ১০ট থানা পশ্চিমবঙ্গের অস্ততু ক্র হুয়। ১৯৫১ সালে ভারতের 
অস্ঞান্য রাজ্যের পার এই পশ্চিমবঙ্গে যে আদম সুয়ারী হয় তাহার দ্বারা এই রাজ্যের 
লোকসংখ্যা আধিক অবস্থা, শিক্ষিতের সংখ্যা, সহরবালী, পঙ্গীবালী, শ্রী-পুরুষ 


৯২৮ বরধপঞ্ী 


প্রভৃতি প্রায় সব কিছুরই একটা প্রাযান্ত তথা পাওয়! গিয়াছে । বর্তমানে রাজ্যের 
আয়তন ৩০,৭৭৫৪ বর্গমাইল, আর লোক সংখা হ্ুইতেছে ২,৪৮,১০,৩০৮ | 





জেলা আয়তন মোট টউদ্বান্তর সংখ্যা 
বর্গমাইল নসংখা! 
বর্ধমান বিভাগ ১৪,১৬৪ ১১,১০২,৫৩০ ২৬৩,০১০ 
বর্ধমান ২৮৭১৬ ২,১৯১,৬৬৭ ৯৬,১০৫ 
ব'রস্ুম ১০৭৫৪ ১,০৬৬,৮৮৯ ১১,৭৮৩ 
ৰাকুড়া ২,৬৪৮ ১,৩১৯,২৫০ ৯,২৯৪ 
মেদিনীপুর ৫,২৫৯ ৩,৩৫৯,০২২ ৩৩,৫৭৯ 
হুগলী ১,২০৯ ১,৫৫৪,৩২০ ৫১,১৫৩ 
হাওড়া 4৬৮ ১,৬১,৩৭৯ ৬১,০১৯৬ 
প্রেসিডেন্দী বিভাগ ১৬,৬১৯ ১৩,৭০৭,৭৭৮ ১,৮৩৬,০৬১ 
২৪ পরগণ! ৫,২৯৩ ৪,৬০৯,৩০৯ ৫২৭,২৬২ 
কলিকাতা ৩২ 8,৫৪৮,৬৭৭ ৮৩০,২২৮ 
নদীয়া ১,৫২৭ ১,১৪৪,৯২৪ ৪২৬,৯০৭ 
সুশিদাখাদ ২,০৯৪ ১,৭১৫,৭৫৯ ৫৮,৭২৯ 
মালদহ ১,৪০৮ ৯৩৭,৫৮০ ০,১১৮ 
পশ্চিম দিনান্দপুর ১,৩৮৫ ৭২০,৫৭৩ ১১৫,৫১০ 
জ্বলপাইগডড় ২,৩৭৮ ৯১৪,৫৩৮ ৯৮১৫৭২ 
দাৰ্ধিলিং ১৮১৬০ ৪৪৫,২৬০ ১৫,৭৩৮ 
কুচবিহ্বার ১,৩৩৪ ৬৭১,১৫৮ ১৯,১১৭ 
পশ্চিমব্ঙ্ ৩০,৭৭৫ ২৪,৮১০,৩০৮ ২,০৯১,০৭১ 


ইহার মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্য! হুইতেছে যথাক্রমে ১৩,৩৪৫,৪৪১ ও 
১১,৪৬৪,”৬৭ । ১৯৪৬ সালের অক্টোবৱ যাসেৱ পর পূর্ববঙ্গ হইতে তারতে 
আসিয়াছেন এবং নিজেদের ‘বাস্তচুত' বলিয়! ঘোষণা করিয়াছেন এমদ লোকের 
সংখ্যা ২,০৯৯,০৭১ | ইহার মধ্যে পুরুষ ১,১১৮,৪৭৪ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা_ 
৯৮৩১৪৯৬। 

ঘনবস্সতি-__পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গমাইলে ৮০৬ জন লোকের বাস। এই 
খন বলতি সব স্থানে সমান নয়, বিভিন্ব জেলায় বিভিন্ন রকমের । কলিকাতায় 
বসতি খুব ঘন। প্রতি বর্গমাইলে এখানে ৭৮,৮৫৮ জনের বাস, আন দার্জিলিং 
জেলায় প্রতি বর্গদাইলে ৩৭১ জলের বাস। কলিকাতার পরেই হাওড়া, 
হুগলী ও *৪ পরগণা জেলায় লোক বসতি অত্যন্ত ঘন। 


আদয স্থযারী ১২৯ 


নারীর সংখ্যা ক্রমশঃ ভ্রাস-_ প্রতি হাজার পুকুষে নারীর সংখ্যা খুব 
বেদী হাস না পাইলেও অব্যাহততাবে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। পশ্চিমবজের 
ভুগন্ধী ও কলিকাতা বাদে প্রায় সব জেলাতেই নারীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। 
বর্তমানে এরাজ্যে প্রতি হাজার পুরুষে ৮৫৯ জন নারী আছেন। পূর্ব্বে ১৯৩১ 
সালে উক্ত সংখ্যা ছিল ৮৮৫, ১১২১ সালে ছিল-__১০০। 


লিখিতে-পড়িতে পারে এমন লোকের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে 
লিখিতে ও পড়িতে পাৱে এমন লোকের সংখ্যা ৬০ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৯৭ 
জন অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৪৫৪ ভাগ শিক্ষিত) তন্পধো পূরুষের 
সংখা! ৪৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৮১ জন অর্থাৎ মোট পুরুষের শতকরা ৩৪৬৮ 
ভাগ ; স্ত্রীর সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২১৬ জন অর্থাৎ ্রীলে'কের মোট সংখ্যার 
শতকরা ১১৪২ ভাগ। ১৯৩১ সালে শিক্ষিত জরীলোকের সংখা! ছিল মোট 
স্রীলোকের সংখ্যার শতকর! ৩:৪০ ভাগ মাে। 

জীবিক]1_ পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৫৭-২১ ভাগ ক্কধিজীবী ও শতকরা ৪২:৭৯ 
তাগ অক্রধিআীবী । আদম হুমারীতে রাজ্যের কষিজীবীদের চারি ভাগে ভাগ কর! 
হুইয়াছে £__(১) যে সমস্ত জমির মালিক ক্ুষির কাজ করে না-_অথচ ভূমির উপস্বত্ব 
ভোগ করে, ইহাদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ১২১7 (২) মালিকানাস্বত্থবিশিষ্ঠ 
কষিজীবী__ইহাদের সংখ্যা ৮০ লক্ষ ২৩ হান্মার 4৫৭ | (৩) ভূমিহীন ক্ষেত মন্ু__ 
২৯ লক্ষ ৮০ হাজার । (৪) ক্ষেত মজুর__-১০ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৮১ । 

অকৃবিজীবীর সংখ্য 1-৩৮ লক্ষ ১১ হাজার ৩০০ জন শিল্পে, ২৩ লক্ষ 
১১ হাজার ৩০৯ গন ব্যবসায়ে, ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৯৭ জন যানবাহনের 
কাজে এবং ৩৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৪১ জন অন্যান কাজে নিযুক্ত থাকির| জীবিকা 
অর্জন করে। 

ধর্ম হিসাবে জনসংখ71--হিদ্দ ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ১০ হাজার ৬৬০ জন 
অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৭৮৬৯ ভাগ । মুসলমান ৪৯ লক্ষ ২৭ হাজার ১৬৩ জ্বন_ 
মোট জ্রনসংখ্যার শতকরা ১৯৮৫ ভাগ । খৃষ্টান ১ লক্ষ ৭৫ হাক্খার ২১৩ জন-_ 
মোট খ্রনসংখ্যার শতকরা '৭১ ভাগ । বৌদ্ধ মোট জনসংখ্যার শতকরা! "৩৩ ভাপ 
এবং শিখ মোট শ্রনসংখ্যার শতকর! '১২ ভাগ । 

অভারতীয়ের সংখ্যা__-পশ্চিমবঙ্গে অভারতীয়ের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮ 
হাক্গার ৪১৮ জন। তন্মধ্যে পাকিস্থানীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ১১০ জন, 
ইংরেজ ১২ হাজার ৫৬৩ অন, চীন!--৮ হাজার ৪০ জন, আমেরিকান_-১ হাজার 
৮২ জন। 


৯ 


১৩০ বর্ষপঞ্জী 


জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধার1__গত বিশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে প্রতি বংসরে 
জনসংখ্য। ব্বদ্ধির হার শতকরা ১:৪৩ জন । ইহার মধ্যে উদ্বান্তদের ধর! হয় নাই। 
১৯০১ সালে--১ কোটি ৫৮ লক্ষ 
১৯১১৮ 7১ কোটি ৬৭ লক্ষ 
১৯২১ , ১ কোটি ৬? লক্ষ 
১৯৩১ , 7১ কোটি ৭৬ লক্ষ 
১৯৪১ এ __-২ কোটি ১৮ লক্ষ 
১৯৫১ ৮ ২ কোটি ৪৮ লক্ষ 
১৯৩১ সাল হইতে ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত ২০ বৎসরে অনসংখ্য] য়ন্ধি পাইয়াছে 
মোট ৭১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮৮১ জ্বন। অর্থাৎ ১১৫১ সালের জনসংখ্যার শতকরা! 
৪০৪৬ ভাগ ' 
সহরবাসী ও পল্লীবাসীর সংখর1--১৯২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৮৫টি, ১৯৩১ 
সালে ১০টি, ১৯১ সালে ৯৯টি সহর ছিল | ১৯৫১ সালের আরাম হুমারীতে 
উহ! ১১৪টি হইয়াছে । ১৯৩১ সালে এই রাজের মোট জনসংখ্যার ১৬ ভাগ লোক 
সহরবাসী ছিল, আজ শতকর| ২৫ ভাগ লোক সহুরে বাস করে। প্রতি ৪ জন 
পল্লীবাসী পিছু একজন সহরবাসী আছেন । বর্তমান বিভাগে ৫০টি এবং প্রেসিডেন্সী 
বিভাগে ৬৭টি সহর রহিয়াছে । এক ২৪ পরগণা জেলায় ৩৩টি সহ্র ও ৪টি নগর 
বা নগরী আছে । এক লক্ষের বেশী জনসংখ্যা এমন সহর এট রাজ্যে ৭টি আছে। 
সেইগুলি হুইল কলিকাতা, হাওড়া, টালিগঞ্জ, ভাটপাঁড়া,খড়গপুর,গার্ডেন রীচ, সাউথ 
হুবার্ধন্‌ ( বেহাল! )। বৃহত্তম কলিকাত। অর্থাৎ কলিকাতা ও পিজ অঞ্চলের ১৬০ 
বর্গমাইল এলাকায় ৪,৫৭৮,০৭১ জন লোকের বাস । প্রতি বর্গমাইলে বসতির ঘনত্ব 
হইতেছে ২৮, ৬১৩ জম | 


বৃহত্তর কলিকাতার অন্তভূক্ত সহরগুলির লোকসংখ্য। 


সহর মোট জনসংখ্যা উদ্বান্তর সংখ্যা 
কলিকাতা ২৫, ৪৮,৬৭৭ ৪৩০,২২৮ 
ছাওড়া ৪৩৩,৬৩০ ৩৬,৮৩২ 
টালিগঞ্জ ১৪৯,৮১৭ ৬৪,১৭৬ 
তাটপাড়া ১৩৪,৯১৬ ১৩,৭১১ 
গার্ডেনরীচ ১০৯,১৬০ ২,৯৯৪ 


সাউথ স্ুবার্বন ১০৪,0৫৫ ২০,০৯৬ 


আদম সুমারী ১৩১ 


বরাহুনগর ৭৭৯,১২৬ ১৯,৮৩৫ 
কামাবরহাটি ৭৭,২৫১ ১৯,২১৬ 
রামপুর ৭৪,৩২৪ ৭,৬৭৬ 
চিটাগড় ৭১,৬২২ ২,৭৬৪ 
দক্ষিণ দমদম ৬১,৩৯১ ২৮,৯৪০ 
বালী ৬৩,১৩৮ ৭,৯৫৫ 
কাচরাপাড়া ৫৬,৬৬৮ ২০,৫২৬ 
হুপলা-চু'চড়। ২৬১৮০৫ ৬৮১১ 
নৈহাটি ৫৫,৩১৩ ৬,৪২৩ 
পানিহাটি ৪৯,৫১৪ ১৫,৯৮৩ 
ষ্টাপদানী ৩১,৫৪৮ ৪৬২ 
ব্যান্নাকপুর ৪২,৬৩০ ১২,৬১৭ 
হালিসহর ৩৪,৬৬৬ ৪১৮৭৫ 
উত্তর ব্যারাঁকপুর ৩২,১৭৩ ৭,৬৭৪ 
ভদ্রেখ্বর ৩৬,২৯২ ১,৩৩১ 
বজবজ ৩২,১৯৬ ৭৮৩ 
বৈস্তবাটি ২৩,৮৩৩ ১,৮৬৪ 
বাশবাড়িয়া ৩০,৬২২ ৩,৪০২ 
রিসড়া ৭৯৪৬৫ ৬২ 
গাড়,লীয়া ২৮,৩০৪ ১,৭৭২ 
কোহ্রগর ২০,২৩৩ ২,৪৭৩ 
খেরদহ ১৮,৫২৪ ৪,৮২৬ 
উত্তরপাড়া ১৭,১২৬ ২,৫১৩ 
ব্যারাকপুর ক্যাণ্টঃ ১৬,১৮৯ ৪,৮৯২ 
কোতরং ১৪,১৭৭ ১,১৯৫ 
দমদম ১৪,০০২ ৪,৪৫৯ 
উত্তর দমদম ১২,১৫৬ ৫,৬৪৯ 
বাটানগর ৬,৮৭৪ ১,০২৬. 
ইছাপুর ডিফেন্স এষ্টেট ১৪,৬০০ ৭,৮৫৮ 








মোট 8,৫৭৮,০৭১ ৭৭৮,৯২৯ 


মাকিণ প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন--১৯৫২ 


মাকিণ শাসমতশ্ত্রের নিরমান্থসারে ৪ বৎসর পর ১১৫২ সালে মার্কিণ যুক্ততাষ্ট্ের 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সমাপ্ত হইয়াছে । এই নির্বাচনের ফলে গত ২০ বৎসর স্বরা্র ও 
পরব ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরা্ ঘে কর্মনীতি অদুসত্ণ করিয়া আসিয়াছে তাছার 
রদবদল হওয়াও খুবই স্বাভাবিক । 

এবারের নির্বাচনে বিজয়ী হুইরাছ্ছেন রিপারিকান দলের প্রার্থী মিঃ আাইসেন- 
ছাওয়ার-_মার্ধিপ রশনীতিবিদ্‌ হিসাবে যিনি জেনারেল আইসেনহাওরার নামেই 
শ্রপরিচিত । তাহার নির্বাচনে গত ২০ বংসরকাল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে একাদিক্রমে 
ভেযোক্রাটক দলের যে আধিপত্য চলিয়াছিল তাহার অবসান খষ্টয়াছে। মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের শেষ রিপারিকান প্রেসিডেন্ট ছিলেন মিঃ হুভার (১৯২৮-৩২) । দীর্ঘ ২০ 
বৎসর পরে মাকিণ রাজনীতিতে রিপান্লিকান দলের এই প্রত্যাবত নের ফলাফল কি 
হইবে তাহা! সমগ্র বিশ্ব সযত্ে লক্ষ্য করিবে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী বীর আইসেনহাওয়ার ঘরে বাইরে যেমন বিপুল 
খ্যাতির অধিকারী, তেমনই অপরপক্ষে তাহার প্রতিহম্বী ডেখোক্ঞাটিক দলের 
মনোনীত প্রার্থী মি: এভ লাই ঠরিতেক্সনের খ্যাতি বলিয়া! বিশেষ কিছুই ছিল না। 
আমেরিকার ইলিনোয়া স্টেটের গভর্ণর রূপে মিঃ স্টুতেন্দনের খ্যাতি-প্রতিপত্ভি 
অনেকটা আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ । কিন্ত তথাপি খ্যাতি ও প্রতিপত্তিষ্ঈল প্রার্থীর 
বিকুষ্ধে দাড়াইয়া.তিনি বিপুল সংখ্যক গণভোট লাভ করিরাছেন। আইসেন- 
হাওয়ার যে ক্ষেত্রে নির্বাচনী কলেজের ভোট পাইয়াছেন ৪৪২টি, সেক্ষেত্রে 
স্টিতেন্সন পাইয়াছেন মাত্র ৮৯টি । কিন্ত গণতোটের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আইসেন- 
হাওয়ার পাইয়াছেন ৩৩,১৩৮,২৮৫ট ভোট আর টস্টিভেন্সস পাইয়।ছেন 
২৭,৩১২,২১৭টি | 

আমেরিকায় কোন পরাক্ধিত প্রার্থী ইতিপূর্বে [স্টতেক্গনের মত এত সংখ্যক গণ- 
তোট পাদ নাই এবং নির্বাচনে পরাজিত হুইয়াও এতটা খ্যাতির অধিকারী হুন 
নাই। এক্ষেত্রে একমাঝ পরলোকগত প্রেসিভেন্ট-পদপ্রার্থা ওয়েখেল উইল্কির 
সঙ্গে তাহার তুলনা চলে । ১৯৪০ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট রুঞ্জ ভেণ্টের সঙ্গে 
প্রতি্বদ্িতার পরাজিত ন্রিপান্ত্িকান প্রার্থী ওরেণেল উইল্ফি-_পরাক্িত হইলেও 
তাহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছিল । এবার রিপান্িকাঁন দলের 
ভাইস্প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী ছিলেন মিঃ নিক্সন ও ডেমোঁক্রাটিক দলের ভাইম্‌- 
প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ছিলেন সেনেটর ম্পার্কম্যান্‌। বলা বালা যে রিপাক্িকান 
মিঃ নিক্সনই তাইসৃপ্রেসিছেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন | 


মাক্কিণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ১৩৩ 


নির্বাচনী কম পৃচী 
এবার উভয় দলের নির্বাচন্য ফর্মস্রচীতেও কিছুট! রদবদল লক্ষ্য কর! গিয়াছিল। 
১৯৪৮ সালের যে নির্বাচনে টু ম্যান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাহাতে জয় 
পরাঞ্গর নির্ধারিত হইয়াছিল মার্কিপ যুক্তরাপ্রের আভ্যন্তরীণ সমন্ডাগুলির ভি্তিতে। 
এবারের নির্বাচনে আতাস্তরীণ সমস্া ছাড়াও আন্তর্জাতিক সমস্ডার সমাধান একটা 
বড় প্রশ্ন হাইকা দাড়াইয়াছিল। এই আন্তর্জাতিক প্রশ্নের ক্ষেঞ্জেই ভেষোক্রাটিক দল 
রিপাক্লিকান দলের হাতে মার খাইয়াছে। তাহ! ন! হইলে আমেরিকার এই 
দিনে যখম সেদেশে ৬ কোটি ২৫ লক্ষের উপর নরনানী কর্মরত, বেকার সমগ্কার 
অন্তিত্ব আদ প্রকট নয়_-তখন নববিধানের প্রবত“ক ডেমোক্রাক দল এভাবে 
ব্যক্তিগত মালিকানা ও অবাধ ব্যবসায়-বাণিঝের সমর্থক রিপাক্সিকান দলের হাতে 
মার খাইবে কেন? ডেমোক্রাঁটিক দল মাকণ জনসাধারণকে বার বার ভসিয়ার 
করিয়া দিয়াছে যে, তাহারা রিপান্সিকান দলকে তোট দিয়া) যেন তাহাদের আর্থিক 
সুযোগ ছগুবিধাগুলি ন! হানায় । অথচ কার্ধক্ষেতে জনগণ এ হুসিরারীতে কর্ণপাত 
না করিয়া আইসেন হাওয়ারকেই বিজয়ী করিয়াছে । 
আইসেনছাওয়ার প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক প্রশ্নে নির্বাচনে জয়লাভ করেন 
দাই। তাহার নির্বাচনী কর্মস্থচীতে মূল প্রতিশ্রুতি ছিল ৩টি, (১) দুর্নীতিমুক্ত 
শাসন-বাবস্থা, (২) শ্রেনী বিশেষের পর্িবতে” সমগ্র গলসাধারপের জন্ত গতর্ণমেপ্ট 
পরিচালনা এবং (৩) মাকিণ সমাজ-জীবনের ভিত্তিতে যে নীতি-বোৌধ আছে তাহা 
আতভাত্মরীণ ও বৈদেশিক রাষ্রনীতিতে পরিক্ষুট করিরা তোলা । নির্বাচন-দবন্দে 
উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে আইসেনহাওয়ারের হাতে তান্ছার শেঘ অল্প ছিল কোরিয়া 
অচল অবস্থা সমাধানের জঙ্ত স্বয়ং কোরিয়ার রণক্ষেত্র পরিদর্শনের প্রতিশ্রুতি ৷ 
কোরিয়া রণাঙ্গনে যে সব মার্কেণ নরনারীর পতিগুআ ও দ্রাতাদের জীবন বিপন্ন, 
তাহারা অনেকেই আইসেনছাওয়াঁরের এই শেষ প্রতিশ্রুতির দরুণ ডঠাহাকে ভোট 
দিয়াছে। সর্বশেষে ছিল আইদেনছাওয়ারের নিজন্ব ব্যক্তিত্বের বিরাটত্ব। পরলোকপত 
প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট বহু প্রচেষ্টায় ভেমোক্রাটিক দলের পিছনে মার্ষিণ জ্বাতির বছ 
শ্রেণীর নত্রনার*র যে বিপুল সমর্থন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা আইসেনহাঁওয়ার 
তাঙ্ষিতে সমর্থ হইয়াছেন । তিনি সকল শ্রেণীর ভেমোক্ষাট সমর্থকদিগেন্ই এক 
একটা বড় অংশ মিজের দিকে টানিরা আনিতে পারিরাছেন বলিরা। ইহ? সম্ভব 
হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে আছে :-_ 
(১) ক্কবক শ্রেশী__ ইহারা আইসেনহাওয়ারের কোরিয়া-বিষয়ক ঘোষণায় যুদ্ধ 
হইয়া তাহার দিকে কু'কিয়াছিল। (২) বড় বড় সহয়ের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ভেমোক্রাটিক দলের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, তাহাদেরও একটা বড় অংশ রিপারিকান 


১৩৪ বৰ্ষপঞ্জী 


প্রাথাকে ভোট দিয়াছেন । (৩) ডেমোক্তাটক দল কয্বানিজমের নৈতিক 
আশঙ্কা সত্বন্ধে সচেতন নর, এই বিশ্বাসে যে রোমান ক্যাথলিকগণ দা্ঘদিন 
ডেমোক্ষাটিক দলের শ্রেষ্ঠ স্ুন্ত হ্বত্রপ ছিল তাহারাও ভোট দিয়াছে আইসেন- 
হাওয়ারকে ৷ (৪) মাকিণ যুক্তরাষ্টের দক্ষিণাঞ্চলের যে স্টেটগ্চলি এঁতিহগত ভাবে 
ডেমোক্রাট ছিল তাহারাও ওয়াশিংটনের আমলাতনস্ত্রে ভীত হইয়া আইসেন 
হাওয়ারকে সমর্থন করিয়াছে । (৫) যুব সম্প্রদায় নিছক পরিবতনের লোডেই 
ভেমোক্রাটিক দলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে রিপার্িকান দলকে । (৬) নারী সমাজ 
কোরিয়ার অচল অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় জেনারেল আইসেনহাওয়ারের দিকে 
বুকিয়াছে। এই সব কারণেই আইসেনহাওয়ারের পক্ষে এত বিপুল তোটাবিক্যে 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া সম্ভব হুইয়াছে। 

নির্বাচশ্রে দ্িন__এবার নির্বাচনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মোট ভোটাবিকারীর 
সংখ্যা ছিল ৯ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি । ইহার মধ্যে কার্যত ভোট দিয়াছিল 
৬ কোটি ১৬ লক্ষেরও অধিক মরনান্রী । আকিণ যুক্তত্রাঞ্থ্ের ইতিহাসে এত অধিক 
সংখ্যক মরনারী কোনদিন ভোট দেয় নাই। ইতিপূর্বে প্রদত্ত ভোটের সর্বাধিক 
রেকর্ড পাওয়। যায় ১৯৪০ সালে_রুজভেপ্ট বনাম ওয়েল উইল্কিৱ নিৰ্বাচনে । 
এবারের ভোট সংখ্য। কিন্ত ১৯৪০-এর ভোট সংখ্যা হইতেও ১ কোটি ১০ লক্ষ 
বেশি। শত ফরা হিসাবে এই সংখ্যা হুইল যাকিণ প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীদের ৬১ 
ভাগ! শতকরা ছিসাবের বিচারে দেখা যায় যে, ১৮৮০ সালে মাকিণ 
প্রেশিভেন্টের নির্বাচনে ভোটাধিকারীদের মধ্যে শতকরা ৭৮৪ জন অংল গ্রহণ 
করিয়াছিল । এই সংখ্যায় পৌছাইতে মার্কিণ নির্বাচকমগুলার এখনও অনেক বিলম্ব 
হুইবে। পৃথিবীর জভান্ত দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাঘ্ যে, বেলজিয়ামে 
১৯৫০ সালে মোট ভোটাধিকারীদের মধ্যে শতকরা ৯০ হন ও ব্বটেনে ১৯৫১ 
সালের নির্ধাচনে শতকর| ৮৩ জন ভোট দিয়াছিল। 

এত বিপুল সংখ্যক মাকণ তোটদাতাদের জন্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যাও 
করিতে হুইয়াছিল অনেক । এবারে ভোট গ্রহুণকেন্দ্রের মোট সংখ্যা ছিল 
১৪৬,৩৬১ । মার্কিণ তোটদাতাদের মধ্যে এবারের মত উৎসাহ ও উদ্দীপন! 
ইতিপূর্বে খুব কমই দেখা গিয়াছে 

এবারের নির্বাচন অনুষিত হুইয়াছিল ১৯৫২ সালের ৪ঠা নভেম্বর, মঙ্গলবার | 
ভোটদাতাদের সংখ্যা অত্যধিক হইলেও নির্বাচন অনুষ্টিত হইয়াছে কিন্ত খুব 
শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে । 

নির্বাচনের কলাফল-_নির্বাচনের ফলাফল যখন প্রকাশিত হইল তখন 
দেখা গেল যে, আইসেনহাঁওয়ার বিপুল ভোটের পার্থক্য মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৩৪তম 


মাকিণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ১৩৫ 


প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হুইরাছেন। রিপাক্সিকান আইসেলছাওয়ার ও তাহার 
প্রধান প্রতিতন্ী ডেমোক্রাটিক স্টিভেন্সনের প্রাপ্ত গণভোট ও নির্বাচনী কলেজের 
ভোটের তুলনামূলক বিচার করিলেই এ নির্বাচনের বিরাটত্ব কিছুটা! উপলব্ধ কর 
যাইবে ৷ আইসেনহাওয়ারের প্রাপ্ত গণভোটের সংখ্যা ৩৩,৯৩৮,২৮৫ আর 
স্টিভেন্সনের প্রাপ্ত গণভোটের সংখ্যা ২৭,৩১২,২১৭ । ডেমে!ক্রাটিক প্রেসিডেন্ট 
কুজ ভেণ্ট যে তুইবার সর্বাধিক ভোট পাইয়া ( ১৯৩৬ ও ১৯৪০ সাল) নির্বাচিত 
হুইয়াছিলেদ এবারের পরাজিত ডেমোক্রাটিক প্রার্থা মিঃ স্টিভেঞ্জনের প্রান্ত ভোট 
সংখ্যা তাহা অপেক্ষাও বেশি | ট্রম্যান্‌ ১৯৪৮ সালে ২ কোটি %০ লক্ষের মত 
ভোট পাইয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। নির্বাচনী কলেজের তোট 
আইসেনহাওয়ার পাইস্বাছেন ৪৪২টি আর স্টিভেন্সন পাইয়াছেন মা ৮৯টি । 
পণতোটের ক্ষেত্রে আইসেনহাওয়ার শতম রেকর্ড স্বাপন করিলেও নির্বাচনী 
ভোটের ক্ষেত্রে পূর্বের রেকর্ড ভাঙ্গিতে পাঁরেন নাই । মাফিণ যুক্তরাষ্রে তাছার 
ঠিক পূর্ববর্তী ৱ্রিপার্লিকান প্রেসিডেন্ট মিঃ হুভার ১৯২৮ সালের নর্বাচনে 
পাইয়াছিলেন ৪৪৪টি নির্বাচনী গোট । ১৯৩২, ১৯৩৬ ও ১৯৪০ সালে প্রেসিডেণ্ট 
ক্ষ ভেণ্টের প্রাপ্ত নির্বাচনী ভোটের পরিমাণ ছিল নিয়োক্তরূপ__৪৭২, ৫২৩ ও 
88৯1 


মাকণ যুক্তরাপ্টে এই গণতোট ও নির্বাচনী ভোটের রহ ্কট। একটু তলাইয়া 
বুঝা এয়োজন। মাকণ মুক্তরাষ্রের প্রেসিডেন্ট নির্ধাচন কার্ঘতঃ হয় নির্বাচনী 
কলেজের ভোটের দ্বারা । অধিকাংশ গণভোট পাইয়াও যথোপযুক্ত নির্বাচনী 
ভোটের অভাবে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত না! হইতে পারা বিশ্ময়কর নয়। আবার 
গণভোটের অধিকাংশ না! পাইয়াঁও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া যায় কিংবা সামান্ত 
বেশী গণভোট পাইয়াও নির্বাচনী কলেজের ভোট ধুব বেঙঈী পাইস্বা নির্বাচনে 
বিশয়ী হওয়া! চলে । 

অন্যান্য নির্বাচিন__মাঞ্চিণ যুক্তরাষ্টে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন মাফিণ 
বিধান সভার প্রতিনিধি পরিষদ, সেলেট, কিছু সংখ্যক স্টেট গভর্ণর ও অন্তা্ড বহ 
ছোটখাটো রাজকর্মচার*র নির্বাচন হইয়া থাকে । যে দল হইতে প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচিত হন সেই দলের সংখ্যাধিক্য যদি বিধান সভার নিম্ুতন ও উৰ্দ্বতন 
পরিষদে মা থাকে তাহ! হইলে শাসন-সৌকর্খোর অন্ত প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আইন 
প্রণয়ন হুইয়া উঠে কষ্টসাধ্য । বিগত সেনেটে ডেমেক্রাট দলের মাত্র ছুই ভোটের 
সংখ্যাধিকা ছিল বলিয়া প্রেসিডেন্ট ইম্যানকে মাঝে মাঝে আইন প্রণয়নে কম 
বিপদে পড়িতে হয় নাই । 

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ্দের আসন সংখ্যা ৪৩৫ এবং ইহার সব কয়টি আসনেই 


১৩৬ বর্ষপঞ্জী 


নির্বাচন অহুঠিত হইয়াছে ॥ ম্যান শাসনের আমলে প্রতিনিধি পরিষদে আসন 
সংখ্যা উভয় দলের মধ্যে নিয়োক্তরূপে বিভক্ত ছিল £ ডেমোক্রাট ২৩১, রিপান্সিকান 
৯০০, স্বতস্ত্র ১ ও তিনটি আসন শুগ্ত। এবারের নির্বাচনে ফলাফল স্বাভাবিক 
ভাবেই রিপাক্সিকান দলের অগ্রগামী হুইয়াছে_তবে রিপার্িকান দলের 
সংখ্যাগত্িষ্ঠতা মাত্র ৯ ভোটের । এবাতের প্রতিনিধি পরিষদ্বে আসন সংখ্যা 
নিৰোজ্ঞক্বপে বিজ £ রিপাবলিকান ২২১; ডেযোক্ষাট ২১২, স্বতন্ত্র ১ ও শৃন্ 
আসন ১। 

সেনেট বা উর্ধতন পরিষদের. নির্বাচনবিবি কিন্ত অন্ত রকম ৷ সেনেটররা 
সাধারণতঃ নির্বাচিত হন ৬ বৎসরের জন্ত । সেনেটের মোট আসন সংখ্যা ৯৬টি, 
তাহার এক-তৃতীয়াংশ বা ৩২ট প্রতি ছুই বৎসরে শুক্ত হুয় এবং শু আসনগুলিতে 
নির্বাচনের ব্যব্া করা হুয়। এবার সেনেটের মোট ৩৫টি আসনে নির্বাচনের 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল। তাহার কারণ ৩টি আসন যৃত্যুজনিত কারণে শূষ্ত ছিল। 
নির্বাচনের পূর্বে সেনেটে ডেমোক্রাউটদের সংখা! ছিল ৪৯ আর রিপান্সিক!নদের 
সংখ্যা ছিল ৪৭। বে ৩৫টি আসনে নির্বাচন অন্ুঠিত হইয়াছে তাহার ফলাফল 
নিশ্রোজরপ £ রিপার্িকান ২২, ডেমোক্ষাট ১১ ও বিন! প্রতিষবন্বিতায় নির্বাচিত ২। 
বর্তমান সেনেটের অবস্থা দাড়াইয়াছে এইরূপ £ রিপাঁক্সকান ৪৮. ভেযোক্ষাট ৪৭ 
আৱ ওরলনের সেনেটর ওয়েল মোস্‌্”। এই শেষোক্ত ব্যক্তি বহু বংসর 
ভেমোক্রাটদের পক্ষে ভোট দিয়াছেন--এখন তিনি মিজেকে রিপায্নিকান সমর্থক 
বলির! দাবী করেন। যদি এমন ব্যাপার ধাড়ায় যে, তিনি ডেমোক্ষাটদের পক্ষে 
ভোট দেন, তাহা! হইলে উভয় পক্ষে সমান ভোট হইবে । এ অবস্থায় সেনেটের 
সভাপতি ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট মিঃ রিচার্ড নিক্সনের তোটেই জ্রয়-পরাজয় নির্ধারিত 
হইবে । বলা বাহুল্য যে, এইক্সপ এক ভোটের সংখ্যাধিক্য কুষৃভাবে কার্য 
পরিচালনার পথে বিদ্ব হইয়া দাড়াইতে পারে । 

যুক্তরাষ্ট্রের যে ৩০টি গভর্ণর পদের নির্বাচন হইয়া গেল তাহার মধ্যে ১৫৮ 
ছিল রিপার্লিকাদদেত্ আর ১৫টি ছিল ডেমোক্ষাটদের | সেক্ষেত্রে বর্তমান 
নির্বাচনে প্লিপান্সিকান দলের গভর্ণর নির্বাচিত হইয়াছেন ২০ জন আঁর বাকি 
১০টি আসন পাইয়াছে ডেমোক্র1ট দল । এই নির্বাচনের কলে দেখা যায় যে, 
মাকিণ ঘুক্তরা্রের মোট ৪৮টি স্টেটের মধ্যে ৩০টির গতর্ণর পদ রিপারিক|ন দলের 
অধীনে আর ১৮টি ভেয়োক্রাট দলের অধীনে । 

আইসেনহা ওয়ার মন্ত্রিসভা 

_-১৯৫৩ সালের ২০শে জানুয়ারী ওয়াশিংটনে বিপুল আাকজমকের 

মধ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ই্যানের হাত হইতে প্রেসিডেন্ট 


যাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেপ্টগণের নাম ১৩৭ 


আইসেনহাওয়ার আগামী ৪ বৎসরের জনক মার্কিপ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতার 
শ্রহণ করিয়াছেন। শাঁসনভার খ্হণের পুর্বে নির্বাচিত হইবার পর 
তিনি তাহার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্ত শ্বচক্ষে কোরিয়া যুদ্ধের আবস্বাও 
দেখিয়! আলিয়াছেন | 

শাসনভার গ্রহণ করিয়াই প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার শাসন পরিচালনার 
অন্ত যে মন্ত্রিসভা! গঠন করিয়াছেন নীচে তাহার সদস্কদের নাম দেওয়া হইল : 

১1১ মিঃ জন কস্টার ভালেস্‌-_পরবাষ্রসচিব ; ৭ । মিঃ জর্জ এম্‌. হাশ্ফি,_ 
অর্থসচিব ; ৩। মিঃ ছাব্া্ট, ব্রাউনেল্‌ ( জুমিয়র)__আাটর্ণি জেনারেল ; ৪ মিঃ 
আর্থার ই. সামারফিল্ড-_পোঁ্ট মাষ্টার জেনারেল ; ৫ | মিঃ ডগলাস ম্যাকৃকে__ 
স্বরাষট্রসচিব ; ৬) মিঃ এজব্রা টি. বেন্সন্_্কধিসচিব ; ৭ । মি: সিম্ক্লেয়ার 
উইক্স্‌__বাপিক্ষাসচিব এবং ৮ । মিঃ মার্টন্‌ ডাকিন্‌_ শ্রমসচিব । 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টগণের নাম 


প্রেসিভেন্ট নির্বাচন মাফিপ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় ঘটন1। প্রতি চার বংসর 
অন্তর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় । প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নতেম্বর মাসে অন্থঠিত হয় এবং 
পরবর্তী বৎসরের প্রথম মাস জাহুয়ারীতে তিনি কার্ধ্যগার গ্রহণ করেন । এপর্যন্ত 
খাহারা মাকিণ ঘুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন নীচে ক্রমান্থসারে 
তাহাদের নাম, তাহাদের নির্বাচনের বৎসর ও তীহাদের কাধ্যকাজীন 
ভাইস-প্রেপিডেপ্টের নাম দেওয় হইল ! নির্বাচনে প্রতোক প্রেসিডেন্ট কত 
পণস্ডোট বা নির্বাচনী কলেজের ভোট পাইয়াছেন তাহ্যও দেওয়া হুইল ৷ 
মাকণ শাসনতন্দ্রের প্রথম দিকে নির্বাচনী কলেঞের সদল্ভর] গণভোটের পর্রিবতে” 
স্টেটের আইন সভার দ্বার! নির্বাচিত হুইতেন বলির! গণভোটের সংখ) দেওয়া 
সম্ভব হয় নাই। 


নির্বাচনের প্রেসিডেন্ট গণভোট নির্বাচনী তাইস- 
বৎসর তোট প্রেসিডে' 

১৭৮৯ জর্জ ওয়াশিংটন ৬৯ জন আ্যাভাম্স্‌ 
(ফেভারেলিষ্ট ) 

১৭৯২ ১৩২ or 

১৭১৯৬ জন আযভামস ৭> টমাস জেফারসন্‌ 
( ফেডাৱেলিষ্ট ) 

১৮০০ টমাস জেকারসন্‌ ৭্ত আরম্‌ বার 


১৩৮ বর্ষপঞ্জী 
নির্বাচনের প্রেসিডেন্ট "গণভোট নির্বাচনী ভাইস্‌- 


বৎসর ভোট প্রেসিডেন্ট 
১৮০৪ টমাস জেফারসন (রিপার্রিকান) ১৬২ ক্লিন 
১৮০৮ জেম্স মযাভিসন্‌ ১২২ ক্লিণ্টন 
(রিপান্রিকান ) 

১৮১২ a ১২৮ গেরি 

১৮১৬ জেম্স মন্রে ১৮৩ ড্যানিয়েল টম্পকিন্দ 
(রিপারিকান } 

১৮২০ ১ ২৩১ টি 

১৮২৪ জন কুইন্সি আডাম্স্‌ ৮৪ জন লি. ক্যালঞাউন 
(রিপান্সিকান ) 

১৮২৮ ত্যাও রু জ্যাকৃসন্‌ ( ডেমোঃ ) ১৭৮ রঃ 

১৮৩২ নি +e ২১৯ যার্টন ভ্যান বুরেন্‌ 

১৮৩৬ মার্টিন ভ্যান বুরেন্‌ ৭,৬২,৯৭৮ ১৭০ রিচার্ড এম্‌. জনসন 
( ডেমোক্ষাট ) 


১৮৪০ উইলিয়াম হেনরী 
হারিসন্‌ (হুইপ) ১২,৭৫,০১৬ ২৩৪ জন্‌ টাইলার 
[১৮৪১ প্বষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল প্রেসিডেন্ট হায়িসনের স্বত্যুর কলে ভাইস্‌. 
প্রেসিডেন্ট টাইলার ১৮৪১-৪৪ পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্টের কাজ করেন। ] 
১৮৪৪ জেম্স্‌ কে. পোলক্‌ ১৩,৩৭,২৪৩ ১৭০ জর্জ এম্‌. ড্যালাস্‌ 
( ডেমোক্কাট ) রর 
১৮৪৮ জ্যাকারি টেইলর (হুইগ) ১৩,+০,১০১ ১৬৩ মিলা€ ফিল্মোর 
[ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ৯ই জুলাই প্রেসিডেন্ট টেইলরের মৃত্যুর কলে ভাইস-প্রেসিভেন্ট 
ফিল্যোর প্রেসিডেন্ট পদে উন্নীত হুন । ] 
১৮৫২ ক্রাঞ্চলিন পিয়াস” ১৬১০ ১,৪৭৪ ২৫৪ উইলিয়াম আর. কিং 


( ছেমোক্রাট ) 

১৮৫৬ জেষ্স বুকানন ১৯,২৭,৯৯৫ ১৭৪ জন্‌ সি. ত্ৰেকিন্‌রিজ 
( ডেমোক্তাট ) 

১৮৬০ আযাব্রাহাম লিঙ্ধ১ ১৮,৬৬১৩৫২ ১৮০ হানিবল হাদলিন্‌ 
(রিপার্লিকান ) 


১৮৬৪ রি ২২,১৩৬,০৬৭ ২১২ আগ রু জন্সস্‌ 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডে্টগণের নাম ১৩৯ 


নির্বাচনের প্রেসিডেন্ট গণভোট নির্বাচনী ভাইস- 
বৎসর তোট প্রেসিডেন্ট 


[১৮৬৫ খ্বষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট লিঙ্ষন্‌ নিহত হওয়ায় ভাইস্‌-প্রেসিডেন্ট 


জন্সন্‌ প্রেসিডেন্ট পদে উন্নীত হন । ] 
১৮৬৮ ইণউড(লসিস সিম্পন 

খ্রাণ্ট (রিপান্লিকান ) ৩০,১৪৫,০৭১ ২১৪ 
১৮৭২ 5 ৩৫,৯৭০০০ ২৮৬ 
১৮৭৬ বাদারকফোর্ড বারচার্ড 

হেস (রিপাঙ্সিকান ) ৪০,৩৩,৯৫০ ১৮৫ 
১৮৮০ জেমস্‌ আাব্রাহাম 

গারফিল্ড. (রিপাজ্িকান)৪৪,৪৯,০৫৩ ২১৪ 


স্থইলার কোলকাঁর 
হেনরা উইলসন্‌ 


উইলিয়!য এ. হুইলার 


চেষ্টার এ. আর্থার 


[ ১৮৮১ খ্বষ্টান্বের ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট গারফিল্ডের স্বত্যু হইলে ডাইস- 


প্রেসিডেন্ট আর্থার প্রেসিভেন্ট পদে উত্বাত হুন । ] 
১৮৮৪ ঞ্রোভার ল্লীভল্যা্ড ৪৯,১১,০১৭ ২১৯ 


( ডেমোক্ষাট ) 

১৮৮৮ বেঞ্জামিন হারিসম্‌ ৫৪,৪৪,৩৩৭ ২৩৩ 
(রিপামিকান ) 

১৮৯২ খ্রোতার ক্লীড ল্যাগু ৫৫,৫৪,8১৪ ২৭৭ 
( ভেমোক্তাট ) 

১৮৯৬ উইলিয়াম ম্যাকিন্জি ৭০,৩৫,৬৩৮ ২৭১ 
(রিপাবলিকান ) 

১৯০০ ৭২,১৯,৫৩০ ২৯২ 


টমাস এ. হেঞ্ডিক্স্‌ 
লেভি পি, মর্টন 
এ. ই. প্রিভেন্সন্‌ 
গ্যারেট এ. হোবার্ট 


খিয়োডোর কুজভেন্ট 


[ ১৯০১ ্ান্ছের ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট ম্যাফিন্লির ম্বত্যু হওয়ায় ভাইস 
প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর ক্রুক্জভেণ্ট প্রেসিডেণ্ট পদে উন্নীত হুন । ] 


১৯০৪ খিয়োডোঁৱ রুজডেণ্ট  ৭৬,২৮,৮৩০৪ 
(রিপার্লিকান) 
১৯০৮ উইলিয়াম হাওয়ার্ড 
টাফট ৭*,৭৯,০০৬ 
১৯১২ উড়ো উইলসন্‌ ৬২,৮৬,২১৪ 
( ডেমোক্ক্যাট ) 


১৯১৬ ৯১,২৯,৬০৬ 


৩৬ ফেব্গারবা!ফস্‌ 


৩২১ জেমস্‌ এস. শারম্যান্‌ 
৪৩৫ টমাস আর. মার্শাল 


২৭৭ 


১৪০ বর্ষপন্ী 


নির্বাচনের প্রেসিডেন্ট গণভোট নির্বাচনী তাইস্‌- 
বৎসর ভোট প্রেসিডেণ্ট 
১৯২০ ওয়ারেণ গ্যামালিরেন 
হািং (রিপান্িকান) ১১৬১১৫২১২০০ ৪০৪ ক্যাল্ভিন্‌ কূলিজ, 
[১৯২৩ খৃষ্ঠাব্দের ২রা আগঃ্ প্রেসিডেন্ট ছাতিং-এর মৃত্যু হওয়ার ভাইস্‌- 
প্রেসিডেন্ট কুলিজ, াহার স্থলব্ভা হন। ] 
১৯২৪ ক্যাল্তিন্‌ কুলি. ১৯৫৭,২৫,০১৬ ৩৮২ চার্পন জি. ডস্‌ 


(রিপাবলিকান) 
১৯২৮ ছহার্বার্ট কাল  ছুতাৱ ২,১৩,৯২,১৯০ ৪৪৪ চার্লপ্‌ কার্টস্‌ 
(রিপাক্লিকান। 
১৯৩২ ফ্রাঞ্চলিন্‌ ডেলানো ২২৮১২১১৮৪৫৭ ৪৭২ জন্‌ ভাদ্ন, পার্ার 
কঙ্গতেপ্ট ( ভেমোক্রা্ ) 
১৯৩৬ ২৪৭২,৪৬,৬৭৩ ২৩ রী 
১৯৪০ ২১৭২১৪৩১৪৬৬ ৪৪৯ ছেনবী জ্যাগার্ভ 
ওয়ালেস 
১৯৪৪ ২৪৫৬,০০১১৫২ ৪৩২ হারী এস. ট্‌ ম্যান 


[১৯৪৫ ্ঠান্দের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট রুব্ধভেণ্টের আকণ্মিক মৃত্যু হওয়ায় 
তাইস্‌-প্রেসিভেন্ট ট ম্যান প্রেসিডেন্ট পদে উন্নীত ছন । ] 
১৯৪৮ ্ারী এ এস উর ম্যান ২১৩৬,৭৯১৪৭৯ ৩০৪ আযাল্‌বেন্‌ 
(ভেষোক্রাট) উইলিয়াম বার্কলে 
১৯৫২ জেনারেল আইসেনহাওয়ার ৩,৩৯,৩৮,২৮৫৪ ৪৪২ মিঃ নিক্সন 


জাপানে নির্বাচন ১৪১ 
জাপানে নিবশচন 


১৯৫২ পালের ১লা অক্টোবর জাপানে সাধারণ নির্বাচন অস্থঠিত হইবাছে। 
জাপানে বর্তমানে যে শাসনতন্ত্র চালু আছে তাহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে 
রচিত এবং ১৯৪৬-এর ২৪শে আগষ্ট এই শাসনতন্ত্র চালু কর! হইয়াছিল । ১৯৫২ 
সালের সাধারণ নির্বাচন এই শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হইলেও ইহার 
একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক এই যে, ১৯৫১ সালে জাপানের সঙ্গে শান্ধিচুক্তি স্থাপিত 
হইবার পর ইহাই প্রথম সাধারণ নির্বাচন । 

এবারের সাধারণ নির্বাচনেও জাপানী প্রধানমন্ত্রী মিঃ ঘোশিদা পরিচালিত 
উদারনৈতিক দলই জয়লাভ করিয়াছে । তবে ইহাকে বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ 
বলা চলে না । জাপানী ভায়েট্‌ বা পার্লামেন্টের মোট ৪৬৬টি আসনের মধ্যে 
২৪০টি আসন দখল করিয়া উদ্ারটনতিক দলই পূনরায় ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছে । শৃঙ্খলার মধ্যেই নির্বাচন অহুষ্ঠিত হইয়াছে। মোট ভোটদাতার 
সংখ্যা ছিল ৩৫,০০০,০০০-- ইহ! মোট তোটাধিকারীদের শতকর! ৭৫ ভাপ । 

নির্বাচনে উদ্ারনৈতিক দলের দোগান ছিল পাশ্চাত্য রাধপুঞপ্জের অন্থকৃল 
পররাষ্ট্র নীতি, কিছু পরিমাপে পুনরপ্রসজ্জ| এবং রক্ষণশীল আড্যন্তরীপ নীতি । 
উদারনৈতিক দলের ২৪০টি আসনের তুলনায় অক্ান্ত দল পাইরাহে মোট ১৯৬টি 
আসন আর স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ভাগে পড়িয়াছে ৩০টি । ভুতপূর্ব পররাষ্ট্রসচিব 
মামোরু শিগেমিৎস পরিচালিত প্রধান বিরোধীদল প্রোগ্রেসিভ_ পার্ট পাইয়াছে 
৮৫টি আসন । উদারনৈতিক দলের সঙ্গে এই দলের নীতিগত ব্যবধান বড় একটা 
নাই--যাহা আছে তাহ! অনেকটা খুঁষ্টনাটি বিষয়ের বাবধান। দক্ষিপপন্থী 
সোষ্টালি&্& দল কিছু পরিমাদে পাশ্চাতা সমর্থক ও আশ্বরক্ষার পক্ষপাতী; ইহারা 
পাইয়াছে ৫৭টি আপন আর মিরপেক্ষতাবাদী পুনরস্ত্রজ্জাবিরোধী বামপন্থী 
সোশ্তালি&, দল দখল করিয়াছে ৫৪টি আসন । 

নির্বাচনে সর্বাধিক আঘাত খাইয়াছে কম্থ্যুনিষ্ট দল ॥ বিগত পার্শামেন্টে 
তাহাদের প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল ২২ জন. কিন্ত নৃতন পার্লামেন্টে তাহাদের একজন 
প্রতিনিবিও নির্বাচিত হুইতে পারেন নাঁই। এই নির্বাচনে কম্থানি& দল ১০৭টি 
আসনের জন প্রতিহন্বিতা করিয়াছিল । এই নির্বাচনের ফলে দেখা গিয়াছে যে, 
জাপানের সমাঞ্জজীবনে কয়ানিষদের প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে নির্খাচন যদি 
জ্বনপ্রিন্ততার প্রতীক হয় তাহা হইলে একথা বল! চলে যে, ১৯৪৯ সালের তুলনায় 
কম্ুনিষ্টদের সমর্থক সংখ্যা কমপক্ষে ২০ লক্ষ কমিয়! গিযাছে। ১৯৪৯ সালের 


১৪২ বৰ্ষপঞ্জী 


নির্বাচনে কম্যুনিষ্ত্রের প্রাপ্ত ভোটের সংখা! ছিল ৩০ লক্ষ আর এবারের নির্বাচনে 
তাহাদের প্রান্ত ভোটসংখ্য! হইল ৮৯৩,৬৩০টি । 
পালমেপ্টে উদারনৈতিক দলের সর্বদল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে মা 
১৪টি ভোটের ৷ এই সামান্ত ভোটের বাবধানে উদারনৈতিক দলের পক্ষে জাপানে 
স্থারী শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব হুইবে কিনা-_এ বিষয়ে অনেকেরই গভীর 
সংশয় আছে। তাছার কারণ উ্দারটৈতিক দলের মধ্যেই বিরোধ বর্তমান । 
একটি উপদলের নেতা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ যোশিদা ও অপর উপদলের নায়ক 
মিঃ উকিরো। হাটে।ইমা, উদ্ারনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা! । মিঃ হাঁটোইম! 
মিঃ যৌশিদা অপেক্ষাও অধিকতর পুনরস্ত্রসজ্জার পক্ষপাতী, জাপানের অর্থনৈতিক 
জীবনে মাকিণ প্রভাবের বিরোধী এবং যুদ্ধের পূর্বে জাপানের সমাজজীবনে যাহাদের 
প্রভাব বেশী ছিল তাহাদের সমর্থক ৷ জ্বাপানে ৪৬৬টি পালপামেপ্টের আসনের জন 
যে ১২০০ প্রার্থী প্রতিহন্মিতা করিয়াছিলেন ভীাহাদের মফো ৩০০ ছিলেন এমন 
প্রার্থা ধাহাদিগকে যুন্ধপূর্ব যুগের কার্যকলাপের দরুণ যুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিণ দখলের 
সময় জনসাধারণের কাজে আন্ধনিয়োগ করিতে দেওয়া হয় নাই । যাহ! হউক, 
শেষ পর্যন্ত হাটোইম! ও যোশিদাৱ দলের মধ্যে কোন বিরোধ বাধে নাই এবং 
মিঃ যোশিদাই চতুর্ঘবার উদারনৈতিক দলপতি ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী 
নির্বাচিত হইয়াছেন । 
- সত্মাটের আদেশক্রমে ১৯৫২ সালের ২৪শে অক্টোবর জাপ ভায়েটের প্রথম 
অধিবেশন বশিয্লাছিল। ২৯শে অক্টোবর মিঃ যে!শিদা তাহার নূতন মঞ্্রিসভার 
নাম ঘোষণা করেন । 


মন্ত্রিসভা : 

১। মিঃ যোশিদা_ প্রধানমন্ত্রী; ২। মিঃ কাস্ট স্রয়ো একাজাকি__ 
পর্রা্রসচিব ; ৩। মিঃ হায়টা ইক্ড1__বাণিজ্যসচিব । 9৪) মিঃ টাঁডাছারু 
কৃকাই--অর্থমন্ত্রী; ৫। যিঃ কেন ইহ্ুকাই-_বিচারসচিব ; *1 মিঃ উকুটারো 
কিমুৱা--জাতীয় নিৱাপত্ত৷ বোর্ডের ভাইরেক্টর জেনারেল (দেশরক্ষা সচিব ); 
৭। মিঃ সানকুরো ওগাসাওয়ার1__ক্কষিপচিব ; ৮ | মিঃ কুইকিরো টট্হ্ৃকা_ 
শ্রমসচিব ১ ৯1! মিঃ ইচিরো হোগা-_ব্াগ্রসচিব ও স্থামীয় সরকারী বুাারোর 
প্রধান; ৯০ । যিঃ টাকেটোরা ওগাটা__রা্রসচিব ও মন্ত্রিসভার সেক্রেটারী ॥ 
১৯1 মিঃ কাট্সুমি যাষাগাটা-_ জনকল্যাণ সচিব ; ১২। মিঃ ইসাকু সাটো_ 
সংগঠন সচিব এবং ১৩ । মিঃ হিভোজিরে] গুণহোগ্ী ও ১৪। মিঃ কামেছিরে) 
হাযাসিদেও--দপ্তরবিহীন মন্ত্রী । 


জাপানে পুননির্বাচন 


‘বৰ্ষপঞ্জী’ যখন ছাপা হইতেছে তখন জাপানে আবার পুনন্ির্যাচন হইবার 
সংবাদ আসিরাঁছে । সময়াভাবে এ সম্বন্ধে বিস্তত বিবরণ প্রকাশ সম্ভব নয়। 
হয় মাস পূর্বে অহুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন নাকচ করিয়! দিয়া এই পুননির্বাচন 
অনুষ্ঠানের কারণ হইল মিঃ যোশিদ। পরিচালিত লিবারেল দলের মধ্যে আভ্যন্তরীণ 
বিরোধ । ১৯৫২-এর অক্টোবর মাসের সাধারণ নির্বাচনের পর মিঃ হাটোইম! 
পরিচালিত লিবারেল বিক্রোহীদের সঙ্গে একটা রফা! হইয়াছিল বলিয়াই মিঃ 
যোশিদার পক্ষে মজ্িলভা গঠন সন্ডব হইয়াছিল । কিন্তু ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী 
মালে পার্লামেন্টে একজন সোস্টালি্ সদহ্যের বাক্যবাণে জর্জরিত মিঃ যোশিদা 
লোল্তালি& পাটির বিরুদ্ধে পাঁলপামেন্ট-বিযোধা কটু মন্তব্য করেন এবং তাহার 
ফলে ডাহার গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে একটি শাস্তিষূলক প্রস্তাব উত্থাপিত হয় পাল মেণ্টে। 
বিস্রোহী লিবারেল সদস্কগণ যি: হাটোইমার নেতৃত্বে ভোটদানে বিরত থাকায় 
মিঃ যোশিদার পরাজয় ঘটে এবং তাহারই ফলস্বরূপ জাপসম্রাট পুরাতন পালনামেন্ট 
ভাঙ্গিয়! দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দেন। ১১৫৩-এর ১৯শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত 
মতন নির্বাচনের ফলে জাপ পালমেন্টে কোন দলই অভ্তদল-নিরপেক্ষ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে নাই । মিঃ যোশিদা পরিচালিত লিবারেল দলই 
মোট ৪৯৬টি আসনের মধ ১১৯ দখল করিয়! সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে 
সত্য কিন্তু অন্তদলের সহযোগিতা ব্যতীত গঙণমেণ্ট গঠনের মত শক্তি অর্জন করে 
নাই। ১৯৫২-এর অক্টোবর মাসের নির্বাচনে এই দল পাইয়াছিল ২৪৫টি আসন। 
মিঃ হাটোইমা পরিচালিত বিপ্রোহুট ‘লবাত্রেলগণ স্বতস্ত্রভাবে প্রতিষ্বদ্বিতা করিয়া 
৩৫টি আসন দখল করিস্বাছে । অঙ্গান্ত দলের প্রান্ত আসন সংখ্যা নিম়োক্তরপ £ 
প্রোখেদিভ. দল__৭৬টি, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট_৭২টি, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট__ 
৬৬টি, কম্যুনিষ্ট ১টি ও অন্যান্ত ১৭ট | 

নুতন নির্বাচনের ফলে বিভিপ্র দলগুলির যে অবন্থ! দাড়াইয়াছে তাহাতে 
জাপানের শালনতাঙ্গিক সঙ্কটের কোন স্বচু সমাধান হইবে বলিয়া 
মনে হয় না। 


৯৪৪ বর্ষপ্ী 


সিংহলে নিবণচন 


১৯৫২ সালের যে মাসের শেষভাগে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিংহলে 
সাধারণ নির্বাচন অহুষঠিত হইয়া পিরাছে। এই স্বাপটির জাতীয় জীবনের পক্ষে 
ইহা একটি স্মরণীয় ঘটন]। ১৯৪৮ সালে কমনওয়েলথের অন্তত স্বাধীনতা 
পাইবার পর সিংহলে ইচ্ছাই প্রথম সাধারণ নির্বাচন । এই নির্বাচনে সিংহল 
প্রবাসী প্রায় তিন লক্ষাধিক ভারতীয় তোটদাতার প্রতি যে অবিচার কর! হইয়াছে 
এখানে তাহা উল্লেখ করা! প্রয়োন্ধন । 

সিংহল পার্লামেন্টের নির্বাচন সম্পর্কিত ১৯৪৬ সালের যে আর্ডেনাব্দ আঁছে 
তাহাতে বিধান আছে যে. তোটদানের অধিকারী হুইতে হইলে সিংহুলে কমপক্ষে 
পাঁচ বৎসরকালের বসবাসকারী হইতে হইবে এবং দেশের উপ্রতিতে স্বায়ী আগ্রভু 
থাকিতে হইবে । এই নিয়মাহুলারে ১৯৪১ সালের ভোটার তালিকায় ১৬৫,০০০ 
ভারতীয় ভোটদাতার নাম ছিল। ১৯৪৯ সালে ১৯৪৬-এর অভিনান্দের যে 
সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয় তদহুযারী স্থির হয় যে, ভোটদ্ানের অধিকারী হইতে 
হুইলে সিংহলের নাগরিক হুইতে হইবে ৷ ১৯৫০ সালের যে মাসে এই সংশোধনী 
প্রস্তাব বলবৎ হয় এবং তদহুসারে এ সালের জুলাই মাসে যে নুতন ভোটার 
তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাহা হইতে ভারতী নামের সঙ্গে সাদৃষ্ঠ আছে এমন 
সব নামই কাটিয়া দেওয়া হয় । যাহাছের নাম কাটিয়া দেওয়া হুইল তাহার| যে 
সিংহলের নাগরিক ইহা প্রমাণের দারিত্বও তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। 
ইহাতে সিংহলস্থ ভারতীর সমাজে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল বিক্ষোভের স্থআপাত হয়। 
ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার লাভের দাবীতে দ্বীপবাসী তারতীয়গণ সত্যাগ্রহ 
করিয়াছে এবং ভারত সরকারের তরফ হইতেও প্রতৃত চেষ্টা কর হুইয়াছে । কিন্ত 
ফল হয় নাই কিছুই। সিংহলের মোট ভোটাধিকারীর সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ। 
তাহার সঙ্ষে ভারতীয়দের প্রায় আড়াই লক্ষ ভোট সংযুক্ত হুইলে নির্বাচনের 
ফলাফল কি হইত তাহা! নিশ্চয় করিয়া! বলা ধায় না। 

লিংহুলের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সরকারী ইউনাইটেড ভাশানাল পার্ট ও 
বিরোধী দলগুলির মধ্যে সংগ্রাম হুইয়াছে সুতীব্র । ইউনাইটেড ভাশনাল পার্টি 
অধিক সংখ্যক আসন দখল" করিয়া আগামী ৫ বৎসরের জর্জ সিংহলের শাসন- 
কতৃত্ব রক্ষা করিয়াছে বটে__তবে তাহাদের দলীর সংখ্যা-গরিষ্ঠতা নিছক কম। 
শিংহলের প্রতিনিধি পরিষদ অর্থাৎ পার্লামেন্টের মোট সদন্ড সংখ্যা ১০১। তাহার 
মধো নিৰ্বাচন অহুঠিত হইয়াছে ৯৫টিতে । বাকি ছয়টি আসন প্রস্টান, ভারতীয় 
প্রভৃতি সপ্প্রদারের অভ সংরক্ষিত । গভর্ণমেন্ট এই আসন হুল্ুটিতে সদস্ভ মনোনীত 


সিংহলের নির্বাচন ১৪৫ 


করিবেন) নির্বাচিত ৯৫ট আসনের মধ্য ইউনাইটেড শ্াশাহাল পার্ট দখল 
করিয়াছে ৫১টি। তবে তামিল কংগ্রেসের ৪টি সরকারের সমর্থক ভোট তাহারা 
পাইবে এবং সরকারের মনোন;ত গজন সদন্তও তাহাদের দিকে ভোট দিবেন । 
এবারে নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট-_৩৮.৪৭৮টি_ পাইনা হ্বীপের নির্বাচনী 
ইতিহাসে রেকর্ড কৃষ্টি করিয়াছেন দিংহলের ভুূতপূর্ব স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং বত মানে 
সরকার-বিরোধী শরীলঙ্ক! ক্র'ডম পার্টির নেতা যিঃ এস্‌. ডর. আর. ভি. বন্দরলায়ক । 
ইতিপূর্বে ১৯৪৭-এর সাধারণ নির্বাচনে ৩১.৪৬৩ ভোট পাইরাও তিনি রেকর্ড সষ্টি 
করিয়াছিলেন। এবার নিজের রেকর্ড তিনি নিশেই ভঙ্চ করিয়াছেন । সিংহলের 
মগ্রিসভার দুইজ্জন সদস্ভ_ মিঃ এ. ই. গুণসিংহু ও মিঃ হেন্রী অমরস্র্থ নির্বাচনে 
পরাত্মিত হুইয়াছেন। সিংহুলে মহিল! নির্বাচনপ্রান্্া ছিলেন মোট ২২জ্ধন, 
নির্বাচিত হইয়াছেন মাত্র ছুই জন । তাহাদের অগ্ততম1 সিংহলের কমুনিষ্ট পার্টির 
সম্পাদক ডাঃ এল্‌. এ. বিক্রমসিং-এর ইংরেজ পত্রী মিসেস ভোরিন্‌ বিক্রমসিং | 
সিংহলের আইন সভায় তিনিই প্রথম ইংরেজ মহিলা! সদন্ত । অপর বিঅন্িনীর নাম 


মিসেস কুন্ুম গুপবর্ধন_সিংহলের জমসমার্থ দলের নেতা মিঃ ফিলিপ 
গুণবর্তনের আ। 





জীবন বীম়ায় 
লি 


মেট্রোণলিটাণ 


হুন্তtিততেন্সে তশ্কাোং ভিলও 
X 


দি মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউস 
কলিকাতা 





১৪৬ বর্ষপজী 
আফগানিস্থানের নিবণচন 


আলোচা বর্ষে আফগান জাতীর পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । আফগান জাতীয় পরিষদের সদস্কতের সংখ্যা ১৭৭ । এই নির্বাচনে 
দক্ষিণপন্থী সরকার সমর্থক দলই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। 
নির্বাচনে হুইটি বিরোধী ঘলছিল-__৪০ জন সদহ্য-সমহিত থাল্ক বা জনগণের পার্ট 
ও ছুইজন সদস্ত-সমস্বিত ওয়াতান পার্টি । যথাক্রমে ইহাদের নেতৃত্ব ডাঃ আবছল 
রহমান সাহ মুদি ও মীর গোলাম মহম্মদ খাবার পরাজিত হইয়াছেন । পরাজয়ের 
পরে হহাদের উভয়কেই শ্রেগার করিয়া পাখা হইরাছে। সরকারী কার্যক্রমের 
সমর্ধনে একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, আইন-শৃদ্খলা বিছ্ছিত ও রাগের 
নিরাপত্ত! ব্যাহত হুইতে পারে এক্ূপ কার্যকলাপে ইহার] জড়িত ছিলেন 
বলিয়াই ই'হাদ্িগকে বরিয়া রাখা হইরাছে। 

১৯৫২ সালের ১৪ই অক্টোবর নূতন জাতীর পরিষদ উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত 
ভাষণে আফগানিম্বানের রা! ঘোষণা করিয়াছেন যে, আফগানিস্বান বিশ্বে 
শান্তিকামী সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহশীল বলিয়াই নিরপেক্ষতার 
নীতি অবলগ্বন করিয়াছে । বক্তৃতায় তিনি ভারত ও তুরস্কের সঙ্গে দৃঢ় মৈজ্ধীবন্ধনের 
বিশেষ উল্লেখ করেন এবং পাখতুনিস্বানের জনগণের আত্বনিয়স্ত্রণাবিকারের ভিভিতে 
পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ স্বাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেম। 


ইরাকের সাধারণ নিবণচন 


ইরাকের পার্লামেন্টে সাধারণ নির্বাচন অহুষ্ঠিত হুইয়াছে ১৯৫৩ সালের 
১৭ই ছা্থপারী।' এ নির্বাচনে অভিনবত্ব ছিল জনেকখানি। এতদিন ইরাপে 
পরোক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ পুরুষ ভোটদাঁতারা 
ভোট দিয়া প্রথম একদল “নির্ধাচনাধিকারী নির্বাচন করিত এবং তাহার! 
আবার নির্বাচন করিত পার্লামেন্টের সদস্য । এইবার সর্বপ্রথম ভোটদ্বাতা- 
দিগকে প্রতাক্ষ নির্ধাচনাধিকার দেওয়া দ্বইয়াছিল। কিন্ত নির্বাচনের 
আসর সেরূপভাবে জমে নাই। তাহার কারণ ইরাকের পার্লামেন্টের ১৩৪টি 
আসনের মধ্যে ৮ৎটির প্রার্থী বিনাবাধায় পূর্বাহ্থেই নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। 
এই ৮০টির মধো আবার ৭১টিতে অয়লাত করিয়াছেন তৃতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ছুরি 
এস-সৈরদের দলীয় বা সমর্থিত প্রার্থা। শুতরাং সির্বানের পূর্বেই পার্লামেন্টে 
ছুরি এস্‌-সৈয়দের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিণীত হুইয়াছিল। 


গ্রীসে নির্বাচন ১৪৭ 


নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াও ছুরি এস্‌-সৈয়দের ভাগ্যে কিন্তু 
সরকার গঠনের অধিকার শ্রস্থে নাই । অনেকের ধারণা যে, ১৯৫৩ সালের ২রা 
মে রাজা ফৈছল শ্বহণ্ডে ইত্রাকের শ!সনতার গ্রহণ না করা পর্যন্ত হুরুদ্দিল যাহ সুদের 
বত গান মস্তিসভাই কাজ চাঁলাইবেন । রাজ! ফৈজল সিংহাসনে বসিবার পর মিঃ 
হুরুদ্দিনের মক্ত্রিসত। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ -দলের_ অধিনায়ক হরি এস্‌-সৈরদের 
হাতে শাসনভার তুলিয়! দিয়া পদত্যাগ কন্িবেন। 


গ্রীসে নিব1চন 


এতকাল শ্বীদে আহুপাতিকহারে প্রতিনিবিত্বস্লক নির্বাচন-বাবস্থ। চালু ছিল ' 
এবং গ্রীক পার্লামেন্টের সদশ্তের সংখ্যা গ্রিল ২৫৮ অন । ১৯৫২ সালের ৩রা 
অক্টোবর গ্রীক পালামেন্টে স্থৃহীত একটি নির্বাচনী আইনের জোরে স্থির 
হুর ঘে, আরীসেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতিতে নির্বাচনী প্রথা গৃহীত হইবে 
এবং পালণমেন্টের সদন্তের সংখ্যা হুইবে ৩০০। প্লাস্টরাস গভর্ণমেপ্ট কতৃক 
ট্টখাপিত এবং তিন সপ্তাহ বিতর্কের পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এই আইনে স্থির হয় 
ধঘে সৈষ্বাহিনীর লোকেরা ভোটে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না| মে মাসে 
শরীক নারী-সমাজকে পূর্ণ ভোটাধিকার দেওয়! হইয়াছে, কিন্ত ১৯৫২ সালের ১৬ই 
নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নূতন আইন অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনে তাহারা অংশ গ্রহণ 
করিতে পারে নাই। 

১৯৫২ সালের ১০ই অক্টোবর প্রাস্টিরাস্‌ গবর্ণমেন্ট পদত্যাগ করায় শরীক রাঙা 
পল পার্লামেন্ট ভাঞ্গিয়। দিয়। ১৬ই নভেম্বর নূতন নিম্মমাহথসারে সাধারণ নির্বাচনের 
আদেশ দেন। পদত্যাগের সময় প্লাস্টিরাসের কোয়ালিশান গবর্ণমেশ্টের পক্ষে 
পালমেন্টে ১৪টি ভোটের আধিক্য ছিল । নির্বাচনের সময় সুপ্রীম কোর্টের 
এটা মঃ কুইমোপুলোসের নেতৃত্বে দেশ শাসনের জন একটি তদারকী গবণমেন্ট 
গঠিত হুইয়াছিল। নূতন নির্বাচনের ফলে আ্রীসেও জয়লাভ করিয়াছেন দক্ষিণ- 
পদ্থীর৷।। ইটালী অভিযান ও কমানিষদের বিরুদ্ধে স্থহযুদ্ধের নায়ক ৬১ বৎসর বয়ন্ক 
ফিল্ড মার্শাল আলেকজাওার পাপাগোসের দক্ষিপপন্থী গ্রীক রযালি দল মোট ৩০০ 
আসনের মধ্যে ২৪১টি আসন দখল করিয়াছে । ভুতপূর্ব প্রধানমস্তী জেনারেল 
নিকোলাস প্র।স্টিরালের স্াাশান্যাল প্রোখ্রেসিভ ইউনিয়ন ও ভাহার সহযোগী 
সকোক্েদ ভেনিজ্ধেলোসের উদারনৈতিক দল নির্বাচনে সুবিধা করিতে পারে নাই । 
বামপন্থী ই. ডি, এ. নামক কমুানিই-প্রভাবিত দল একটি আসনও পায় নাই। কিল্ড 
মার্শাল পাপাগোসের দলের এই বিজয়ে এতদিনে এসে একটি স্থাস্থী একদলীয় 
শাসন প্রবর্তিত হুইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। 


ভারতীয় অর্থনীতি 


প্রতি বংসর ভারতে ৩৫ লক্ষ করিয়া লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু 
বৰ্ধিত জনসংখ্যার উপদুক্তন্তপ ভরণপোহপের সহায়ক তেমন কোন নূতন পথের 
সন্ধান এখনও মিলিতেছে না । স্কষির শ্বযোগ নূতন করিয়া বিশেষ কিছু সম্প্রসারিত 
না হওয়া সত্বেও ভারতের বেছর ভাগ লোক এখনও একান্তভাবে উদ্ধার উপরই 
নির্ভৱদীল রহিয়াছে । শিল্প-ব্যবলারের দিক দিয়! মাথাপিছু অপেক্ষাঞ্চত বেণী অর্থো- 
পার্জনের সুযোগ থাকা সত্বেও দেদিকে এখনও মাত্র শতকর] ১০৫ ভাগ লোকের 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিরাছে। ভাদ্বৃতীয় জাতীয় আয়ের শতকরা ৬ ভাগ মাত কারখানা! 
শিল্প দ্বার অন্ধিত হইতেছে । এদেশে লোকের জীবনযাজার মান উন্নীত করিতে 
হইলে বিতিত্র দিক দিয়! সম্পদ বৃদ্ধির উপর, বিশেষ করিয়া শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণের 
উপর, জোর দিতে হইবে। 


জনসংখ্যা ও জীবিকার্জন সংক্রান্ত বিবরণ 
(১৯৫১ সালের আদযসুমারী রিপোর্ট হইতে ) 


ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ 
মোট জনসংখ্যা ৩৫,৬৮,২৯১৪৮৫ ২,৪৮,১০১৩০৮ 
মোট পুরুষ ১৮১২৩১০৫৬৬৪ ১,৩০,৪৫,০০০ 
মোট নারী ১৭,৩৪,২৩,৮৩১ ১০১৪৬৫১০০০৪ 
ভূমির আরতন ( বর্গমাইল ) ১২,৬৯,৬৪০ ৩০,৭৭৫ 
গ্রামের সংখ্যা " ৪, ৯১০৬২ ৩৫,০৯৩ 
সহরের সংখ্যা ৩,৬৮৮ ১১৪ 
আামবাসী ১২৯৫০,০৪,২৭১ ১,৮৭,০০,০০৩ 
সহুরবাসী ৬০১৮,১৫,২১৪ ১,০০,9০০ 
ক্রখিজীবীর সংখ্যা ২৪,৯১,২২,৪৪৯ ১,৪২,০০,০০০ 
ক্বযিশ্রমিক ( ভুমিহীন ) ৪১৪৮,৮১,৯২৩ ২৯,৮০,০০০ 
শিল্প + ৩,৯৬,৬০,০০০ ৩৮,১১,০০০ 
ব্যবসা-বাঁণিজা ২,১৩,০৮১৮৭৯ ২৩,১১,০০০ 
যানবাহন ৫৬,২০,১২৮ 1,৫6,00০ 


বিবিধ বৃত্তি 8,২৯,৮২,০০০ ৩৭১৩৬, ২৪১ 


ভারতীয় অর্থনীতি ১৪৯ 
ভারতের জাতীয় আয় 


১৯৪৯-৫৭০ - ৯৯৫০-৫১ ৯৯৫১-৫২ 
. টাকা টাকা টাকা 
স্কযি ও তৎসংশ্লি্ট কার্য হইতে ৩৯৮৬ কোটি ৪,২৭২ কোটি ৪২১৩ কোটি 
দ্বহৎ ও ছোটশিল্প হইতে ১৩৭৬ ১৪ ১১৩৭৬ 5১ ১,৫৪৩ ,, 
বাবসা-বাণিজা হইতে ১৩৭৬ ১) ১,৩৭৬ 5, ১,৬৪৩ ,, 
অঙ্যান্ত আয় লইয়া মোট আয় ৭,২০০ ,, ৭১,৬৯৯ ১৮ ৭,৫৯৭ ,৯ 
মাথাপিছু গড় আয় ২০৫ টীকা ২১৬ টাক! ২১০ টাক! 


প্রতি হাজার জনপিছু জিনিষপত্র ও যানবাহন ব্যবহার 
(১৯৪৯ সালের হিসাব ) 


মাক্িণ 

ভারতবর্ষ পাকিস্তান ব্টেন যুক্তরাষ্ট্র 

করলা (টন পরিমাণে) ৮০ ৯৮ ৩,৮৮৪ ৩,৪৭৩ 

ইস্পাত (টন পরিমাণে) ৩৮ ১৩ ১৯৪ ৩৬৪ 

লিমেন্ট (টন পরিমাণে) চা তা ৯৪৮ ২২৯ 

খনিজ তৈল ( টন পরিমাণে ) চি ৯১ ৩২৭ ১,৬৩৮ 

বিছ্যুৎ__(কিলওয়াট পরিমাপে ) ৯৩ ১১ ১,০৩৩ ২৮২৯৬ 

ইঞ্জিন_সংখ্যা (প্রতি দশ লক্ষে) ২২. ১৬ ৪১০ ৩০৯ 

টেলিফোন--( সংখ্যা ) ০৩৭ ০২১ > ২৬১ 

পাকারাশু!--( মাইল হিসাবে) ০৩২ ৩৯ ৩৭ ২২ 

বিভিন্ন দেশে গড়ে জনপিছু খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবহার 
দেশের নাম ছদ্ধ ও হুপ্ধজাত ডিম চিনি বস্ত 

ন্রব্য (দৈনিক) (বৎসরে) (বৎসরে) (বৎসরে) 

মাকণ যুক্তরাষ্ট্র ৩৬ আউন্দ ২৩৬টি ৯৭ পাউও ৬৪ গৰ্দ 

ঞ্রেট স্বটেন ৪১ ৯ ১৫৮টি ১৩৬ 5১ ৩৫ ১ 

ক্যানাভা ৫৭ ২৬০টি ৮ ৩৮ ১, 

ডেনমার্ক 80, ১১৩টি - ৩০ ০৮ 

হল্যাও ৪৪. ১, - ৬৪ ০১ ৫১ 3 
অষ্ট্রেলিয়া 88, — ১১৬ ১, = 
ভারতবর্ষ ১০ ১৮ ৮টি চে ১৬ 


১৫০ বর্ষপজী 


ভারতে শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন নিয়োগ 

১৯৫২ সালে ভারত সরকার (১৯৪৭ সালের ক্যাপিট্লে ইস্থ কণ্টোল এযা্ট 
অনুসারে) বিভিশ্ব কোম্পানীকে ৩১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি 
প্রদান করেন । এ হূলবনের যব্যে ৩১ কোট ৭০ লক্ষ টাকাই শিল্প প্রতিষ্ঠা ও 
প্রসারণ কার্ধো নিয়োজিত হইবার কথা । 

১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫২ সাল পৰ্য্যন্ত ভারতে শিল্প-বাণিজো ৮ কোটি ৩ লক্ষ 
টাকা পরিমাপ বৈদেশিক মূলধন নিয়োজিত. হুই়্াছে। এ মূলধন আসিয়াছে 
নিয্ললিখিত দেশসমূহ হইতে :__ যুক্তরাজ্য ৬ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র 
৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, কানাডা ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, সুইভ্বারল্যাড ৪৬ লক্ষ 
৬৫ হাআার টাকা এবং অস্কাঙ্ত দেশ ৯৮ লক্ষ ৯২ হাঞার টাকা । 


রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট 
কেন্দ্রীয় সরকারের আদায়ী কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর রাজন্ব কি হারে রাজ্য সরকার_ 
সমূহের তিতর ব্টিত হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কোন্‌ রাঞ্জাকে কি পরিমাণ অর্থ- 
সাহাযা প্রদান করিবেন তাহা নির্ধারণ করিয়! দিবার জ্বন্ধ শরীক্ষিতীশচন্তর নিয়োদীর 
সভাপতিত্বে একটি কমিশন ( ফিনান্স কমিশন ) গঠিত হইয়াছিল । গত ফেব্রুয়ারী 
মাসে (১৯৪০ ) ওঁ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হুইয়াছে। 


প্রধান কয়েকটি সুপারিশ 

(১) কেন্রীয় সরকার আদাম্বী আয়করের শতকরা ৫০ ভাগ নিজেদের অন্ত 
রাখিয়া বাকী ৫০ ভাগ রাজ্য সরকারসমূহের ভিতর বন্টন করিতেন । কমিশন 
রাজ্য সম্রকারসসূহের ভিতর আদামী আঁয়করের বন্টনযোগ্য অংশ এখন হইতে 
শতকরা ৫০ ভাগের স্থলে শতকর! ৫৫ ভাগ হারে বাধ্য করার নির্দেশ দিয়াছেন । 
উহাতে রাত্্যগুলির মোট প্রাপ্তধা রাজন্থের পরিমাপ বৃদ্ধি পাইবে। (২) কেন্দ্রীয় 
সরকার তামাক, সিগার, সিগারেট, দিয়াশলাই ও বনম্পতি হইতে যে উৎপাদন সুক্ষ 
আদার করেন এখন হইতে তাহার শতকরা ৪০ ভাগ রাজ্যগুলির ভিতর বণ্টন 
করিতে বল! হইয়াছে । (৩) পাঁটশুক্ষের আয় হইতে আসাম, বিহার, উড়িস্যা ও 
পশ্চিমবঙ্গ এই চারটি পাট উৎপাদনকারী রাজ্যকে বাংসরিক ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা! 
দেওয়া হইত । এখন হইতে এ বাবদ প্রদেয় অর্থ ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত 
্ুদ্ধি করিবার নির্দেশ দেওরা হুইস্বাছে । (৪) আসাম, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পৌরা সর, 
মহীশুর, অিবাক্ষুর-কোচিন ও পশ্চিমবঙ্গের অর্থাভাবের কথা বিবেচনা করিয়া এঁসব 
রাজ্যকে ৫ কোটি « লক্ষ টাকা পরিমাণে বিশেষ অর্থসাহায্য মগ্রর করার অত 


ভারতীয় অর্থনীতি ১৫১ 


হুপারিশ করা হইয়াছে। (৫) বিহার, মধাপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, পাজন্থান, উড়িষ্যা, 
পাঞ্জাব, মব্যভারত ও পেপসুতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জভ আগামী ১৯৫৬-৫৭ 
সাল পর্যন্ত বাৎসরিক দেড় কোটি টাক! হইতে ৩ কোটি টাকা অর্থসাহায্য প্রদানের 
অন্ত বল! হুইয়াছে। ভারত সরকার এসব সুপারিশ গ্রহণ কর্রিয়াহেন। 


বিভিন্ন রাজ্যকে প্রদেয় ব্টনযোগ্য আয়করের অংশ 


দেশনুখ সুপারিশ ফিনান্দ কমিশনের 

অহ্সানে প্রান্তব্য অংশ নির্দেশে প্রাপ্তব্য অংশ 
আসাম ৬০ ২২৫ 
বিহার ১২৪ ৯৭৫ 
বোস্বাই ২১০ ১৯৫০ 
মধ্যপ্ৰদেশ ০ ৫২৫ 
মাদ্রাজ ১৭ ১৫২৫ 
উড়িষা! ৩৫ ৩৫০ 
পাঞ্জাব ৫ ক্ষার 
উত্তর প্রদেশ ১৮৩ ১৫৭৫ 
পশ্চিমবঙ্গ ১৩৫ ১৯২৫ 

পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তব্য অংশ 


কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বে আস্মকরের বণ্টনযোগ্য অংশের শতকর! ১৩৫ ভাগ 
পশ্চিমবঙ্গকে প্রদান করিতেন । ফিনান্স কমিশন বা! রাজ্দস্থ কমিশনের সুপারিশ 
অনুসারে এখন হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়করের বন্টনযোগ্য অংশের শতকর] 
১১২৫ ভাগ পাইবেন । এই দিক দিয়া প্রদেয় অংশ হ্রাস হইলেও অন্য কয়েকটি 
দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রাগ্ডবা অর্থের পরিমাপ ব্বদ্ধি করার নির্দেশ কমিশনের 
রিপোর্টে রহিয়াছে । কেজ্ীয় সরকারের আদাঁয়ী কতিপয় শ্রেইীর উৎপাদন শুক্ষের 
বন্টনযৌগ্য অংশের শতকরা ৭১৬ তাগ এই ৱাজ্য পাইবে। পূর্বে যেস্থলে 
পশ্চিমবঙ্গ পাটশুন্ধ হইতে বাৎসরিক ১ কোটি ৫ লক্ষ টাক! করিয়া পাইত সেস্বলে 
এখন হইতে বাৎসরিক ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা করিয়! পাইবে । তাহা ছাড়া এই 
রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হুইতে বাৎসরিক ৮০ লক্ষ টাকা পরিমাণে বিশেষ 
অর্থপাহাযাও লাভ করিবে । আশা করা যাইতেছে যে এসব নির্দেশের ফলে 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তব্য অর্থের পরিমাণ পূর্বেকার 
বাৎসরিক ৭ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার স্থলে বাৎসরিক ৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাক! পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইবে। 


১৫২ বৰ্ষপন্ধী 


ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থা 


র্াগ্রসজ্বের বৈষয়িক দপ্তর হইতে প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে ভারতের 
অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য কর! হুইয়াছে। উহাতে বল! 
হুইয়াছে-_““খাদ্ছশশ্তের অপ্রাচূর্য ভারতের অর্থনৈতিক হর্দশার কারণ হুইয়া 
দাড়াইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে উৎপন্ন খাতশস্তের পরিমাণ ১৯৪৯-৫০ সালের 
উৎপাদনের তুলনায় কম ধ!ড়াইকাছে । ১৯৫১ সালে িল্পপ্রব্যে্র উৎপাদন শতকরা 
১২ ভাগ পরিমিত হাস পাওয়ার মোট জ্বাতীর উৎপাদন ১৯৫০ সালের তুলনা 
বেণী হুইতে পারে নাই। ১৯৪০ সাল হইতে ১৯৫২ সালের মধ্যে নয়াচীনে 
কললের উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগব্দ্ধি পাইয়াছে। আর ভারতে তাহ! হ্রাস 
পাইয়াছে। নয়।চীনে শিল্পের উৎপাদন য্বঞ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৩০ ভাগ । আর 
তারতে তাহ! বাড়িয়াছে শতকরা ১২ ভাগ । 


ভারত সরকারের বাজেট 


ভারতের অর্থসচিব গ্রচিপ্তামন দেশমুশ গত *৭শে ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্টে 
ভারত সরকারের ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করেন। ১৯০২-৫৩ 
সালের চলতি ট্যাক্সের উপর ভিত্তি করিয়! অর্থসচব ১৯৫৩-৫৪ সালে ৪৩৭ কোটি 
৭৬ লক্ষ টাক! আর হুইবে বলিয়! অসমান করেন, অপর দিকে এ সালের জন 
ভারত সরকারের মোট ব্যয়বরাদ্ব ধরা হইয়াছে ৪৩৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। 
ইহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবার কথা। কিন্তু 
অর্থসচিব কয়েকটি দিক দিয়া পরোক্ষ ট্যাব্সতার কিছু বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেম। এ সব প্রস্তাব কার্খ্যকরী হইলে অতিরিজ্ত দেড় কোটি টাকা 
আয়ের সংস্থান হইবে / এ বান্ধত আয়ের ফালে রাঁজন্ব খাতে ভারত সরকারের 
সন্তাবিত ঘাটতি পূরণ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ৪৫ লক্ষ টাক! উদ্ধ শু থাকিবে বলিয়া 
আশা কর! যাইতেছে । 

কিন্ত পাজন্বধাতে উদ্ধ ত্র দীড়াইলেও মুলধন খাতে বাযয়ব্বদ্ধির জন্ত ১৯৫৩-৫৪ 
লালে ভারত সরকারের শেষ পর্যন্ত ১৪০ কে18 টাকার মত ঘাটতি পড়িবে । 
উত্নয়ন কাব্যের অন্ত যুলধন থাতে বিপুল ব্যযরবরাদ্ধ বর! হইয়াছে । তাহার ফলেই 
এহেন পরিমাণ ঘাটতির কারণ দ্রাড়াইয়াছে । এই ঘাটতি পূরণের অন্ত অর্থপচিব 
প্রথমতঃ ১১০ কোটি টাকা খপ গ্রহণ করিয়া তুলিবার ও দ্বিতীয়তঃ ভারত সরকারের 
মগদ তহবিল হইতে ৩০ কোট টাকা খরচ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন । 


ভারতীয় অর্থনীতি ১৫৩ 


দেশরক্ষ। খাতে ১৯৫২-৫৩ সালের সংশে।ধিত বাজেটে ১১২ কোটি টাক! ব্যয়- 
বরান্দ বরা হুইয়াছে। ১১৪৩-৫৪ সালে ওঁ দফায় ভারত সরকারের ব্যয় বাড়িয়া 
১৯৯ কোটি ৮৪ লক্ষ টাক! দ্াড়াইবে বলিয়া ভারত সরকারের অর্থসচিব অন্যান 
করিতেছেন । ll 


ভারত সরকারের আয়ব্যয় (রাজস্ব খাতে ) 


( কোটি টাক! হিসাবে ) 
আয় ব্যয় উদ্ধত (+) বা 
ঘাটতি (--) 
৯১৪৭-৪৮ ( ৭$ মাস ) ১৭৮৭৭ ১৮৪২১ _ ৬৩২ 
১৯৪৮-৪৯ ৩৯৮৩২ ৩৩৯৮৭ ১৫৫ 
১৯৪৯-৫০ ৩৫০৩৯ ৩১৭১২ + ৩৩২৭ 
১৯৫০-৫১ ৪১০৬৬ ৩৫১৪৪, 4৯২২ 
১৯৫১-৫২ ৪৫১৪ ৩৬ ৩৭৪০৬ +৯৪ ১০ 
৯৯৫২-৫৩ ৪১৮৬৪ ৪২২৪৩ -৩৭৯ 
(সংশোধিত) 
১৯৫৩-৫৪ ৪৩৯২৬ ৪৩৮৮১ শন ০৪৫ 
(প্রাথমিক বর।ন্দব) 
আয়ের প্রধান কয়েকটি দফা 
(লক্ষ টাকার হিসাবে ) 
১৯৪২৩ ১৯৫৩-৫৪ 
(সংশোধিত বরান্ধ ) (প্রাথমিক বয়ান্দ ) 
আমদানী-রপ্তানী শুল্ক ১৭৭,০০ ৯৭০,০০ 
গুৎপাদন শুক্ষ ৮০,০০ ৯৪,০০ 
আয়কর ৭৩,৩৫ ৬৮,৪৮ 
কর্পোরেশন ট্যাক্স ৩৯,৮৩ ৩৬,৬২ 
সুত্র! ও টাকশাল ১০,৭৭ ১৫,৬১ 
রেল বিভাগ হুইতে প্রাপ্য ৭৬ ৭৬৫ 
আদায়ী সুদ ২,৫০ ৩,০৫ 
আফিম বিক্রয়ের আয় ১,৯৫ ২,০৪ 


ডাক বিভাগ হুইতে প্রাপ্য ১,৪০ ৭,৩০ 


১৫৪ বৰ্ষপঞ্জী 


ব্যয়ের প্রধান কয়েকটি দফা 
(লক্ষ টাকার হিসাবে ) 


১৯৫২-৪৩ ১৯৫৩-৫৪ 
(সংশোধিত ) (প্রাথমিক ) 
দেশরক্ষা ১৯২,৭৩ ১৯৯,৮৪ 
বেসামরিক দপ্তর পরিচালনা ৫৬,২৩ ৭১,২৭ 
খণের সুদ ৩৫,০৩ ৩৭,১৭ 
আশ্রয়প্রাথীদের অন্য ব্যর ৯১,৩২ ১২,৬৭ 
রানা সরকারগুলিকে সাহায্য ২৩,০৪ ২৬১৩৭ 
পেন্সন ৮,০৭ ৮,৩৬ 
সুক্রা ও টাকশাল ৩১০৪ ২,৫৭ 
সেচবাবস্থা সম্প্রসারণ ১৭ ১৯ 
বেসামরিক নির্শ্মাণকার্ধ্য ১৯৪,৮২ ১৫,০৬ 
ট্যাক্সহার পরিবর্তন 


ভারত সরকারের ১৯৫৩-৫৪ সালের বাঞ্জেট উপস্থিত করিতে গিয়া অর্থসচিব 
প্রচলিত ট্যাক্সহার সম্পর্কে ফোন কোন দিক দিয়া! কিছু কিছু পরিবর্তন সাধনের 
প্রস্তাব ফরিঘ্াছেন। প্রস্তাবগুলি সংক্ষেপে নিয়ে উদ্ধত করা হইল _ 

(১) আয়কর ধাধ্যযোগ্য নিশ্তম আর স্বদ্ধি করিয়া বাক্তিগত আরের ক্ষেত্রে 
তাছা ৪,২০০ টাক! এবং হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেতে তাহা ৮,৪০০ টাক! ধার্খ্য 
করা ছইবে। ০ 

(২) শুপারীর উপর জামদানি শুষ্ক প্রতি পাউগ্ডে ছুই আনা হারে বৃদ্ধি করা 
হইবে । প্রসাধন ভ্রব্য, কতিপয় শ্রেণীর বস্ত্র, মোটরযান, ঘোড়া ও যুক্ত! আমদানির 
উপরও শুক্কের হার বাড়ানো হইবে । পেনিসিলিন, এন্টি ধাইওটিক ও শিশু 
খান্ডের উপর আমদানি শুক্ষ পূর্বের তুলনায় হাস কর! হইবে । 

(<) পাটের থলিয়ার উপর বন্তানী শুষ্ক প্রতি টনে ১৭৫ টাকার স্থলে প্রতি 
নে ৮০ টাক! বাধ্য কর! হইবে । 

(৪) মিহি ও অতি মিহি কাপড়ের উপর মুল্য অঙ্কপাতে উৎপাদন শুক্ক ধার্ধা 
ছিল। সে ব্যবস্থা উঠাইয়! দিয়া তংস্থলে গঞ্জ অনুসারে শুদ্ধ বাধ্য হইবে । এদেশে 
উৎপন্ন মিহি কাপড়ের উপন্ন প্রতি গজে /৩ পাই হারে ও অতি মিহি কাপড়ের 
উপর প্রতি গজে ০০ পাই হারে উৎপাদন শুষ্ক আদায় কর] হইবে । 

(৫) কয়েকটি দিক্‌ দিয়া ডাক মাশুল বৃদ্ধি কর! হইবে । চিঠিপত্র রেছিপ্টেসমের 
মাঞজল সাড়ে চারি আনা হইতে ছয় আনা,.পাসেলের ( ৪০ তোলা ) হার ছয় আনা 


ভারতীয় অর্থনীতি ১৫৫ 


হইতে আট আনা ও ইনশিওর করি! টাকা পাঠানোর মাশুল চান্স আনার 
(এক শত টাক] ) স্থলে হয আন! এবং বুক পোষ্টের প্রথম পাচ তোলায় তিন 
পয়সার স্থলে এক আন! ও পরবর্তা প্রতি ২২ তোলার এক পয়সার স্থলে ছুই পল্নসা 
পর্য্যন্ত বাড়িয়া যাইবে ৷ 


কর তদন্ত কমিশন 
এদেশের কর-ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সময়োচিত সংশোধন ও পরিবর্তন 
সাধনের নির্দেশ দিবার জশ্ত ভাত সরকার একটি কমিশন গঠন করিয়াছেন । ডাঃ 
জন মাথাই কমিশনের সতাপতি এবং ভি. এল. মেহতা, ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. 
রাও, কে. মেনন, বি. বেক্চটপিয়া ও ডাঃ বি. কে. যদন কমিশনের সদপ্ড মনোনীত 
হইয়াছেন। 


সরকারী খণ 
১৯৫০ সালেৱ ৩১শে ঘান্ড ভারত সরকারের মোট খশের পরিমাণ 
ধাড়াইয়াছিল ২,০৮২ কোটি টাকা । ১৯৪৪ সালে মাচ্চ মালের শেষভাগে তাহা 


২,১৭৩ কোটি টাক! পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া! অর্থপচিব তাহার বাজেট বক্তৃতায় 
জ্ঞাপন করিরাঁছেন। 








মোট খণের পরিমাণ 
১৯৫৩ ১৯১৫৪ 
(৩১শে মাচ্চ ) (৩১শে মাৰ্চ্চ ) 
ভারতে গৃহীত টাকা ১,৯৪১ কোটি টাকা ২,০৩৪ কোটি টাকা 
ষ্টালিং খপ bl EE APE 
ডলার খাপ ০ ১১৩ 5০ 
২,০৮২ কোটি টাকা! ৭,১৭৩ কোটি টাক। 


বিভিন্ন রাম্ভয সরকারের বাজেট-_১৯৫৩-৫৪ 
(লক্ষ টাকার হিসাবে ) 


আয় ব্যয় উত্তত (+) বা 
ঘাটতি (-) 
উত্তর প্রদেশ ৭৪'৩৮ ৭৮৮০ ৪৪২ 
মাজাজ ৬৫৭৪ ৬৫-৭৪ — 


বোদ্বাই ৬৭৮৩ ৬৭৭৬ + ০০৭ 


১৫৬ বৰ্ষপন্নী 


পশ্চিমবঙ্গ ৩৮১৬ ৪৩২৭ ৫১১ 
বিহার ৩৩০০ ৩৩৩৪ 7০৩৪ 
হায়দরাবাদ ২৭৯৩ ২৮২২ -+০৩২, 
মধ্যপ্ৰদেশ ২৫০৬ ২৪৫২ +০৫৪ 
মহীশৃর ২০৬২ ২২২০ —_১৫৮ 
পাঞ্জাব ১৯৭৪ ২০০৫ ০৩১ 
ন্বিবাক্কর-কোচিন ১৭*১৪ ১৭২৮ — ০১৪ 
মধ্যভারত ১৪৩০ ১৪৪৯ ০১৯ 
আসায় ১৩০১ ১৪৯৭ — ১৯৬ 
উড়িয্যা ১৩৫৭ ১৪:৪৬ __০৮৯ 
সৌরাষর ৯:৪২ ৯৯৫ —_ ০৫৩ 
ছিযাচল প্রদেশ ২৮৬ ২৮৫ +০০১ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেটে একদিকে ৩৮ কোটি ১৬ লক্ষ 
টাকা আর ও অপরদিকে ৪৩ কোটি *৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্ধ করা হুইয়াছে। 
কাছেই এবার ৫ কোট ১১ লক্ষ টাক! ঘাটতি পড়িবার কথ1। 

১৯৫২-৫৩ সালের সংশোধিত বান্ধেটে ৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগদ তহবিল খোয্াইয়! এ ঘাটতি পূরণের 
ব্যবস্থা হইয়াছে । 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়ব্যয় 
(লক্ষ টাকার হিসাবে ) 
আয় ব্যয় উদ্ধত (+)ব। 
ঘাটতি (_) 

১৯৪৮-৪৯ (প্ৰকৃত ) ৩১,৭৪ ২৯,০৯ + ২,৬৭ 
১৯৪৯-৫০ ( প্রকৃত ) ৩৪,২১ ৩১,৩৮ + ২,৪৩ 
১৯৫০-৫১ ( প্ৰকৃত ) ৩৪,৩০ ৩৭,৩৩ —_ ৩,০৩ 
১৯৫১-৫২ ( প্ৰকৃত ) ৩৮,৫৮ ৩৭,৩০ + ১,২৮ 
১৯৫২-৫2 (সংশোধিত ) ৩৮,২৯ ৪২,১৩ —৩,৮৪ 


১৯৫৩৫৪ (প্রাথমিক ) ৩৮,১৪ ৪৩,২৭ — ৫,১১ 


ভারতীয় অর্থনীতি ১২৭ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়ের প্রধান কয়েকটি দফা 


১৯৫২-৫৩ ১৯৫৩-৫৪ 
(সংশোধিত বরাদ্দ ) (প্রাথমিক বরাদ্দ ) 
ভূমিরাজন্ব ২,১০,২৩ হাজার টাক! ২,০৯,৫৭ হাজার টাক! 
ষ্ট্যাম্প ২৮৭,০০ ০ ২,৮৭,০০ ০ ৩ 
রেজিষ্ট্রেলন 8২৪৯ ৪ = 8২,৪৯ ০», 
বন বিভাগ eto sn ৫৩৪৬২ ৪ ৩ 
আয়করের অংশ ৬১৮৬১০২ শি =» ৬,৬৩,৩০৭ ০ ৬ 
বাজিকর ৬০,00 ৪ শু ৬০,৩০ ০ শি 
কূষি আয়কর th,e২ ০ ৩ ৬৫,০০ ৩ গু 
বিক্রয়কর ৫,৬০১০০ + ¢,৬০,*০ রায়ে 
প্রমোদকর ১,১০,০০ ০ » ১১০১০০ a. 9 
মোটর ট্যাকা ১,০৭,৪৫ ০ 2 ১,০৭১৪৫ ৮ ৩ 
আবগারিকর ৫,৭৩১৪৫ ৪ ৩ ৫৬০,৬০ ৩ 5 
কৃষি বিভাগের আয় Sete ৪ ৩ ৯১১৫৮ শত 5 
শিল্প বিভাগের আয় ২৩,৪৪ ৪ 5 ২৪,৪৩ ০ ৪ 
কেন্সীয় সাহায্য ২,৩৬,০০ ৪ ৩ ২৪০,০৩০ ১ ৮ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যয়ের প্রধান কয়েকটি দফা 


১৯৫২-৫৩ ১৯৫৩৩৪ 

(সংশোধিত বরাদ্দ ) (প্রাথমিক বরাদ্দ ) 
পুলিশ বিতাগ ৭৮৭৩,৫৫ হাজার টাকা ৫,৮৮,৮২ হাজার টাক! 
শিক্ষ1 ৩,৮৮০৫০ ১৮ ৪৫২,০১৯ ০ 
চিকিৎসা ৩,৫৭১৮১ , ৩ ৩৫৩,২৩৩ 5 
কবি ২১২৫৮২ শত ৩ ২,৪৮,২৪ ০ ০ 
শিল্প ৮২,৬৪ » ০ Ave » ss 
জনস্বাস্থ্য ৮৭৬ শি ৩ 2,১৫,১৯২ ০» 


সাধারণ শাসন বিভাগ ২,৫৬,৩০ ৮ ৯, ২,৪৫,৩৭ 
বিচার বিভাগ ১০৪,১৮৯ », ১,০৬,৭০ 


২99৫ 22 
PX? ৫9২72 কি সাগর 
IVY HALT 
পো চেটে 2৮০? ওল 


যা ই C4; 
চিএ? ade 52 


খান SAI GI 
AFA Rol 57৭2 
Ri 2 ভা 
RIE হই 22 OG Pr 
ANI GN 


LPI 


টাটা আয়রন এণগু চীল কোল্পানী লিমিটেড 





ভারতের শি্প 


শিল্পের দিক দিয়া ভারত বর্তমানে জগতের প্রধান দশটি দেশের অহুতম | 
আলাদাভাবে এসিরা ও আফ্রিকা মহাদেশের কথা বিবেচনা করিলে শিল্প-ব্যবসার 
ক্ষেত্রে এক জাপানের পরই ভারতের স্বান । চট, বস্ত্র, চা, চিনি প্রভৃতি কয়েকটি 
শিল্পে এদেশ সমধিক অগ্রগতি প্রদর্শন করিরাছে। চটশিল্পে ভারত দুনিয়ায় 
অপ্রতিদ্বন্থী। ভারতে বর্তমানে প্রতিবংসর যে পরিমাপ বস্ত্র (কার্পাস ) উৎপশ্র হয় 
মাকণ যুক্তরাষ্র ছাড়া জগতের আর কোন দেশে সে পরিমাণ বস্তু উৎপন্ন হয় লা। 
ফলের চিনি উৎপাদনের দিক দিয়! ছনিরার প্রবান ৫।৬টি দেশের অতো ভারত 
অত্তম | চা শিল্পে জগতে চীনের পরেই ভারতের স্বান । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় হইতে ভারতে শিল্পপ্রপতির নুতন যুগ স্থচিত হইয়াছে । এদেশে অনেক 
নুতন শিল্পের গোড়াপত্তন হইপ্রাছে। মুস্ধোতভর তারতে স্বাধীন জআত্মনিয়ন্তিত 
শাসনব্যবস্থা কায়েম হইবার পর হুইতে শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রে নকপ্রেরণা সঞ্চারের 
চেষ্ট! চলিয়াছে। বর্তমানে এদেশের কারখানা শিল্পে নিয়োজিত স্থায়ী নুলবনের 
পরিমাণ ধীড়াইরাছে ছুই হাজার কোট টাকার উপর। পত হয় বৎসরে এদেশে 
উৎপশ্থ শিল্পপণ্যের মুল্য ৩৭০ কোটি টাকা পরিমাণে বাড়ির! বর্তমানে মোট ১ 
হাঙ্জার ৪০০ কোটি টাকা দীড়াইয়াছে। 

তবে ভারতের জনসম্পদ্ যেক্ধপ বিপুল, আর এদেশে খনিঅদ্রব্য ও কাঁচামালের 
স্বাভাবিক ঘোগান যেক্সপ বেশী তাহাতে শিল্প-ব্যবসায়ে অধিকতর মলোষোগ নিবন্ধ 
করিয়া ভারতবাসীদের পক্ষে জাতীয় আয় ও এঁশ্বর্্য বাড়ানোর স্বযোগ এখনও 
যথেষ্টই রহিয়াছে বলা চলে । বর্তমানে ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০৫ 
ভাগ যাআ শিল্পে নিয়োজিত রহিম্লাছে | শিল্প দ্বার) মোট জাতীয় আয়ের শতকর' 
৬৬ ভাগ মাত্র অন্ফিত হুইয়া থাকে । অথচ জাপানে ও ইংলত্ও তথাকার জাত: 
আয়ের যথাক্রমে শতকরা! ৩০ ভাগ ও ৪৬ ভাগই আসে শিল্প-ব্যবসায় হইতে । 


ভারত ও অন্ত কয়েকটি দেশে প্রধান প্রধান 
শিল্পন্রব্যের বাধিক উৎপাদন 


দেশে বস্ত্র ইম্পাত কয়লা বিদ্যৎ 
কোটি গজ লক্ষ টন কোটি টন লক্ষ কিলওয়া 
মাকিণ ঘুক্তৱা 2,০০০ 2,৫৪ ৪৩ ৬,৭৫ 


বৃটেন ২১৮ ১,৬৪ ২২ ১,৫০ 


১85 বৰ্ষপঞ্জী 


দেশ বস্তু ইম্পাত কয়লা বিছাত 
কোটি গজ লক্ষ টন কোটি টন লক্ষ কিলওয়াট 
ফ্রান্স — ১৮ ৫ — 
ব্জাপান ২২৩ ৩১ ৪ ১,০২ 
ভারতবর্ষ ৪৬০ ১৫ ৩ ১৭ 


. প্রধান প্রধান শিল্পে নিয়োজিত মূলধন 
প্রথমে বিদেশ মূলধনের (বিশেষ করিয়া যুটিশ মূলধন) সাহাযো ভারতে প্রধান 
প্রধান শিমের গোড়াপত্তন হুইয়াছিল, পরে ক্রমে ক্রমে ভারতী সূলবনও এঁপব 
ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইতে থাকে । গত ১০1১৫ বৎসরে বিদেশীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 
শিল্প কারখানার অনেক শেয়ার ভারতাযুদের হাতে হস্তাস্তরিত হইয়াছে । কথেকটি 
স্তহৎ শি নিয়োজিত ভারতীয় ও বিদেশী সূলধনের বর্তমান পরিমাণ নিয়ে উদ্ধত 
করা হুইল £-_ 


বিদেশী মূলধন ভারতীয় মূলধন 
শি্প-ব্যবসায় (কোটি টাকা) (কোটি টাকা ) 
বস্ত্র ৫৮১ ৬১৭৮ 
চট 5৪৭ ১৪৬৩ 
কয়লা ২০৩ ১৩'৪০ 
চা ৩৯৫৪ ১২৯৫ 
জাহাত্রী ব্যবসায় ৪৪৯৩ ৮৫১ 

ইণ্ডাষ্টরীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন 


এছেশের বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সময়োচিত প্র দিয়া সাহায্য করিবার জন্ত 
তারত সরকার ১৯৪৮ সালে ইগ্ডাহরীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন । 
ছোট শিল ও কুটর শিল্পকে খণ প্রদানের জন্ত ভারত সরকার প্রত্যেক রাখ্যে একটি 
করিয়া ইঞ্াট্রীয়াল ফিলান্স কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। যান্্াজ ও 
বোষ্বাই সরকার এবিষয়ে অগ্রনী হইয়াছেন । পশ্চিমবঙ্গে এরূপ কর্পোরেশন স্বাপনের 
কথা চলিয়াছে। গত ১৯৫২ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ভারতের ইণ্ডাষ্টরীয়াল ফিনা 
কর্পোরেশন বিভিত্ব প্রকার শিল্প কোম্পানীকে মোট ১৪ কোটি ৩ লক্ষ টাকা খণ 
মন্ুুর করিরাছেন। উহার মধ্যে বস্ত্র শিল্প ২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, রাসায়নিক শিল 
১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা, কাচ ও স্বংশিল্র ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা» শর্করা শিল্প 
১ কোটি ১৫ লক্ষ টাক! এবং বিছ্যৎ শিল্প ১ কো ১৪ লক্ষ টাক খণ পাইয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গের আবেদদকারীরা এ পর্য্যন্ত মোট পাইয়াছে ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। 


মদ 


ভারতের শিল্প ১৬১ 


বিশ্ব ব্যাঙ্ক হইতে খণ 

ভারতের শিল্পোপ্রতি ও আবিক উন্বতির অন্ত বিশ্ব ব্যাঙ্ক এ পর্যন্ত এদেশকে 
ওটি ডলার খপ মন্ধুর করিয়াছেন। সেই খ্ূণগুলি হুইতেছে__রেলের ইত্রিন ক্রয়ের 
জন্ত ৫ কোট ৪০ লক্ষ ডলার, কুষি উত্রয়নের অন্ত ১ কোটি ডলার, বোকানোর বিদ্যুৎ 
কেম্ত্রের জন্ত ১ কোটি ৮৫ লক্ষ ডলার, লৌহ ও ইন্পাত শিল্রের সম্প্রসারণের অন্ত ৩ 
ফোট ১৫ লক্ষ ডলার এবং দ্বামোদর উপত্যকা! পরিকগ্রমায় জত ১ কোটি ৯৫ লক্ষ 
ডলার । ইত্ডাধ্রীয়াল ফিনাব্দ কর্পোরেশনের অন্তও খাণ চাওয়া হইস্বাছে। তাহা! 
বর্তমানে বিবেচনা করিয়া দেখা হুইতেছে । 


ভারতে বিদেশী কারবার বিক্রয় 
ভারত স্বাধীন হুওয়াত পর হইতে ১১৫২ সালের জুলাই মাস পৰ্যন্ত ভারতে 
৬৬ট বিদেশী পনিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিক্রয় হইয়াছে । বিজ্ষীত প্রতিষ্ঠান- 
গুলির মধ্যে ৬৪টই বৃটিশ প্রতিষ্ঠান । 


ট্যারিফ. বা রক্ষণ শুল্ক 

১৯২২ সালেত্র পর হইতে ভারতে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের জন্ত বিদেনী 
আমদানী ব্রব্যের উপর রক্ষণ শুল্ক ধার্য্যের নীতি অহুস্থত হইতেছে । এতদিন এই 
বাবস্থা ছিল অনুপযুক্ত । নুতন ফিস্ক্যাল কমিশনের ্মপারিশসমূহকে তিভি 
করিয়া ১৯৫০ লাল হইতে সুচিত উদারতা ও ভার বিচারের ভিত্তিতে যথোচিত 
সংরক্ষণ বাবস্থা গড়িশ্া তোলা হইয়াছে। ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাল হইতে 
ভারতে একটি স্থায়ী ট্যারিফ, কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে । এঁ কমিশন দেশীয় 
শিল্পের দাবা ওয়! বিচার-বিস্লেষণ করিয়া দেখিবার এবং ঘেসব শিল্প রক্ষণ শুক্ষের 

সুবিধ। পাল্প তাহাদের কার্ধ্যবার1 সম্পর্কে নগর রাখিবার দায়িত্ব গ্রন্থণ করিয়াছেন । 
টঠারিফ, কমিশনের কার্ষ্যধারা--ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে 
১৯৫২ সালে ছাইড্রো-কুইনাইন, আয়রণ এও. গাল, মেশিন ষ্টোস“, ইলেক্টিক ত্রাসৃ, 
ল্যাম্প হোল্ডাপ? জিপ. ফাস্নাস ”এবৎ বল্‌ বিয়ারিং এই কয়েকটি নুতন শিল্পকে 
ঢুসংরক্ষণ সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে । অনেকগুলি পুত্রানো! শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থার 
মেয়াদ বাড়াইয়! দেওয়! হইছে | রাবায় এরং লোহা ও ইম্পাতের ভাষ্য সূলা 
কি হওয়া উচিত তৎসম্পর্কেও ট্যারিফ কষিশন ভারত সরকারের নিকট রির্পোট 


পেশ করেন। 
শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইন 
১৯৫২ সালের ৮ই মে হইতে তাৱত সরকার এদেশে নৃতন শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইন 
১১ 


2৬২ বর্ষপঞ্জী 


(Industries—Development and Regulation—Act ) বর্ন করেন! 
এদেশে ৩৭ প্রকারের শিল্প সম্পর্কে এই আইনের বিধান প্রযোজ্য ৷ 

আইনের প্রধান কয়েকটি বিধান £_(১) প্রচলিত শিল্প কারখানাগলিকে 
এখন হইতে রেজেছ্রীকৃত হইতে হইবে (২) শৃতন শিল্প কারখানা স্থাপন করিতে 
হুইলে তদ্জর লাইসেলস লইতে হইবে । (০) শিল্পপণ্যের উৎপাদন বুদ্ধির অত 
সরকার কারখানাসমৃহকে নানা বিষয়ে নিম ও নীতি মানিয়া চলার নির্দেশ দিতে 
পারিবেন । (৪) সরকার প্রয়োজন বোৰ করিলে ঘে কোন শিল্প লম্পর্কে তদন্ত 
করিতে পারিবেন । (৪) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সরকারের মির্ষেশ 
মানিয়া না চলিলে স্বার্থের খাতিরে সন্রকার সেই প্রতিষ্ঠানের কাধা নিয়স্্রণভার 
নিজেদের হাতে তুলিয়া লইতে পারিবেন । (*) প্রত্যেক শিল্পের সন্ত ও 
কার্ধাবারা সম্পর্কে দৃষ্টি রাখিবার জর ও নানাবিষয়ে প্রয়োজনাহুর্ূপ সঙ্ছার়তা 
করিবার জব উদ্নরন বোর্ড স্থাপন কর! হইবে । 

রেজেন্ত্রীকৃত শিল্প কারখানার সংখ্যা £_ মতন শিল্প মির আইনের 
বিধান অনুযায়ী ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত ২,২০১ চলতি শিল্প কারখানা 
রেজেট্রীকৃত হুইয়াছে। 

নৃতন শিল্প কারখানা স্থাপনের অনুমতি £__নৃতন শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইন 
অনুসারে ভারত সরকার অনেক ক্ষেত্রে নূতন শিল্প কারখান! স্থাপনের বা চলতি 
কারখানা সম্প্রসারণের গর্ভ অহুমতি ও লাইসেন্স দিয়াছেন । বিভিন্ন শিল্পের 
ক্ষেত্রে শুতন লাইসেন্সের সংখ্যা দাড়াইযাছে এইরূপ £-বগ্ত শিল্প ৯, বৈদ্যুতিক 
সরঞ্জাম তৈয়ারীর শিল্প ৫, ইন্জিনিয়ারিং শিল্প ৫, ভারী রাসায়নিক শিল্প ৩, 
সিমেন্ট ৫, বনম্পতি শিল্প ১৪, ও শর্কর! শিল্প ৫॥। 





ভারতে শিল্পপণ্যের উৎপাদন 

শিল্প ১৯৪১ সালের উৎপাদন ১৯৫২ সালের উৎপাদন 
বস্ত্র ( কাৰ্পাস ) ৪০৭68 কোটি গন্ধ ৪৬০৬৭ কোটি গজ 
হুতা (=) ১৩৮৪১ কোটি পাউও ১৪৪'৮৩ কোটি পাউও 
পশম ১৭৭ লক্ষ পাউণ্ড ১৬২ লক্ষ পাউও 
কছ্ছলা ৩৪৩ কোটি টন ৩৬২ কোটি টন 
চট ৮৯২ লক্ষ টন ১৮৩ লক্ষ টন 
শর্করা ১১১৫ লক্ষ টন ১৪-১৩ লক্ষ টন 
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ভারতের শিল্প 


১৬৩ 





শিল্প ১৯৫১ সালের উৎপাদন ৯৯৪২ সালের উৎপাদন 
লবণ ৭৪৩ লক্ষ যণ ৭৬৮ লক্ষ মল 
লিমেণ্ট ৩১৯৬ লক্ষ উন ৩৫৩৭ লক্ষ টন 
কাগজ ১৩১ লক্ষ টন ১৩৭ লক্ষ টন 
দিয়াশলাই ৫:৭৭ লক্ষ বাক্স ৬০৮ লক্ষ বাক্স 
কাচ (পাত) ১১১ লক্ষ বর্গফুট ৯০ বর্গফুট 
সেলাইয়ের কল ৪৪,৪৬০) ৫০,০৩৬টি 
হারিকেন ৩৯,৭৬ হাত্রারটি ৩৪,৮৯ ছাক্ঞারটি 
বাইসিকেল ১,১৪ হাজারটি ৯,৯৫ হাজারটি 
মেসিন টুল ৪৭ লক্ষ টাকার ৪৫ লক্ষ টাকার 
বৈদ্যুতিক বাতি ১,৫৫ লক্ষটি ২,০৭ লক্ষটি 
টৈছাতিক মোটর ১,৪২ হাজার অশ্বশক্তি ১,৫৮ হাজার অশ্বশ ক্রি 
বৈদ্যতিক পাখা ২,১২ হাজারটি ১৯৬টি 

বেতার গ্রাহকযন্তর ৬৮ হাজ্ারটি ৭১,৯২১টি 
ষ্টোরেজ্ ব্যাটানি ২,১০ হাজারটি ১,৫৮ হাত্রারটি 
ইনশ্বলেটর ২,৫৮ হাজ্কারটি ৩,৫৬ হাজারটি 
রিক্র্যাক্টরিজ. ২,৩৭ হাজার টন ২,৪৩ হাজার টন 
মোটর টায়ার ও টিউব ১৬,৯১ হাআার(টি ১৩,৮৩ হাআারটি 
সিগারেট ২,৩৪৮ কোটিটি ২,০৫৮ কোটিটি 
প্লাইউড ৭,০৭ লক্ষ বর্গুট ৮,৮৪ লক্ষ বর্গফুট 
চামড়ার জুতা ৫৭,১৩ হাজার তোড়া ৫১১৭৩ লক্ষ জোড়া 


শিল্প সংগঠনে ভারত সরকারের ব্যয়বরাদ্দ 

ভারত সরকারের ১৯৫৩.৫৪ সালের বাজেটের মূলধন খাতে লরকারী শিল্প 
কারখানা পরিচালনা, মতন কারখানা স্থাপন ও শিল্প সংগঠন কাঁ্খ্যে সহায্ত| বাবদ 
মোট ৬ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ব্যয়বরান্ধ ধর! হইয়াছে | খেসব কার্যে 
এ সব অর্থ ব্যরিত হুইবে তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটি এইরপ-__মেসিন টুল 
কারখানা! ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা, ডাই কোর কেবল তৈয়ারীর জঙ ৭০ লক্ষ টাকা, 
পেনিসিলিন কারখানার জন্ত ৬৪ লক্ষ টাকা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিল্প গবেষণা *০ 
লক্ষ টাকা, ভাশান্তাল ইনস্ট,মেন্ট কারখানা ৩৯ লক্ষ টাকা, ইষ্টার্ণ শিপিং 
কর্পোরেশন ৭৪ লক্ষ টাকা, বিদেশের সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা ৩৩ লক্ষ টাকা। 


১৬৪ বর্ষপন্ভী 


টেলিফোন শিল্প ৮২ লক্ষ টাকা, হুপকিনস্‌ এ কোং (অিবাস্থুর ) লিঃ ক্রুর ১১ 
লক্ষ টাকা এবং বাসগৃহ নিশ্াণ কারখানা! ২ লক্ষ টাকা। 


ভারতের থনিজ সম্পদ 

ভারতে করলা, লোহা, ম্যাঙ্গানীদ, ক্রোমিরাম, চটানিয়াষ, অভ্র ও থোরিক়াদের 
প্রচুর যোগান রহিয়াছে । আধুনিক যুগের অনেক কিছু বুহুৎ শিল্পের মূল অব্লস্বন 
লোহা! ও করলার ভাঙার এদেশে প্রয়োছনের তুলনায় বিপুল বলিলেও অত্যুক্তি 
করা হয় না। এছুমিনিয়য, ম্যাগনেলিরাম, রিক্রযাক্টরিজ্, ফসফেট, নাই উট, 
চুনা পাথর প্রভৃতির যোগানও যখোপযোগী বল! চলে । অভাব যাহা! কিছু তাহা 
কদ বেলী পরিমাণে টিন, সীসা, রৌপ্য, দস্তা, গন্ধক, তামা, প্রাকাইট, রাং, নিকেল 
ও খনিজ তৈল সম্পর্কেই লক্ষিত হইয়া থাকে । তারতে বংসরে ৩০ লক্ষ টন খনিজ 
তৈল দরকার । এদেশে টদ্বা উৎপহ্থ হয় বৎসরে মাত্র ৬ কোটি হইতে ৮ কোটি 
গালন । ১৯৪৮ সালে তারতে বিভিন্ন প্রকারের মোট ৭০ কোর্ট টাকার খনিজ ভ্রবা 
উৎপন্ন হইয়াছিল । 

খনিজ ভ্রব্যের সদ্যবহার :-_এদেশে উৎপন্ন খনিজ ব্রব্যকে ভিত্তি করিয়া 
নূতন নুতন শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হুইতেছে। নব প্রতিষ্ঠিত ডাশাভাল 
ফুয়েল রিপা্চ ইনষ্টিটিউট এবং চাশাঙ্গাল যেট্যালান্ধিকেল লেবরেটরী সে বিষয়ে 
গবেষণা চালাইতেছেন | খমিজ্ধ তৈলের দিক দিবা দেশের অতাব মিটাইবার অন্ত 
করলা হইতে পাশ্চাত্য রীতিতে ক্কপ্সিদ ভাবে পেট্রল উৎপাদনের পরিকল্পনা 
স্থিরীরুত হুইযাছে। পূর্ধের এদেশ হুইতে নির্ধিষচারে যে কোন খনিজ দ্রব্য বাহিরে 
বেশী পরিমাণে চালান দেওয়া হুইত। দেশের স্বার্থে এখন হৃল্যবান খনিঅন্রব্য 
সংরক্ষণ ও সথ্থাবহ্ারের সুব্যবস্থা হইয়াছে । 


প্রধান কয়েকটি খনিজ দ্রব্য 
( সঞ্চিত ভাঙার ও বাধিক উৎপাদনের পরিমাণ ) 
খনিক্জ ভ্রব্যের লাষ মজুত ভাণ্ডার ১৯৫১ সালের 
( লক্ষ টন ) উৎপাদন 


( হাজার টন ) 
₹০০০,০০ সা 


কয়লা 
লোঁছ ১০৬০,০০ ৩৬,৫৭ 
বন্মাইট 


২৪,০০ ৬ 


ভারতের শিল্প ১৬৫ 


ম্যাজালীজ ০০ ১২,৮৪ 
ম্যাগনেসাইট্‌ ১১,০০ ১,১৭ 
অস্র ১৯ 
জিপ সম্‌ ৬,৭০ ২,০৩ 
স্রমাইট ১০ ৩৩ 
তাজ ৭ 


কয়ল। শিল্প 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার রালীগঞ্জ অঞ্চলে ভারতের প্রথম করলা 
কোম্পানীর কাধ্য সরু হয় । তারপর একশত বৎসরের চেষ্টাই আজ দেশে এই 
শিলের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটিয়াছে। এই মৌলিক শিল্পের সহায়তায় ভারতে 
ছোট বন্ড অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হইয়াছে । ভাৱতে মজুত করলার 
পরিমাণ ছুই হাজার কোটি টন বলির! অন্থমিত হইয়া থাকে । ১৯৫১ সালে এদেশে 
মোট কয়ল! খনির সংখ্যা ছিল ৮৮৪টি । খনির কা পরিচালন] সম্পর্কে অধিকতর 
উদ্ধত প্রক্রিয়। অহুন্থত হুওয়ায় এদেশে করল! উৎপাদনের পরিমাণ দিন দিনই ম্বদ্ধি 
পাইতেছে। ১৯৪৬ সালে এদেশের খনিসমূহ হইতে ২ কোটি টনের মত কয়লা 
উত্তোলিত হয় । ১৯৫২ সালে সেইস্থলে ৩ কোটি ৬২ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত 
হুইঝাছে। 

ভারতে কয়লার ব্যবহার :__ডারতের উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৩১ ভাগ 
রেল পরিচালনার, ১৩ ভাগ ধাতু শিল্প ও ইঞ্ছিনিয়ানিৎ শিল্প পরিচালনায় এবং 
শতকর| ৫ ভাগ বন্ত্র শিল্প পরিচালনায় ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । 

কয়লার রপ্তানী বাণিজ্য :£_ ভারতের বাছিরে করলার রপ্তানী দিন দিন 
স্বছ্ধি পাইতেছে । এতদিন পাক্চিভানই বেশী করিয়! ভারতীয় করলা গ্রহণ করিত । 
এখন জাপান, অধ্রেলিয়া, ব্ৰহ্মদেশ, সিংহল, সিঙ্গাপুর, হংকং ও কোরিয়ায় করল! 
ৰপ্তানী হইতেছে । ১৯৫২ সালে পাকিস্তানে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার টন ভারতীয় কয়লা 
রপ্তানী হইয়াছিল! 


ভারতে কয়লার উৎপাদন 


১১৪৭ ৩ কোটি টন ১৯৫৪০ ৩ কোটি ১৯ লক্ষ টন 
১৯৪৮ ২ কোটি ১৮ লক্ষ টন ১৯১৫১ ৩ ৮ ৪৩ ১১ ১, 
১৯৪৯ ৩ ১৪5১, ১৯৫২ ৩ ৬২ 


১৬৬ বৰ্ষপঞ্জী 


লৌহ ও ইমস্পান্ত শিল্প 
লৌহ্‌ ও ইস্পাত আধুনিক যুগেৱ সর্বপ্রধান মৌলিক শিল্প। অন্ত অনেক প্রকার 

শিল্পই উহাৱ উপর নির্ভরশীল । ভারতে ইম্পাতের চাহিদা ভ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। 
১৯৫৭ লাল পর্যাপ্ত এদেশে ইস্পাতের বার্ষিক চাহিদা বাড়িয়া ২৮ লক্ষ টনের মত 
দ্বাাইবে বলির পরিকল্পনা কমিশন বরাচ্ছ করিয়াছেন । বর্তমানে দেশের উৎপাদন 
চাহিদার তৃলনার স্ব বলিয়া প্রতি বংলরই বাহির হইতে বিস্তর টাকার ইস্পাত 
আমদানী করতে হইতেছে । ১৯৫২ লালে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টন ইম্পাত 
আমদানী হয়। 

কারখানার সংখ্যা, নিয়োজিত মূলধন ও উৎপাদন £-_শারতে ছোট 
ও বড় ১৫৫টি রেছেপ্রী্তত লৌহ ও ইম্পাত ফারখান] রহিয়াছে । উহাদের মধ্যে প্রধান 
চারিটি হুইতেছে-_-টাটা আররণ এণ্ড গ্রীল কোং, ইণ্ডিন্রান আর়ুরণ এও, পাল ফোং, 
ষ্টীল কর্পোরেশন জব. বেঙ্গল এবং মহাশূর আয়রণ এণ্ড. পল ওয়ার্কস কোম্পানীর 
কারখানা | এ বড় চারিটি কোম্পানীর কারখানাসদূহে যে উৎপান্বন ব্যবস্থা আছে 
তাহাতে বংসরে এ সমস্তের ভিতর সর্বাধিক ১৮ লক্ষ টন ঢালাই লোহা ও সাড়ে দশ 
লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইতে পারে | এ চারিটি কোম্পানীতে নিয়োজিত সূলবনের 
৫87৪ ৬১ কোটি টাকা, উহাদের কারখানাসমূহে কর্ণ্মরত শ্রমিকলংখ্যা হইবে 
৬০ ার। 

ইন্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টাল কর্পোরেশনের একত্রীকরণ ₹-_তারত 
লরকার জন্ত্রী আইন প্রণয়ন করিয়া ১৯৫০ সালের জাহুঘযরী মাস হইতে ছল 
কর্পোরেশন অব. বেঙ্গলকে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও, পীল কোম্পানীর সহিত একীভূত 
করেন। একীভূত করিয়] যুক্ততাবে কাজ পরিচালনার ব্যবস্থা করার উহাদের 
উৎপাদন স্বদ্ধির পথ প্রশস্ত হুইয়াছে। 

উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা__-তারতে ঢালাই লোহা ও ইস্পাতের 
উৎপাদনম্্ধির প্রয়োজনীয়ত! উপলব্ধি করিয়া পরিকঞ্জন| কমিশন পঞ্ষবাধিক 
পরিকল্পনার এ সম্পর্কে কতকগুলি প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করিত্রাছেন। এদেশের চলতি 
কারখানাসমূহ সম্প্রসারিত করিদ্া উহাদের ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ আগামী 
১৯৫৭ সালের মধ্যে ১৬ লক্ষ ৫০ হাজ্জার টম পর্যান্ত স্বদ্ধি করা হইবে । তাহ! ছাড়! 
আর একটি বড় নূতন ইম্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা দ্বারাও ৪ লক্ষ হইতে 
১০ লক্ষ টন ইন্পাত উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে । ইণ্ডিয়ান আররণ এও ষ্টাল্‌ 
কোম্পানী ইতিমধ্যেই উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে মনোযোগী হইযাছে। কার্ধ্য 
স্্রসাঁদণের জ্ বিশ্ব ব্যাঙ্ক তারত সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ কোম্পানীকে 
৩ কোটি ১৫ লক্ষ ডলার খপ প্রদান করিয়াছেন । 


ভারতের শিল্প ১৪৭ 


ঢালাই লোহা ও ইস্পাত উৎপাদন 


বংসর ঢালাই লোহা ইম্পাত 
(হাজার টন) (হাজার টন ) 

১৯৪৩ ১৭,১৭ ১১,৬৬ 
১৯৪৫ ‘১৩,৫৬ ১১,৪১ 
১৯৪৭ ১৩,২০ ১২,৫৫ 
১৯৪৯ ১৫,২৭ ১৩,৫২ 
১৯৫০ ১৫,৭০ ১৪,৩৪ 
১৯৫১ ১৭,০৭ ১৪,৯৯ 
১৯৫২ ১৬,৮৩ ১৫,৭৮ 


বিদ্যুৎ শিল্প 


বিছ্যৎ আজিকার দিনের অভতম অত্যাবশ্যক মৌলিক শিল্প । যন্ত্রপাতি 
পরিচালনার, গৃহ ও কারখানাবাড়ী আলোকিত করার কান্দে, সেচ প্রসারণে 
এমন কি রা্রাবায়! ও প্ৃহস্বালীর কাজে আজ ব্যাপকভাবে বিদ্ধ্যৎ বাবন্ধত হইতেছে । 
সুখেয় বিষয় ভারতে বিহ্্যৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা দিন দিনই সম্প্রসারিত 
হইতেছে । ১৯৩৯ সালে এদেশে বিহ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রনূহের মোট উৎপাদন 
ক্ষমতা ছিল বাৰ্ষিক ১০ লক্ষ ৬১ হাক্বার কিলওরাট | বর্তমানে উৎপাদন ক্ষমতা 
বাধিক ১৭ লক্ষ ১৩ হাজার কিলওয়াট পর্য্যন্ত স্বদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১ লালে 
ভারতের বিভিন্ন বিছ্যাৎ সরবরান্ধ প্রতিষ্ঠান মোট ৫৮৭ কোটি কিলওয়াট-খণ্ট। 
পরিমিত বিহ্যংশক্তি উৎপাদন করিয়াছিল, কিন্ত হুনিয়ার অনেক প্রগতিশীল দেশের 
তুলনায় এদেশে এখনও বিদ্ধাৎশক্তির যোগান খুবই কম বলা চলে । 

বিভিন্ন দেশে বিদ্যুতের মাথাপিছু যোগান :__( ফিলওয়াট-ঘণ্ট। 
হিসাবে )-_ক্যানাডা ৩৯০৫, মাঁকিণ যুক্তরাষ্্র ২২০৭, সুইডেন ২০২১, ইংলগু 
১১০০ ও ভারতবর্ধ ১৬। 

জ্বলল্সোত হইতে বিছ্যুৎ £__ন্দনদীর জলম্রোত হুইতে দুনিয়ার অনেক 
দেশেই আজ ব্যাপকভাবে বিছ্যাৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হুইতেছে। ভাৱত 
এতদিন প্রীদ্দিক দ্বিঘ| খুবই পশ্চাৎপদ ছিল। এক্ষণে নদনদীর জলম্রোত হইতে 
বিশ্যাৎশক্তি আহরণের সুব্যবস্থা অবলম্বিত হুইতেছে। ১৯৫০ সালে জ্বলন্তোত 
হইতে এদেশে ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার কিলওয়াট পরিমিত বিহ্যৎশজ্তি৷ উৎপাদনের 


১৬৮ বর্ষপন্ধ্রী 


ব্যবস্থা ছিল। পঞ্চবাধিক পরিকঞ্জনায় নদনদীর উপর বাধ নির্দাণ ও তৎসঙ্গে 
জলম্রোত হইতে বিহ্যৎ ষ্উংপাদলের যেসব প্রস্তাব অস্ততু ক্রু হইয়াছে তাহার ফলে 
১৯৫৫-৫৬ সাল পৰ্য্যন্ত অতিমিক্ত ১০ লক্ষ কিলওয়াট পরিমিত বিদ্বাংশক্তির 
যোগান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 


তারতে বিদ্যৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা 
(হাজার কিলওয়াট হ্সাঁবে উৎপাদন ক্ষমতা ) 

বৎসর কয়লার তৈলের জলআ্রোত মোট উৎপাদন 

সাহায্যে সাহায্যে হইতে ক্ষমত! 
১৯৩৯ ৫৪৩ ৮৬ 88২ ১০৬৯ 
১৯৪৪ ৫১ ৯০ ৪৬৪১ ১২১০ 
১৯৪৯ ৮৪২ ১২৫ ৫৫৯ ১৫৩৭ 
১৯৫০ ১০০৪ ১৪৮ ৫৩৯ ১৭১৩ 


কার্পাস তুলা হইতে সুত! ও বস্ত্র উৎপাদন তারতের সর্ধধপ্রধাম জাতীয় শিল্প । 
দেশ বিভাগের ফলে উৎক্বষ্ট তুলা উৎপাদনের, জমি বেশী পরিমাণে পাকিস্তানের 
অন্ততুক্ত। হওয়ার স্বাধীনতা আসিবার পর প্রথম দিকে এই শিল্পের কিছুটা সঙ্কট 
দেখা পিরাছিল। ভারত সরকার একদিকে বিদেশ হইতে তুলা আমদানি ও 
অপর ডিকে দেশেই তুলা! উৎপাদনের সুব্যবস্থা করিরা কাপড়ের কলের কাজ চালু 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতে ১৯৪৭ সালে ২১ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপন্ন 
হইয়াছিল । ১৯৫১-৫২ সালে সেইম্ানে ৩১ লক্ষ ৩৪ হাজার গাঁইট তুল! উৎপন্ন 
হইয়াছে । ১৯৫১-৫২ সালে বাহির হইতে এদেশে তৃলা আমদানির পরিমাণ 
দ্রাাইয়াছে ১৩৬ কোটি টাকা । ১৯৫২ সালে ভারতের কাপড়ের কলগুি ৪৬০ 
কোট গঞ্জ কাপত উৎপাদন করিয়াছে । | 

কাপড়ের কলের সংখ্যা, মূলধন ও কার্ষ্যধারা £_১৯*২ সালের ৩১পে 
আগষ্ট ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ৪৫টি । উহাদের আদায়ী মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ১০৬ কোট টাকার উপর ৷ কলসমূহ স্থতা| ও বস্তু উৎপাদনে ১৯৫১-৫২ 
সালে মোট ৪১ লক্ষ ৩২ হাজার গাঁইট তুলা ব্যবহার করিয়াছিল। এ সালে 
কাপড়ের কলসনূছে মিরোজিত শ্রমিকসংখ্যা ছিল দৈনিক গড়ে ৪ লক্ষ ৩ হাজার 
জন । 
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নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা শিথিল £-_ভারত সরকার গত ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে ধুতি, সাড়ী, পপলিন, ক্রেপস্ব, ভয়েল, ড্রিল প্রভৃতি শ্রেণীর বসন্তের মূলা ও 
বণ্টনে নিয়ন্ুণ-ব্যবস্থা। উঠাইরা লন। ১৯৪৩ সালের জাহুরাত্রী হইতে টুইল ও 
কোটের কাপড় সম্পর্কেও নিয়ন্্প-ব্যবস্থ! প্রত্যাহার করা হয়। তবে দেশের 
তত্তবায়দের সুবিধার জন্ত সুতার মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বঙ্গার রাখা হুইস্বাছে । মিল- 
সমূহে ধুতির উৎপাদন পূর্বের তুলনায় শতকর] ৪০ ভাগ পরিমাণে কমাইর1 দিবার 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল । বাছিরে বস্ত্র রপ্তানী সম্পর্কে বর্তমানে অবান সুবিধা 
দেওয়! হইতেছে । মোটা ও মাঝানি বন্ত্ের রপ্তানী শুক্ষ হ্রাস করিয়া! তাহ! স্ৃল্যের 
শতকরা ১০ ভাগ হারে ধার্ধ্য কর! হইয়াছে । 

মিলের থুতির উপর সেস্‌ £__মিলের তৈরারী কাপড়ের উপর সরকার 
একটা সেস্‌ আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন.। সেচের হার ধার্য হইয়াছে প্রতি গজে 
এক পয়সা । এই দেস্‌ হইতে বৎসরে হয় কোঁট টাকার মত আয় হুইবে । 
সেই টাকা দেশীয় তাত শিল্পের উহ্তির জব ব্যরিত হইবে। 


কাপড়ের কল সম্পর্কিত সংখ্যাতথ্য 


(১৯৫১-৫২ ) 
ভারতবর্ষ পশ্চিম বঙ্গ 
কাপড়ের কলের সংখ্যা ৪৫৩ ৩৬ 
টাকুর সংখ্যা ১,১৪,২৭,০০০ ৪৭০,০০০. 
ভাতের সংখ্যা ২,০৩,৭৮৬ ৯,৮৬২ 
শ্রমিকসংখ্যা 8,0২,৫৮৮ ২১,৪৫৪ 
উৎপাদন ও রপ্তানীর খতিয়ান 
(ভারতীয় যুক্তরা্র ) 
সাল স্থতা উৎপাদন বস্তু উৎপাদন বস্তু রপ্তানী 
(হাজার পাউন্ড ) (হাজার গন্ধ ) (লক্ষ গজ) 
১৯৪৭ ১২৯,৫৭,০৫ ৩৩৬,১৯১, ৭৪ — 
১৯৪৮ ১৪৭,৭৬,১৬ 5৩১,৯৩,০০ ৩০,৮০ 
১৯৪৯ ১৩৫,৯১,১৯ ৩৯০, ৪২,০৩ ৪৬১৬০ 
১৯৫০ ১১৭,৪৩,০০ ৩৪৫.০৯,১০ ১১২,০০ 
১৯৫১ ১৩০,৪১,০০ ৪০৭৮৬৪৯০০ ৭৭,৬০ 


১৯৫২ ১৪৪,৮৩,০০ ৪৬০,৬৭,০০ €৯,১৫ 


১৭০ বর্ধপজী 


বন্তরশিল্প সম্প্রসারণের পরিকল্পন! 
ফাপক্ষের কলসনূষে যে যন্ত্রপাতি বসানো আছে তাহাতে বর্তমানে এই সমন্তে 
সর্বাধিফ ১৬৬ কোটি পাউণ্ড স্থৃতা ও ৪৭৪ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদিত হইতে পারে। 
অতিরিক্ত ৯ কোটি টাকা দাদন দিয়া পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনার ১৯৫৫-৫৬ সালের 
মধ্যে কলসমৃহ্ধেত সুতা উৎপাদন ক্ষমতা ১৭২ কোটি পাউও ও বস্ত্র উৎপাদন 
ক্ষমতা ৪৭৮ কোট গজ পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি কনার দির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 


চা শিল্প 


চীনের পর ভারত দুনিয়ার সব চেয়ে বন্ধ চা! উৎপাদনকারী দেশ । রপ্তানী 
বাণিজ্যে ভারতীয় চারের স্বান সর্ধবাশ্রগণ্য | ভাৱতীয চা শিলে ৫২ কোট টাকার 
উপর বূলবন খাটিতেছে।' চা বাগিচার সংখ্যা প্রায় ১৭ শত। ৬৫৪টি যৌথ 
কোম্পানী ও কতগুলি ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠান দ্বারা ভারতের চা 
বাগিচাসমূহ পরিচালিত হইতেছে । ১১৫০ সালে তাতে মোট ৭ লক্ষ ৮০ হাজার 
একর জমিতে চারের চাষ হইয়াছিল । চ1 বাপিচাসমূহে কর্মরত শ্ররমিকসংখ্যা ১০ 
লক্ষের উপর । ১৯৩১ লালে তারতে প্রায় ৪৭ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হুইয়াছিল। 
১৯৫০ সালে উৎপাদন বাড়িয়া ৬০ কোট ৬১ লক্ষ পাউণ্ড দাড়ায় । ভারতে উৎপন্ন 
চালের মধ্যে ১৫ কোট পাউগ দেশের অত্যন্তরে কাটতি হয় । বাকী চা কাটতির 
জত তারতকে বিদেশের বাজারের উপর নির্ভর করিতে হয়। চটের পরেচা 
রপ্তানী হইতেই তারতের সর্ধ/বিক পরিমাণ বৈদেশিক সুদ্রা অঙ্গিত ছুয় 

ভারতীয় চা শিল্পে সঙ্কট-_ঘবিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নিয়া বিভিন্ন দেশে 
ভারতীয় চায়ের রপ্তানী স্বদ্ধি পার। পরে কোরিয়ার যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া ১৯৫০ 
লালে ও ১৯৫১ সালের প্রথম তাগে বিভিন্ন দেশে যে নুতন সমরায়োজন সুরু হয় 
তাহাতেও বেশী চা ক্রয় ও মন্ধুত সম্পর্কে খৌক দেখা দের়। এই অবস্থার কলে 
ভারতের চা শিল্প বিশেষ সম্বদ্ধি লাত করে| কিন্ত ১৯৫১ সালের শেষতাগ হইতে 
মতন বিশ্বযুদ্ধের বদলে শাস্িস্বাপনের দিকেই আন্তর্জাতিক অবস্থার মোড় ঘুরিতে 
আর্ত করে। ভবিষ্যতের অন্ত চা মজুত করিয়া! রাখার বদলে তখন হইতে 
অনেক দেশই পূর্বের মজুত চা বান্ধারে ছাড়িয়া দিতে থাকে । ইহাতে 
রপ্তানীকারক দেশসমূহের পক্ষে বাহিরে বেশী পরিমাণ চা বিক্রয় করা ক্রমেই 
কঠিন হইয়া পড়ে । সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ উ্বাদের রপ্তানীযোগ্য 
চায়ের দর কমাইয়া দিয়া সেই সীমাবদ্ধ বাজারে ভারতীয় চাদ্বের সহিত তীব্র 
প্রতিযোগিতা পুরু করে । উহাতে বিদেশে ভারতীয় চায়ের কাটতি হ্রাস পাইতে 
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থাকে, দামও নামিয়া আসিতে আর্ত করে। অবস্থার এই গতি লক্ষ্য করিয়া 
ভারভীদ্র চা বাগিচার মালিকরা! শঙ্কিত হুইয়া পড়েম । ১১৫২ সালের শেষ তাপের 
মধ্যে এদেশে একশতষ্টর উপর চা বাগিচার কাজ বন্ধ হুইয়া যার। ভারত 
সরকার চা শিল্পের নান! সমস্ত) সহানুভূতির সহিত বিবেচনা! কাপ, স্বটেদে ও 
অজ্ঞাত দেশের বাজারে ভারতীয় চায়ের ৱণ্তানী আবার ধীরে ধীরে ব্বদ্ধি পাওয়ায় 
এবং শীলামে ভারতীয় চায়ের দর কিছু তেজী হওয়ার ১৯৫৩ সালের মাৰ্চ-এপ্ৰিল 
হইতে চা শিল্পের সঙ্কট দূরীতুত হওয়ার লক্ষণ দেখা! যাইতেছে, ইহা সুখের বিষয় । 

চা শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা :_ডাঁরতীয় চা শিল্পের কল্যাণ দেখিতে হইলে 
চায়ের উৎপাদন খরচ হাল করিয়া বান্ধিরের বাজারে বিদেশ্দ চায়ের সহিত উহার 
প্রতিযোগিতার ক্ষমত! বৃদ্ধি করিতে হইবে । অধিকদ্ধ বিদেশের খর্রিদ্বাররা 
যাহাতে অধিক পরিমাণে ভারতীন্ব চা ক্রয় করে সেজন্য বিভিন্ত দেশে স্ুপর্রিকল্পিত- 
ভাবে প্রচারকাধ্য পরিচালনা করিতে হুইবে । এদেশে চা বাগিচার শ্রমিকর? গড়ে 
মাসিক ২৯৪৮০ আনা মন্তুরী পায় । কম দরে খাস সরবরাহ ও অন্ত হুবিষাদামের 
কলে মাসিক প্রাপ্যের পরিমাণ মোটমাট ৪৪ টাকার মত দ্রীড়ায়। আক্দিকার 
জীবনযামার ব্যয়বাহুলোর কথা বিবেচনা করিলে এ মন্গুরীর হার অধিক বলির! 
খরা যার না। কাক্ধেই শ্রমিকদের ব্য কমাইয়া চায়ের পড়তা খরচ হ্রাসের সুযোগ 
কম ৷ ভারতীয় চায়ের উপর প্রতি পাউন্ড তিন আন! হারে যে উৎপাদন শুল্ক বাধ্য 
আছে তাহা ত্রাস করিলে ভারতীর চায়ের পড়ত! খরচ কমিতে পারে। ভারত 
সরকার চায়ের উংপাদন-শুন্ধ কমাইয়া প্রতি পান্উন্ডে এক আন] নির্ধারিত করার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা আশার কথ! । 


চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানি 


₹ সাল উৎপাদন রপ্তানি 
(কোটি পাউণ্ড ) (কোটি পাউও ) 
১৯৪৫ ৪০০০ ৩৮১০ 
১৯৪৬ ৩০১৩০ ৩০৪৩ 
১৯৪৭ ৪৫৫১০ ৪০৬০ 
১৯৪৮ ৫৫০০ ৪০০০ 
১৯৪৯ ৫৮৩০ ৪৩৫০ 
১৯৫০ ৬০৯১ ৪৫২৭ 
১৯৫১ ৬১৮৭ ৪৪৪০ 


১৯৫৭ ৫২১৩ এ 


১৭২ বর্ষপঞ্জী 


চট শিল 


পাট হইতে চট, বস্তা প্রভৃতি তৈয়ারের শিল্প ভারতে সমধিক প্রসার লাত 
করিয়াছে । এই শিল্পঙ্গাত মাল বাহিরে রপ্তানী করিয়াই ভারত সর্বাধিক পরিমাণ 
বৈদেশিক মুলা অঞ্জন করিতেছে । ভারতে চটকলেত সংখ্যা বর্তমানে ১০৭টি । 
উহাদের মধ্যে ১০১ই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত । চটকলসমূছে নিয়োজিত স্থায়ী 
সুলধনের পরিমাণ ২৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। তাছাড়া ১৯৫০ সালে কার্খাকনী 
সুলবনের পরিযাপ ছাড়াইয়াছিল ৩৭ কোটি টাকার উপর । কলসমূছে (১৯৫০ 
সালে ) দৈনিক গড়ে ৩ লক্ষ ৬ হাজার শ্রমিক কার্ধারত ছিল) ১৯৫০ সালে 
পা্টকলসমূঘ্র মোট তাতের সংখ্যা ছিল +২,১৬১টি। সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা হিসাবে 
কাজ চালাইলে এ সব তাতের সাহায্যে প্রতি মাসে ১ লক্ষ টন পরিমিত পাটের 
জিনিস তৈয়ার করা চলে। 

পাটের যোগান বৃদ্ধি__তারতের চটকলগুলির জ্বন্ত বৎসরে ৭০ লক্ষ গাইটের 
মত পাটের যোগান দয়কার । দেশ বিভাগের কলে পাট উৎপাদনের শৃতকর! ৭৫ 
ভাগ জমি পাকিস্তানের অন্তত ক্র হওয়ায় প্রথম প্রথম কাচামাল সম্পর্কে চট শিল্পের 
বেশী রকম অনুবিধা দেখা দেয়। তারত সরফার জনগণের সহারতায় এদেশে 
পাটের উৎপাদন ক্রমে স্বদ্ি করিয়া সেই অসুবিধা অনেকটা দূর করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন । ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে মাজে ৬ লক্ষ ৫২ হাতার একর জমিতে পাটের 
চাষ হইয়াছিল । তাহার ফলে ১৬ লক্ষ ৫৮ হাঞ্জার পাইট পাট পাওয়া গিয়াছিল ৷ 
সেইম্থানে ১৯৫১-৫২ সালে তারতে ১১৯ লক্ষ ৫১ হান্ধার একর গ্রমিতে পাটের চাষ 
হওয়ার মোট ৪৬ লক্ষ ৭৮ হাক্জার গাইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে | পাকিস্তান 
হইতে ভারতে ১৯৫১-৫২ সালে ২৪ লক্ষ ৯৬ হাজার গাঁইট পাট আমদানি 
হইযাছিল। ১৯৫৩ সালের জুলাই হইতে তিন বৎসর পকিস্তান হইতে প্রতি বংসর 
১৮ লক্ষ গাঁইট হইতে ২৫ লক্ষ গাঁইট করিয়া পাট আযদাশী সম্পর্কে এ দেশের 
সরকারের সহিত ভারত সরকারের সম্প্রতি একটি চুক্তি হইরাছে। 

পাটজাত জিনিসের রণ্তডানি-_যষ্বের সময় ভারত সরকার চট ও বস্তার 
উপর খুব চড়। হারে রপ্তানি শুক্ক বসাইয়াছিলেন। বিদেশের বাজারে চট ও 
বস্তার কাটতি কমির! যাওয়ায় ক্রমশঃ সেই শুদ্ধ হ্রাস কর! হুইয়ছে । চটের উপর 
রপ্তানি শুক্ক প্রতি টনে ১,৫০০ টাকা হইতে ২৭৫ টাকা ও বস্তার উপর রপ্তানি শুষ্ক 
প্রতি টনে ৩৫০ টাকা হইতে ৮০ টাকায় হ্রাস কর! হইয়াছে । চট ও বস্তার 
উৎপাদন খরচ কমাইবার অন্ত ভারতীর পাটকলসম্ূছে অধিকতর কার্যকরী নূতন 
যন্ত্রপাতি বসাইবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে । 


ভারতের শিল্প ১৭৩ 
পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও রপ্তানি 


সাল উৎপাদন রপ্তানী 
১৯৪৮ হান্দার টন ৯,২৯ হাঞ্জার টন 
১৯৪৯ ৮৮২৪ » ” 1৮৭, ’ 
১৯৫০ ৮,৫৭ ০ bl ৬,80, রঃ 
১৯৫১ ৯,৪৫ ,, মা ৮১০৯ ৮৮ ৮ 
১৯৫২ 2,৫২ +5৭ না 

কাগজ শিল্প 


ভারতে গত ১৯২৫ সালে কাগজের কলের সংখ্যা ছিল ছয় আর তাহাতে 
কাগজ উৎপন্র হইয়াছিল ২৭ হাজার টন ৷ তারপর দেশে কাগজের ফলের সংখ্যা 
বাড়িয়া ১৯৫১ সালের প্রথম ভাগে ১৭টিতে ধাড়ার । এই সকল ফলে যেসব যন্ত্রপাতি 
বসানো আছে তাহাতে বংসরে সর্বাধিক মোট ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টন পরিমিত 
কাগজ ও লীক্গবোর্ড উৎপাদন করা যাইতে পারে। ১৯৭০-৫১ ও ১৯৫১-৫২ 
সালে কাধাতঃ কাঁপক্ষ ও পীক্ষবোর্ভের উৎপাদন দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১লক্ষ ১৩ 
হাজার টন ও ১লক্ষ ৩৪ ছজার ৮৭২ টন) 

মুলধন ও শ্রামিক-_তারতের ফাগজের কলসদূহে নিক্োজিত শ্বারী ও 
ক্ষার্যাকরী সূলধমের পরিমাণ হইতেছে প্রায় ২২ কোটি টাক! । ২৭ হাজারেরও 
অধিক শ্রমিক এসব কলে কান্ধ করিয়া থাকে । 

কাগজ ও শীঞ্রবোর্ডের মোট যোগান--১৯৫১-৫২ সালে ভারতের 
কাগজের কলগুলিতে মোট ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮৭৭ টন কাগজ উৎপন্ন ছইয়াছিল। 
উদ্ধার বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজের পরিযাণ ছিল নিয়ল্পপ £- ছাপা ও লেখার কাগজ 
৮২,৯৭৭ টন, মোড়ক ও প্যাকেটের কাগজ ২৫,৩৮৬ টন, বিশেষ ধরণের কাগজ 
৭,৪৮৩ টন ও স্ীজবোর্ড ২৪,০২৬ টন । অপর দিকে বিদেশ হইতে ভারতে ১৯৫১-৫২ 
সালে মোট কাগজ আমদানি হইয়াছিল ৯০ হাজার টন। উহার মধ্যে 
০ হাক্গার টনই ছিল সংবাদপজের ব্যবহারযোগ্য কাগজ । 

সম্প্রসারণ পরিকল্পনা__তারতে কাগজের চাহিদ! ক্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। 
সেই বান্ধত চাছ্িদ্া! মিটাইবার অন্ত পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনায় মোট ৮ কোটি টাকা 
ব্যয়ে আটটি চলতি কাপব্দের কল সম্প্রসারিত করিবার ও ৪টি নুতন কল প্রতিষ্ঠা 
করিবার প্রস্তাব অস্ততু ভ্রু হুইয্াছে। 





দেশলক্ষমীর অঙ্চনা ও 
গৃহলক্ষমীকে সন্ত করিতে 


বঙ্গলন্মীর 


ধুতি, শাড়ী, টুইল, লংক্রথই চাই 
যেহেতু ইহা 
৬ ব্যবহারে অনেক বেশী টেকসই 
৬ অন্য মিল হইতে দামে সন্ত] 
৬ মোট৷ ও মিহি সব রকম পাওয়া যায় 
৪ পাড়ের ও রঙের বৈচিত্রে সঘ্বদ্ধ 


বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


বঙ্গলম্তঘী কুভন নিলি হিলও 


হেড আঁফিস 2 ৭নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা 
মিল ঃ শ্রীরামপুর, হুগলী । 





ভারতের শিল্প ১৭৫ 


শর্কর! শিল্প 


শর্করা শিল্প ভারতের দ্বিতীর বৃহৎ শিল্পের ( বস্ত্র শিদেৱ পর ) স্বান অধিকার 
করিয়াছে । ভারতে চিনির কলের সংখ্যা দ্রাড়!ইয়াছে বর্তমানে ১৫৮টি । আরও 
ছইট নুতন কল প্রতিষ্ঠার কাজ অদেক দুর অঞ্ুসর হইয়াছে । ভারতের চিনির 
কললবৃহ্ধের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগই উত্তর প্রদেশ ও বিহারে অবস্থিত। চিনি 
উৎপাদনের ১৯৫০-৪১ সালের মর্মে (অক্টোবর-নতেম্থর) ১৪১টি কলে উৎপাদনের 
কাঞ্জ চলিয়াছিল । তাহার কলে মোট ১১ লক্ষ €9 হাজার টন পরিমিত চিনি উৎপন্ন 
হুইয়াছিল | ১৯৫১-৫২ লালে উৎপাদন বাড়িয়া ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার টন দাড়ায়? 
১৯৫২-৫৩ সালে €লইন্থলে ১৩ লক্ষ টনেৱ মত কলের চিনি উৎপন্ন হইবে বলদিয়। 
অন্থমিত হইতেছে। চিনির অপ্রাচূর্যেোর ফলে ১৯৫০-৫১ সালে এদেশের অভাব 
মিটাইবার অন্ত বাছির হইতে ৫০ হাজার টন চিনি আমদানি কর! ছয়। পরে 
উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে সঙ্গে এদেশ হুইতে কিছু চিনি বাছিরে রপ্তানি করার অহ্মতি 
মিলে। পুশনার উৎপাদন হাঁসের সম্ভাবনা দেখিয়া ১৯৫৩ সালের প্রথম ভাগ 
হইতে বাহিরে চিনির রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 

মূলধন ও অআমিক-___তারতের চিনির কললমূহে নিয়োজিত স্থায়ী ও 
ফার্ধকরী ষূলবনের পরিমাণ যথাক্রয়ে ২০ কোটি টাকা ও ৪০ কোটি টাকা। 
১ লক্ষ ৩৫ হাজার শ্রমিক চিনির কলে কান্ধ করিয়া থাকে। 

সম্প্রসারণ পরিকল্পন1-_পঞ্চবা্ধিফ পরিকল্পনা অহুসায়ে ভারতে মোট 
চিনির কলের সংখ্যা ১৬০টি পর্যন্ত ব্হ্ধি করা হইবে | ইক্ষুর যোগান বাঁড়াইয়া সমন 
কলে যুগপৎ পুরাপুরি কাজ চালাইবার ব্যবস্থা হুইবে । উদ্ধার ফলে ১৯৫৫-৪৬ সালে 
এদেশে কলের চিনির বাক উৎপাদন ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন পর্ধাত্ম বাড়িবে। 

পশ্চিমবঙ্গে চিনির কল-__পশ্চিমবঙ্ষে রেজেপ্রীক্ত চিনিপ্ন কলের সংখ]? 
জাড়াইয়াছে চাৱিট । এই সব কলে দৈনিক ১,১২৫ টন পরিমিত আখ মাড়ান 
যাইতে পারে । 


শর্করা শিল্পের ৰিবরণ 
সাল চলতি চিনির চিনির উৎপাদন আখের চাষ 
কল (হাজার টন) (হাজার একর) 
১৯৪৮-৪৯ ১৩৪ ১০,০৭ ৩৭ ৫২ 
১৯৪৯-৫০ ১৩৮ 2,1৫ ৩৬২৪ 
১৯৫০-৫১ ১৪১ ১১,৬০ 8১/৩৮ 
১৯৫১-৫২ ১৩৯ ১৪,৮০ 8৩,২৪ 


১৯৫২-৫৩ ( অহুমান ) ১৩৬ ১২,৯৭ 


ভারতের শিল্প ১৭৭ 


রাসায়নিক শিল্প 

বিতিশ্ন শিল্পে রাসায়নিক শ্রব্য প্রয়োজন হয় বলিয়! রাসায়নিক শিল্প আধুনিক 
যুগে একট অত্যাবশ্যক মৌলিক শিল্পের স্থান অধিকার করিয়াছে। গত ১৯৫০ 
লালে ভারতে রাসাঘ্ুনিক স্রব্য উৎপাদনের ২৪৪টি রেজেট্রাক্ৃত কারখানা ছিল। 
মিলিতডাবে ওঁ সমস্তে নিয়োজিত সায়া মূলধনের পরিমাপ ছিল ১৩ কোট ৩৭ 
লক্ষ টাকা, কর্মরত শ্রযিকের সংখ্যা দাড়াইয়াছল ২৬ হাজার ২৪৭ জন । নিয়ে 
কতিপয় প্রবান শ্রেণীর রাসায়নিক শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয্বা হুইল | 

সাল্‌ফিউরিক্‌ এসিড_এই এসিড সার, কতিপয় রাসায়মিক ভ্রব্য, 
বিস্ফোরক, রং, কিম রেশম ও অন্ত অনেক প্রকারের জিনিষ তৈয়ারের কাছে 
ব্যবহৃত হুয়। ভারতে ১৯৫২ সালে জুন মাসে সালফিউনিক এসিড প্রস্তুতের 
কারখান। ছিল ৪৭টি। উহাদের বাঘিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার 
৪৪১ টন। ১৯৪৬ সালে ভারতে ৬০ হাজার টন পরিমিত সালফিউন্রিক এসিড 
প্রশ্থত হইয়াছিল । ১৯৫২ সালে উৎপাদন বাড়িয়া ১ লক্ষ ৭ হাজার টন দাড়াইযরাছে। 
প্র্যানিৎ কমিশন ১৯৫৪-৫৬ সালে এদেশে সাল্ফিউরিক এসিডের বাখিক চাহিদা 
২ লক্ষ টন দাড়াইবে বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছেন। পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনায় এ 
সালের মধ্যে উক্ত এসিডের উৎপাদন ১ লক্ষ ৯২ হাজার টন পর্য্যন্ত ব্বদ্ধি করার 
নির্দেশ দেওয়া হৃইযাছে ৷ 

সোডা এ]াস বা সাজিমাটি-_ডারতে বর্তমানে বংসরে ১ লক্ষ ৭০ হাজার 
টনের মত সোডা এযাস দৱকার হয়। ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্থ্যস্ত সোডা এ্যাসের 
চাছিদা ১ লক্ষ ৫৫ হানার টন পর্য্যন্ত যৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা! আছে। ভারতে 
বর্তমানে সোড! এাস উৎপাদনের ছইটি কারখানা রহ্ছযাছে | মিলিতভাবে উহাদের 
উৎপাদন ক্ষমতা হইতেছে ৫৪ হাজার টন । কাৰ্য্যত: সোড! এ্যাস উৎপহ্থ হইতেছে 
তাহারও কম! প্ল্যানিং কমিশন ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে এদেশে সোডা 
এযাসের উৎপাদন বৎসরে ৭৮ হাজার টম পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা উপস্থিত 
করিয্বাছেন। 

কষ্টিক সোডা--সাবান, বস্তু, কাগজ, বনম্পতি, স্কতিম রেশম প্রভৃতি প্রস্তুত 
করার কাজে কণ্টিক সোভ। ব্যবহৃত হয়। এদেশে কষ্টিক সোডার ব্যবহার যে ভাবে 
বাড়িতেছে তাহাতে ১৯৫৫-৫৬ সালে উহার বাধিক চাহিদা ৮৭ হাজার টন 
দাড়াইবে বলিয়া অহুমিত হুইতেছে। বর্তমানে এদেশে কিক সোডা উৎপাদনের 
৭8 কারখান] রহিয়াছে । মিলিততাবে উহ্াদেত্র বাধিক উৎপাদন ধবাড়াইয়াছে ১৭ 
হাক্জার টন ৷ পঞক্চবাধিক পরিকল্পনায় ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে এদেশে কিক 


১২ 


১৭৮ বৰ্ষপঞ্জী 


সোডার বাধিক উৎপাদন ৩৩ হাজার টন পর্য্যন্ত স্বদ্ধি করার প্রস্তাব অন্তু ্ত 
হুইয়াছে। 
ভারতে বিভিন্ন রাসায়নিক ভ্রব্যের যোগান 


(১৯৫১) 
কারখানার উৎপাদন আমদানি 
সংখা! (টন ) (টন ) 
এমোনিয়াম সালফেট ১৯ ১৯,৩৫০ ১০৬ 
ফরোস সালফেট ১২ ৬২২ ৫ 
কপার সালফেট ৯ ৫০৪ ২,১১১ 
সোডিয়াম ঘিওসালফেট ৪ — ১৩ 
সোডিয়াম সালফেট ১৩ ১,৯৩৫ ২,২৩৯ 
বাইক্রোমেটসূ ৯ ৩,২৭৬ y ২ 
সোডিয়াম বাইকারবনেট ২ ১,৬৩০ ৯.৬৭৪ 
পটাসিয়াম ক্লোরেট ২ ১,৫৯৩ ১,৪১২ 
জিফ ক্লোরাইড, ২ ৫৩২ ২৪৬ 
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড. ২ ৯৬০ ১৬ 
ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ৩ ৩,৬৩৯ 2 
প্রধান কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালের উৎপাদন 
১৯৫১ সালের ১৯৫২ সালের 
উৎপাদন উৎপাদন 
সালফিষ্টরিক এসিড ১,০৬,৯৩২ ৯৬,০৮১ 
কক্টিক সোডা ১৪,৭২৪ ১৭,০৫৮ 
সো! এ্যাস ৪৭,৫৩২ 8৪৪.৩২২ 
ক্লোরিন ( তরল ) ৫,২০৮ ৬,২৪০ 
ব্লিচিং পাউডার ৩,৫৮৮ ৭৯২ 
বাইক্রোসেটস্‌ ৩,২৭৬ ১,৪৫৩ 
শুপারকস্ফেটস্‌ ৬১,০২০ ৪৬,৬৫০ 


সিন্ধীর সার কারখানা. 


ভারত সন্রকার বিহারের সিন্ধী নামক স্থানে বাধিক ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন 
পরিমিত এমোনিরাম সালফেট উৎপাদনের উপযোগী একটি রাসায়নিক সার কারথানা 


ভারতের শিল্প ১৭৯ 


প্রতিঠা করিয়াছেন। ১৯৫১ সালের অক্টোবর হইতে এ কারথানায় সার উৎপাদন 
আরম্ভ হইয়াছে । এ কারখানা নিপ্ীপের কাজে ১৯৪০-৫১ সাল পর্য্যন্ত ১৮ কোটি 
৪১ লক্ষ টাক! খরচ হয়। ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫২-৫৩ সালের হিসাবেও এ কারখান! 
বাবদ যথাক্রমে ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা এবং ৩ কোটি টাকা! ব্যর বরাদ্দ বর! হু । 


লবণ শিল্প 


লবণ মানুষের থাড হিসাবে অপরিহ্ার্ধ্য । তাহ] ছাড়া লবণ সোডা এযাসু, কিক 
সোডা, ক্লোরিন, খাদ্য সংরক্ষণ শিল্প প্রস্তুতিতে ব্যবহার ছয় । বর্তমানে ভারতে 
লবণ উৎপাঁদনের ১২২টি কারখানা আছে । উহাদের বার্ধিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৮ 
লক্ষ টন বা ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ মণ। উহাদের মধ্যে ছুই কোটি মণ লবণ উৎপাদনের 
ক্ষমতামুক্ত ছয়টি কারখান! সরকার কর্তৃক পরিচালিত হুইয়া থাকে । ১৯৫১-৫২ 
সালে ভাতে মোট ২৭ লক্ষ ৯৭ ছাক্কার টন লবণ উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে 
লৌরাষ্ট্রের উৎপাদন ৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টন, মান্রাজের উৎপীদন ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার 
টন এবং বোশ্বাইয়ের উৎপাদন ৬ লক্ষ ৪9 ছাঁজার টন দীতাইয়াছিল। 

পশ্চিম বঙ্গের লবণ শিল্প-_পশ্চিম বঙ্গের লোকদের ব্যবহারের অন্য 
বংপরে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টন পরিমিত লবণের যোগান প্রয়োক্ষন। এ রাজ্যে 
ঘেলব লবণের কারখানা চালু আছে: তাহাদের গড় বাৰ্ষিক উৎপাদন মা ৭ হাজার 
৪০০ টন, অর্থাৎ মোট প্রয়োজনের শতকরা ৫ ভাগ । পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩ 
কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বারে একটি বড় লবণের কারখান! স্থাপনের কথা বিবেচন! 
কছিতেছেন। এ কারখানাটি ঠিক ঠিক ভাবে পড়িয়া উঠিলে তাহাতে বসতে ২ 
লক্ষ ৩৪ হাজার টন পরিমিত লবণ উৎপন্ন হইবে । 


সাবান শিল্প 


ভারতে স।বান উৎপাদনের ৫৭টি রেজেছীরুত কারখানা রহিয়াছে। নিয়োজিত 
স্থায়ী বুলবমের পরিমাণ ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা, কর্মরত শ্রমিকসংখ্যা প্রায় ৫ 
হাক্জার। কারখানাপন্ূহে ১৯৫১ সালে বিভিন্ব শ্রেণীর মোট ৮৩ হান্ধার ৪৩৬ 
টন সাবান উৎপন্থ হইয়াছিল । তাহা! ছাড়া ১৯৫১ সালে কুটিরে ও ছোট কারথানায় 
আরও ৩০ ছাজার টন পরিমিত সাবান উৎপন্থ হইয়াছিল বলিস! অনুমিত হইয়া 
থাকে । লেভার ব্রাদাস” লি: ও টাটা! অয়েল মিলস্‌ কোং এদেশের প্রধান সাবান 


উৎপাঞ্ক প্রতিষ্ঠান । কারখানার উৎপন্ন সাবানের শতকর। ৩৭ সাগই উৎপন্ন হয় 
এ ছই কোম্পানীর কারখানায় ৷ 


১৮০ বর্ষপত্রী 
ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর সাবান উৎপাদন ( কারখানায় ) 


বৎসর কাপড় কাচা পায়ে মাখা অন্তান্ত মিলাইয়া 
সাবান (টন) সাবান (টন) মোট উৎপাদল (টন) 
১৯৪৯ 4৭,২৪৯ ১৩,২০৬ ৭১,৯৬৭ 
১৯৫০ ৫৯,৬৭২ ১১,৯০৫ ৭২,৭০০ 
১৯৫১ ৬৭,১৫৫ ১৪,৮৯৪ ৮৩,৪৩৬ 
কাচ শিল্প 


১৯৫১ সালে ভারতে কাচ ও কাচ সভ্রব্য তৈয়ারের ১০৯টি চলতি কারখানা 
ছিল। মিলিতভাবে উহাদের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২ লক্ষ টন। শিট নাস বা 
কাচের পাত উৎপাদনের দিক দ্রির়া এদেশ এখনও বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই । 
১৯৫১ সালে এ শ্রেণীর কাচ উৎপাদনের জপ্ত যা তিনটি কারধান! ছিল। এ 
তিনটি কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১১,৭০০ টন। ১৯৫১ সালে কাচ শিল্পে 
নিয়োন্সিত মূলবনেহ পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৫ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। ২৬ ছাজার 
শ্রমিক এ শিল্পের কাজে নিযুক্ত ছিল। 





সেরা গুণের সমন্বয় 
“হিজ মাফীস” ভয়েম” রেডিও 


মেনের জন্য 
মূল্য ৭৯৫ টাকা । 
ব্যাটারী সেট কার 
রেডিও প্রভৃতিও 

পাওয়া যায় । 






দি-গ্রাযোফোন কোং লি: কলিকাতা -বোছ্াই-যাদ্রাজ-দিলী 47272 


ভারতের শিল্প ১৮১ 


পশ্চিম বঙ্গের কাচ শিল্প--১৯৫১ সালে পশ্চিম বঙ্গে কাঁচ ও কাচড্রব্য 
উৎপাদনের চালু কারখানার সংখ্যা ছিল ৩০ট । উহাদের সম্মিলিত উৎপাদন 
ক্ষমতা ছিল ৬৩ হাজার ৬০০ টন। 


যানবাহন শিল্প 


ইঞ্জিন নির্শ্মাণ কারখানা__আসানসোলের নিকটবর্তী মিছ্িষামে চিত্তরঞ্জন 
কারখানা প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পূর্ণ হুইরা আসিয়াছে | ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে 
এ কাৱখানার প্রথম ইঞ্জিন নির্মিত হয় । ১৯৫২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মোট 
২৭টি রেলের ইঞ্জিন এ কারখানায় প্রত্তত হুর । পুরাপুরি কাঁজ চলিলে বংসরে এ 
কারখানায় ১২০টি ইঞ্জিন ও ৫০টি বয়লার নির্বাণ কর! যাইবে । 


জাহাজ নিৰ্শ্মাণ কারখানা_--১৯৪৬ সাল হইতে বিশাখাপতনমের 
কারখানায় জাহাজ নিপ্দাণের কাজ সুরু হয়) ১৯৫২ সালের মে মাস পর্যাত 
উহাতে আটটি জাহার্খ (প্রতিটি ৮ হাজার টনের) নির্মিত হয়। এ 
কারথাদা্টর পরিধি ৫৫ একর। + কারখানায় যে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম 
বসানো হইয়াছে তাহাতে ৩২০ কুট হুইতে ৫৫০ ফুট দৈর্ধোর এবং 
৫,৫৩০ টন হুইতে ১৫,০০০ টন ওজনের জাহাজ প্রত্তত হইতে পারে। এ 
কারখানায় কর্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৩৮০০ । কারখানাটিতে এ পর্খান্ত সাড়ে চারি 
কোটি টাক! পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করা হুইয়াছে। ভারতীয় জাহান্জী ব্যবসায়ের 
উদ্ধৃতির জন্ত সম্প্রতি ভারত সরকার একটি কর্পোরেশন ( ইষ্টার্ণ শিপিং কর্পোরেশন ) 
গঠন করিয়াছেন । উহার ৩ কোটি টাক! মূলধনের শতকর! ৭৪ ভাগই ভারত 
সরকার দিয়াছেন । 


সাইকেল কারখানা--প্রতি হাঁজার গন লোকপিচ্ু ইংলণ্ডে ২৫৫টি, 
ডেনমার্কে ৫৩৯টি এবং মাঁফ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭৪টি সাইকেল আছে । ভারতে সাইকেলের 
সংখ্যা প্রতি হ।আার জনন অধিবাসীপিছ ৪টি । ভারতে বর্তমানে সাইকেলের অংশ 
দিশ্দীণের ৭৯টি কারখানা আছে। কয়েকটিতে পূর্ণাঙ্গ সাটকেল প্রস্তুত হইয়া 
খাকে। ১৯৫১ সালে এদেশে ১ লক্ষ ১৪ হাজাত্রটি সাইকেল নির্শিত হইয়াছিল। 
১৯৫৭ সালে উৎপাদন বাড়িয়া ১ লক্ষ ৯৭ হাজার দাড়াইয়াছে । 


বৰ্ষপঞ্জী 


উৎপন্ন পণোর 


{ হান্ধার টাকা ) ( হাজার টাক! ) 


৩০৩,৮২১০০ 
৭৯,২৯,০০ 
৫৩৯,৫৭২ 
১৫০,৮৫২০ 
১২৩,৮১,১৫ 
২৩,৩৭,১৮ 
৩১, ৭২,৭৪ 
১৩,০৩,০৫ 
১৯,০৭,৫০ 
৬,৫২,১৯২ 
V,৫৩,৩২ 
‘৯৮,৬০ 
¢,1১,৮৭ 
১৩২,১৯ 
১৩,৭৫৪,৭1১ 
৩,৪৩,৮১ 
৪,৩১,৮০ 
১,৬৬১০৮ 
2,৭৫,০0৬ 
৪,৭৬,৮৭ 
৩,৫৬,৩৫ 
৯৫,৪০ , 
৮৯,৬০ 


১৮২ 
ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প কারখানা 
( ১৯০০ সালের বিবরণ ) 
শিল্পের নাম রেজেষ্টরক্ত শ্রমিক নিয়োজিত 
কারখানার সংখ্যা স্থারী মূলধন মোট মূল্য 
সংখ্যা * 

বস্ত্র শিল্প ৫৪৪ ৫,৫৭,০০০ ৬০,২০,০০ 
শর্করা শিল্প ৪১৮ ৭৭,০৩০ ১৪৩১.০০ 
লৌহ ও ইম্পাত ১৫৫ ৬২,২৭৩ ২৩,১৩,৬১ 
চট শিল্প ১০৮ ২,৯৪,০০০ ২৯,৮১,২৬ 
বনম্পতি ১০৯০ ৪১,২৪৪ ১৭,৬৯,১০ 
এলুমিনিয়াম ও তা ২৬৫ ৭১,৩৪০ ৬,৩১,৮০ 
রাসায়নিক শিল্প ২৪৪ ২৬,২৪৭ ১৩,৩৭,৮৬ 
কাগজ ও গীজবোর্ড ৪১ ১৯৩৫০ ৯১৭৩৯১১ 
ময়দা ৯৫ ৪৯২৯১ ১,৯১,১৫ 
দিয়াশলাই «ee ১৯০৭৫ 20,00 
চামড়া শিল্প ৯৪ ৭,২৬৯ ৮৫,৩১ 
রং ও ভািস ৪৩ ৩,৭৭২ ১২৩৩৫ 
বিস্কুট শিল্প ॥ ৭৯ ৫,৩৭৬ ১,২৫,৭৯ 
ফল সংরক্ষণ ২৫ ১.৫৩১ ৫৯৯১ 
সাবান ৫৭ ৪,৬৪২ ২,৩১,০০ 
স্বং শিল্প ৬২ ১৫,৩৩৬ ১,৯৪,৬৩০ 
কাচ ও কাচন্রব্য ১৫১ ১৯,৮০৮ ২,১৪,৮৩ 
প্লাইউড ৫৩ ২,৭৮২ ২,০০০০ 
বাইসিকেল ২ ২,৩৮৪ ৬১৩৩ 
সিমেন্ট ৪ ৪৮৯৩ ২,০৮,৪৬ 
বৈছাতিক পাখা ৪০ ৪,৬৪১ ৯৪১৩৬ 
বৈষ্াতিক বাতি ৮ ১,৩৪৪ ৮৭,৫০ 
সেলাইর কল ৬ ১,৭৮০ ৪৬,১৯৬ 


ভারতের শিল্প ১৮৩ 
পশ্চিমবঙ্গে শিল্প কারথানা৷ 


(১৯৫০ সালের বিবরণ ) 





শিলের লাম রেজেস্ীকত শ্রমিক-  নিয়োছিত উৎপন্ন পণ্যের 
কারখানার হ্যা স্থায়ী মূলধন যোট মূল্য 
সংখ্যা (হানার টাকা) (হাদ্রার টাকা) 
চট শিল্প ৯৭ ২.৭৬,৪১২ ২৮,৭২ ৮০ ১৪১,১১,৭৫ 
লৌহ ও ইল্পাত ২০ ২৫,৫৭৫ ৭,৮০,৯২ ১৭,২৮,৫ ১ 
রাসায়নিক শিল্প ৮১ ৯১৬০৮ ৩,১৫,০৭ ১৩,৭৮,৫১ 
ময়দা ১৬ ১,৩৬৭ ৩১১৮১ 2২৯,০৩ 
কাগজ শিল্প ১৩ ৯৯৯৫ ৪,৯১,৫৫ ৬,৪৬৮১,৫২ 
বসা শিল ৩০ ১৬,৫০৪ ২,৩৭,০০ ৬,৩৫,০০ 
বনস্পতি ৬০ ১৩৬৮ ৪৮,২১ ৫,৯০১৬৫ 
এন্ুমিনিয়ম ও তাআ ৩০ ৪,৪১৫ ১,৭৯,৬3৪ ৫,২২,৬৪২ 
বছুতিক পাখা ২২ ৪,০১৯ ৭৯,৬২ 
রং ও ভানিস ৯৬ ২.২৩৪ ৭৪,৯১ ৩,৪৭,০৬৪ 
সাবাল ১৭ ১,৩৬এ ৬৯,১১ ৩১৬৮১৬১ 
কাচ ও কাচত্রব্য ৩৯ ৬,২৬১ ৬১,৮৪ ১,৪২,১২ 
বিস্কুট ২৬ ১,৭২৫ ২১,৭৪ ১৮১৪৯ 
দিয়াশলাই ৭ ১,৮৪৩ ৭,৭৩ ১,১৬,৩৪৫ 
মৃৎশিল্প ২০ ৪,৮৬০ ৮০,৮৪৫ ৯৭১৩৬ 
সেপাইর কল ৩ ৯,৬৪০ 88,৭১ ৮৭,৫০ 
বৈছ্যাতিক বাতি e ৮২৩ ৪৯,৭৩ ৭৫১৮৪ 
ফলসংরক্ষণ ৬ ৩৪২ ১৯,৩৩ ১৪,০০ 
বাইসিকেল ৭ ৩৮৭ ৮,৮১ ১০,৮৭ 
চামড়! শিল্প ৮ ২০৫ ৯৭৫ ৭,৬৮২ 


কুটির শিল্প ও ছোট শিল্প 


ভারতের যত জনবহুল দেশে লোকের কর্প্সসংপ্বানের সুযোগ ও মাথাপিছু 
আৱ বৃদ্ধির জঙ্ত কুটির শিল ও ছোট শিল্পের ব্যাপক প্রসার প্রয়োকন । কংগ্রেসের 
নেতার! প্রথম হইতে এ বিষয়ে তাহাদের আগ্রহ ও সঙ্ষজ্র ভাপন করিয়া 
আসিয়াছেন। সুখের বিষয় জ্বাতীয্র সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনায় 


১৮৪ বৰ্ষপত্ধী 


কুটির শিল ও ক্ষুত্র শিপ উন্নয়ন সম্পর্কে সময়োপযোগী প্রস্তাব ও নির্্দেশসমূহ 
অন্ততুক্ত হুইয়াছে। 

অর্থব্যয় ও কাধ্যধারা অবলম্বনের প্রস্তাব__পঞ্চবাধিক পরিকজনার 
১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যাস্ত কেন্সীয় সরকার ও রাজা সরকারসমূহের রাঁজকোষ 
হইতে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন বাবদ মোট ২৭ কোটি টাক! ব্যয় করার 
প্রপ্তাব হইয়াছে । এ সব শিল্প প্রসারের সুবিধার্থ প্রধানতঃ নিশ্রন্ধপ বিধিব্যবস্থ! 
অঅবলশ্বনের নির্দ্দেশ দেওয়া হুইয়াছে :_(১) কতিপয় ধরণের পণ্য উৎপাদনের 
কাজ কুটির শিল্প ও ছোট শিল্পের জড সংরক্ষিত রাখা, (২) এ সব শিল্পের পক্ষে 
ক্ষতিকর হুইতে পারে এমন সব দিকে শ্বহৎ শিল্প সম্প্রসারণের সুযোগ ম1 দেওয়া, 
{৩) কোন কোন শ্ৰেণী ব্বহং শিল্পের উপর সেস্‌ বসাইরা| সেই সেন্‌ হইতে উদ্ভৃত 
আর এ সব শ্রেণীর কুটির শিল্পের উন্নতি সাধনে ব্যয় করা, (৪) কুটির শিল্প ও ছোট 
শিল্পের প্রয়োজনীয় সূলবনে কাঁচামাল স্রবরাহেন্র স্ুবন্দোবস্ত করা, (০) কুটির 
শিল্প ও ক্ষুন্র শিল্পের কার্ধ্কারিতা বৃদ্ধির জ্বন্ত কাঁরিগরী শিক্ষার প্রসার, গবেষণার 
ব্যবস্থা ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের উপর জোর দেওয়া এবং (৬) এ সব শিচজাত 
পণ্য ফাটতির গুবন্দোবন্ত কর1। 


নিখিল ভারত খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড-_পঞ্চবাধিফ পরিকল্পনার 
নির্দেশ অঙুযায়ী ভারত সরকার গত ফেব্রুয়ারী (১৯৫৩) হুইতে একটি নিখিল ভারত 
খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড গঠন কথিয়াছেন। এ ভি এল. মেহতা উহার সভাপতি 
মনোনীত হইয়াছেন | খাদি ও গ্রাম্য শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 
ভক্ত বোর্ডের সদন্ত ছিসাবে নিযুক্ত কর] হইয়াছে । এ সব শিল্পের উচরন ও প্রসার 
সম্পর্কে বোর্ড উপযুক্ত কার্ধান্থচী স্থির করিয়া! রাজ্য সরকারসমূহ ও দেশের 
বিডির কুটর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় তাহা ঠিক ঠিকভাবে কার্ধ্ে 
পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিবেন। তাঁত শিল্পের জন্য একটি আলাদা উন্নয়ন 
বোর্ডও গঠন কর! হইয়াছে । 

ভারতের ত্বাত শিল্প-_১৯১ সালে ভারতে কার্পাস স্বতা হইতে নানা 
প্রকারের বস্ত্র উংপাদনেত্র উপযোগী মোট হপ্তচালিত তাতের সংখ্যা ছিল ২৮ লক্ষ 
৬০ হাঁঝার ৯০৪টী। তাহা ছাড়া এ বংসরে কার্পাস স্থত| ব্যবহারকারী বিদ্যুৎ 
চালিত ভাতের সংখ্যা ছিল ৭ৎ হাজার ৬৫৮টি | হস্তচালিত তাতসমূহের মধ্যে 
৮ লক্ষ ৪১ হাজারটি মান্রাজে, ২ লক্ষ ৫৩ হাজারটি উত্তর প্রদেশে ও ২ জক্ষটি 
হায়দরাবাদে অবস্থিত ছিল । ১৯৫১ সালে পশ্চিম বঙ্গে হস্তচালিত ভাতের সংখ্যা 
ছিল ১৭ হাজার ১৫১ট। 


তারতের শিল্প ১৮৫ 


ভাহতের কাপড়ের কলসমূহ এদেশের তাঁতসমূহের অন্ত ১৯৪৮ সালে ৩৭ কোটি 
পাউও স্থত| সরবরাহ করে । ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালে কলসবূহ হইতে স্থতার যোগান 
পাওয়া যায় যথাক্রমে ২২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ও ২১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউও। 

ভারতে তাতবস্ত্র উৎপাদন--১৯০-৫১ সালে ভারতের তাতসমুহে 
৮১ কোটি গজ বপ্ত উৎপন্র ছয় । ১৯৫১-৫২ সালে বস্ত্র উৎপত্ন হয় ১৩০ কোটি গজ । 
পঞ্চবার্ষিক পরিকজনা অনুসারে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্য্যন্ত এদেশে তাতবন্ত্রের বার্ষিক 
উৎপাদন ১৭০ কোটি গজ পর্যান্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হইয়াছে । 


ভারতে খাদি উৎপাদন 
১৯৪৯-৫০ সাল হইতে ১৯৫১-৫২ সাল পর্য্যন্ত ভারতে কি পরিমাণ খাদি উৎপন্ন 


ফ্ইয়াছে এবং সরকার কত টাকার খাদি ক্রয় করিয়াছেন নিয়ে তাহার হিসাব 
দেওয়া হুইল £_ 


সাল খাদি উৎপাদন সরকার কর্তৃক ক্রয় 
(বৰ্গ গঞ্জ ) ( বুলা টাক! ) 
১৯৪৯-৫০ ৭১১৬৪১৩০০ ২,৪৮৭ 
১৯৫০-৫১ *২,৮৮.০০০ ৯৬,২৭৭২ 
১৯৪১-৫২ ৯২,৩১,০০০ ৬৭,২৮৭১ 
তালগুড় উৎপাদন 


ভারতে তালরস আহরণের উপযোগ্ী ৫ কোটি গাছ রহিয়াছে বলিয়! অনুমিত 
হইয়া থাকে । ১৯৪৯-৫০ সালে এদেশে ৭ লক্ষ মণ তালগুড উৎপন্ন হয় । 


ভারতে মধু উৎপাদন 
ভারতে মধুমক্ষিক1 পালন দ্বার! কুটির শিল্প হিসাবে ১ কোটি হইতে ১ কোট ২০ 
লক্ষ পাউওড মধু উৎপন্থ হয় বলির] অনুমিত হুইয়া থাকে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইভাবে 
বৎসরে ৭০ কোটি পাউণ্ডেরও অধিক মধু উৎপাদিত হইয়া থাকে। 


ভারতে রেশম শিল্প 
ভারতে রেশম ও রেশমী বস্তের চাহিদা হইতেছে বৎসরে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড । 
উহার মযো ২০ লক্ষ পাউণ্ড এদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে । ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে 
থ কোটি ৪ লক্ষ টাকার রেশম বিদেশ হইতে আমদানি হইয়াছিল । 


ভারতে ১৯৫১ সালে রেশমী ও ক্কত্রিম রেশমী সুত! ব্যবহারকারী ভাতের সংখ্যা! 
ছিল ১ লক্ষ ৩১ হাজার । 


১৮৬ বর্ষপঞ্জী 


বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিক 
ও প্রদত্ত মজুরীর পরিমাণ € ১৯৫০ সাল ) 


শিল্প কারখানা শ্রমিক-মংখা! প্রদত্ত নুরী 

বন শিল্প ৫,৫৭,০০০ ৬১,৪১,০০ হাজার টাক) 
চট শিল্প ২,৯৪,০০০ ২২,৬১,৪৩ ৩ এ 
শর্কর! শিল্প ৭৭,০০০ 8,8৯১.০০ ৰ রে 
লৌহ ও ইস্পাত ৬২,২৭৩ ৯.২৪০২ ৮ 5 
রালায়নিক শিল্প ২৪,২৪7 ২,৪৪৬ ৪ ৮ 
এঙুমিনিয়ম ও তাত্র ২১,৩৪০ ২,০০,৭৪ ৪ ৮ 
কাগজ ও পীঞ্বোর্ড ১৯,৩৫০ ১৭৮,৩৫ 9৯ 
কাচ ও কীচত্রব্য ১৯৮০৮ ১১৬,৬৭5 9 
মৃৎশিল্প ১৫,৩৩৬ ১৫৩,১৪৪ ৮ ৮» 
বনম্পতি ৪১,২৪৪ ২১৮,৩৬ ০ ৪ 
দিয়াশলাই ১১ ০৭৫ 3১১৯৫ 55 
চামড়া শিল্প ৭,২৬৯ ৫১:৮৬ 5 
বিস্কুট শিল্প ৭১৩৭৬ ৩৮,১২9 ৮ 
সিমেন্ট ৪,৮৯৩ ৪৭,$০ 5 5 
বৈদ্যুতিক পাখা 8,৬৪৯ ৩৮,৯১৯ ০» 
সাবান শিল 6,66২ ¢৩,৩৪ » & 
ময়দা] ৪,২৯১ ৩৭,৮৩ ৪ রি 
রং ও তানিস ৩,৫৭২ ৩৫,৪৮ ৩ রি 
বাইসিকেল ২,৩৮৪ ৩০১৯৫ ৪ 
গ্লাইউড ২,৭৮২ ১৬৬১ ৩5 

বিভিন্ন শ্রেণীর খনি ও কর্ণ্মরত শ্রমিকের সংখ্যা 

কয়লার খনি ৩,২১,৫৩৭ ( ১৯৪৭ ) ৩,৫১,৯৭৫ (১৯৫১) 
অত্র ৰ ৩১,৬৫৬ ৪ ৫২,১৯৬ ৩ 
ম্যাঙ্সানীত ০ -১৫,০৯২ 5 ৫৫,৫৩১ 

লৌহ ৬,৬৫৫ ee ২০,২২৩ 
বিবিধ =» ৩২,৩২৩ ৰ ৬৯,১২৩ 


8,0৭,২৬৩ ৫১৪৯,০৪৮ 


ভারতের শিল্প ১৮৭ 


চা, কফি ও রাবার উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিক € ১৯৮৮ ) 


বাগিচার সংখ্যা নিয়োজিত শ্রমিক 
চা ৬,৭৬০ ৯৪৪,১১৮ 
কফি ৬,৫৪৭ ১,৫২,০৭৭ 
রবার ১৫,৫৯৭ ৪৮,১৭১ 


রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগে কর্মচারীর সংখ্যা 
ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত রেলপথসমূহে ১৯৪১-৫২ সালে ৯ লক্ষ ২৫ 
হাজার ৩১৯ কন কর্ণ্চাযী কাজ করিত। ভাৱত সরকারের ওক ও তার বিভাগে 
৯৯৪৯ সালে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭০১ জ্রন কর্মচারী মিয়োজিত ছিল । 


ভারতে কৃষিশ্রমিক 
এদেশে ক্ৃষিশ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্ত জাতীয় পরিকলন! 
কমিশন একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। এ কমিটি এদেশে কষি- 
শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ৩ কোটি ৪০ লক্ষ বলিয়। নির্ধারণ করিয্লাছেন। নিঙেদের 


হাতে চাষাবাদের উপযুক্ত জমি মাই বলিয়া উহার! পারিশ্রমিক নিয়া পরের ক্ষেতে 
কাজ করিয়া ধাকে। 


বেকার সমস্ত 

জনবদ্ধির অচ্ছপাতে কর্শসংস্থানের স্থযোপগ প্রসারিত হইতেছে ন! বলিয়া! ভারতে 
কষর্থহানতার মস্ত দিন দিনই জটিল হইয়া দেখা দিতেছে । গ্রামাঞ্চলে বেকার 
লোকের সংখা! প্রচুর । ক্ষিকার্ধ্যে নিয়োজিত লোকের সংখ্য] প্রয়োজনের 
তুলনায় বেঙ্গা, উহ্বা্দের মধ্যে কতকাংশকে বৎসরের কতকটা সমন্র বেকার বসিয়া 
থাকিতে হুর । যুদ্ধের সমর শিল্প-ব্যবসায়ে লোকের অধিক কর্খসংস্থানের লুযে।গ 
ঘটয়াছিল। বর্তমানে কলকারখানা ব্যাপকভাবে লোক ছাঁটাইয়ের কান্ধ সুর 
হইয়াছে । চা শিল্প, পাট শিল্প প্রভৃতিতে ইতিমধ্যেই বহু লোক কর্পচ্যু্ত হইয়াছে । 
১৯৪২ সালে কলকারখান। হইতে কয়েক লক্ষ শ্রমিক ছাটাই হইয়াছে বলিয়! 
প্রকাশ । 

শিক্ষিত বেকার-__ক্ছল-কলেজ হইতে যে সব ছাত্র পাশ করিয়া! বাছিল 
হইয়া আসিতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই আজ আর উপঘুক্ত চাকুরী সংগ্রহে 
সমর্থ হইতেছে মা। ১৯৫২ সালের তর! ডিসেম্বর ভারত সরকারের শ্রযমন্ত্রী এক 
বিধ্ৃতিতে জানাইয়াছিলেন যে, এ সময় এমপ্লয়মেণ্ট এন্সচেঞ্জ বা! কর্শনিয়োগ সংসদে 


১৮৮ বৰ্ষপঞ্জী 


রেজ্েট্রীক্ৃত কর্ণ্বপ্রার্থাদের মবো ১৬ হাজার জন ছিলেন গ্র্যাজুয়েট এবং ১ লক্ষ 
১০ হাজার ৪০০ জন ছিলেন মা ট্রক-পাশ যুবক । 

এমদয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বা কর্ম্মনিয়োগ সংসদ্_১১৪৮ সালে ভারতে 
এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচে৪ বা কশ্মনিয়োগ সংসদের সংখ্যা ছিল ৭৭টি আর তাছাতে 
রেজেট্রীফৃত কর্প্রর্থার সংখ্যা হিল ২ লক্ষ ৩৯ হাজার জন। ১৯৫২ সালের 
ডিসেম্বর মাসে এমপ্লর়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সংখ্যা ১৩১টি ও রেছেটীন্কৃত কর্শপ্রার্থীর 
লংখ্যা ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫৭১ অন দাড়ায় । 


পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ও কর্শ্মনিয়োগ ব্যবস্থা 
ভারত সরকার যে পঞ্চবাযিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিরাছেন তাহার ফলে 
৫ বৎসরে অতিরিক্ত ৫৭ লক্ষ ৫০ হান্ধার লোকের কর্মসংস্থানের স্যোগ প্রসারিত 
হুইবে বলিয়া! প্রযানিং কমিশন আশা করিতেছেন। কুটির শিল্প ও খ্রাম্য শিল্পের 
সমুচিত প্রসার সাধিত হইলে তাহার মারফতে আরও ৩৬ লক্ষ লোকের কর্ণ্পসংস্থান 
সন্তবপত্ব হইতে পারে বলিয়া কমিশন মনে করেন। 


কলকারখানার শ্রমিকসংখ্যা ও মাথাপিছু মজুরীর হার (১৯৫১) 


রাজ্য অনিক-সংখ্য। মাথাপিছু বাধিক গড় 
মজুরী (টাকা ) 
আসাম ৬৫,১৩৬ ১,০১৮ 
বিহার ১,৯২,১৫০ 3২৩৯২ 
বোস্বাই ৭,৬৭,৭০৪ ১২৭১২ 
মধ্যপ্ৰদেশ ১,১০,৯৯৪ ৮৬২২, 
মাদ্রাজ 8,১৭,৫৪৫ ৬৬৫২২. 
উড়িস্যা ১৭,১৮৬ ৭০৭৪৯২২ 
পাঞ্জাব ৪৮,১৭৫ ৭৫৬২ 
উত্তর প্রদেশ ২,০২,৫১৪ ৯৫৩২ 
পশ্চিম বঙ্গ ৬,৫৪,৯০১ ৯৪২৯ 
আভ্মীড় ১৬,০২৭ ৬৯৪ 
কুর্গ ৩৬৪ চর 
দিল্লী 8৪,২৬৫৫ ১২৯৩৯ 
আন্দামান ও নিকোবর ১,৬৩৭ = 


২৫,৩৬,৯৮৮ 


ভারতের শিল্প ১৬৯ 


কারখানায় দুর্ঘটনা 


১৯৫১ সালে ভারতের বিভিন্ন কারখানায় মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার ৩৩৪টি 
ছুর্ঘটনা থটিয়াছিল ( পশ্চিম বঙ্গের সংখা! অস্তুতু্ত হয় নাই )। দুর্ঘটনার ফলে 
মোট ৩৬০ জন শ্রমিক স্বত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । 


শ্রমিকদের জন্য বাসভবন 


ভারত সরকারের উদ্ভোগে বা তাহাদের অৰ্থসাহায্যে ১৯৫৩ সালের জুন 
মাসের মধ্যে শ্রমিকদের জত নানাস্বানে প্রায় ১৭ হাজার ছোট খাসতবন নিন্মিত 
হইয়াছে । ভারত সরকার ১৯৫৩-৫৪ সালে শ্রমিকদের জন বাসভবন নির্শ্থাপের 
পরিকল্পনা বাবদ মোট ৯ কোটি টাকা ব্যর করিবেন বলিয়! ভারতের পুর্থসচিব গত 
মে ( ১৯৪৫৩ ) যাসের বস্তায় প্রকাশ করিথাছেন। 


অমিক-বীমা 
রোগ, ছুর্ঘটনা ও আঘতজনিত অক্ষমতার শিল্প কারখানার শ্রমিকর1 ঘাহাতে 
সুচিকিৎসা, ভাতা ও অন্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য পার সেমন্ত ভারত সরকার 


এমনয়িজ ষেট ইন্সিওরেন্স এা্ট নামে একটি আইন প্রবর্তন করিয়)ছেন। এই 
আইন অঙুসারে মালিক ও শ্রমিকদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে চাদা আদায় 
করিয়া! তাহা দ্বারা বীম! তহবিল সৃষ্টি কর! হইবে | তাহা হইতে শ্রমিকদিগকে 
উপরোক্ঞরূপ সাহায্য প্রদান করা হুইবে। শ্রমিক-বীমা সংক্রান্ত বিবিব্যবস্থ! 
কার্ধাকরী করার জন্ত ভারত সরকার এমপ্রয়িজ ৫&ট ইণ্লিওরেন্দ কর্পোরেশন গঠন 
করিয়াছেন । ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে কানপুত্র ও দিল্লীতে শ্রমিক-বীম! 
আইন কাধ্যকরী কর। হইয়াছে । ক্রমে আমে অন্তান্ড এলাকারও এ আইন 
ক্ষার্ধ্যকরী কর! হুইবে । 


ভারতে শ্রমিক ধর্শ্মঘট 
সাল ধর্মঘটের বোগদানকারী কত রোজের কাজ 
সংখ্যা শ্রমিকের সংখ্যা নষ্ট হইয়াছে 
১৯৩৯ ৪৩৬ 8,০৯,১৮৯ 8৯,৯২,৭৯৫ 
১৯৪৩ ৭১৬ ৫,২৫,৩৮৮ ৪৩,৪২,২৮৭ 


১৯৪৬ ১,৬২৯ ১৯,৬১,১৪৮ ৯,২৭১১৭১৭৬২ 


১৯০ বর্ষপঞ্জী 


সাল ধঙ্ছঘটের ঘোগদানকারী কত রোছের কাজ 
সংখ্য! শ্রমিকের সংখ্যা নষ্ট হইয়াছে 
১৯৪৭ ১,৮১১ ১৮,৪০,৭৮৪ ১,৬৫,৪২,৬৬৬ 
১৯৪৮ ১২৫৯ ১০,৫৯,১২৩ ৭৮,৩৭,১৭৩ 
১৯৪৯ ৯২০ ৬৮৫,৪৫৭ ৬৬১৩ ০১৫১৫ 
১৯৫০ ৮১৪ ৭,১৯,৮৮৩ ১,২৮,০৬,৭০৪ 
১৯৫১ ১৪০৭১ ৬,৯১১৩২১ ৩৮,১৮,৯২৮ 
১৯৫২ ৯৫৫ ৮,০৭,৬২৩ ৩৩,৩০,৬৮৪ 
পশ্চিম বঙ্গে শ্রমিক ধর্মঘট 


১৯৩ সালের জ্বাচ্ছয়ারী মাসে পশ্চিম বঙ্গে শিল শ্রমিকদের ১৮টি ধর্মঘট 
চলিস্বাছিল ৷ ওঁ জমণ্ড বশ্ুথটে যোগদানকারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১২,১৪৪ জন। 
ধর্শঘটের ফলে ৭৯ হাজার ৮৪১ রোজের কাজ নষ্ট হইয়াছিল । 


ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমজীবিসুব 


প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে মাব্রীন্ছে 'টেক্সটাইল লেবৱ ইউনিয়ন” গঠিত 
হয় । উচ্ছাই তারতের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন ৷ নানা বিক্ুদ্ধ শক্তির প্রতিকূলতায় 
এই প্রতিষ্ঠান বেশী দিন উহার অভ্ভিত্ব বন্ধায় রাখিতে সমর্থ ছয় নাই। 
১৯২০ সালে লালা লাব্ষপত রায়ের সভাপতিত্বে ভারতে "অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন 
কৎংখেস' (এ. আই. টি. ইউ. সি.) প্রতিষ্ঠিত হয় । তাহার পর এই প্রতিষ্ঠানের 
উ্মশীল কাধ্যাতৎপরতায় ভারতে শ্রমিক আন্দোলন দিন দিন শক্তিশালী হুইয়া 
উঠিতে থাকে । এই আন্দোলনকে বিপর্ধ্যস্ত করিবার জন কলকারখানার 
মালিকগণ কারসাজি ও দমননীতি ব্যাপকতাবেই অন্থসরণ করিয়াছিলেন । ভারত 
সরকার ১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইন প্রবর্তন করায় অসুবিব। অনেকাংশে 
দূরীভূত হয়। অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা.এ. আই. টি. ইউ. সি. ছিল 
এতদ্বিন এদেশের সর্ধবপ্রধান সন্মিলিত শ্রমিকসত্ঘ । ভারত স্বাধীন হওয়ার পর 
জাতীর কংগ্রেসের আদর্শ অহুযায়ী এদেশের শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার জন্ত 
ইণ্ডিয়ান ক্কাশন্যাল ট্রেড ইউনিয়ন কংখ্রেস নামে একট নুতন সঙ্ঘ (১৯৪৭ সাল 
হইতে ) প্রতিষ্ঠা করা হুইয়াছে। 


ভারতের শিল্প ১৯১ 


ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রসার 
বৎসর রেজেস্টক্কত ট্রেড সদস্য সংখ্যা ট্রেড ইউনিয়নসনূহের 








ইউনিয়নের সংখ্যা নোট বাধিক আয় 

১৯২৭-২৮ ২৯ ১,০০,৬১৯ ১,৬৩,৫৮১ 
১৯৩৭-৩৮ ৪২০ ৩,৯৯,১১২ ৬,৯৩,৬৪৪ 
১৯৪০-৪১ ৭২৭ ৫,১৩,৮৩২ ১২,১২,৯২ ৭২ 
১৯৪১-৪২ ৭৪৭ ৫,৭৩,৩২০ ১৭,৬ ৭১৪৪৮ 
১৯৪২-৪৩ ৬৯৩ ৬,৮৫,২৯৯ ১৫,১৯৬,৯৮৪ 
১৯৪৩-৪৪ ৭৬১ ৭,৮০,৯৬৭ ২৪,২৮৮৭৮০২২ 
১৯৪৫-৪৬ ১,০৮৭ ৮,৭৫,৯৩১ ২১,৬৭,৬৯৭২২ 
১৯৪৬-৪৭ ১,৭২৫ ১৩,৩১,৯৯২ 8২,৫ ০,৩৩১, 
১৯৪৭-৪৮ ২,৭৬৬ ১৬,৭২,৭০১ ৫৬,২ ৮,৩২৩ 
১৯৪৮-৪৭ ৩,১৫০ ১৯,৬০,১০৭ 

১৯৪৯-৫০ ৩,৩৬৫ ১৮,২১,১৩২ 

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য 


রপ্তানি বাণিজ্য-_-কোরিয়ার যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়! নানা দেশে দূতন করিয়া 
সমরায়োজন সুরু হইয়াছিল । তাহাতে বিভিন্ন দেশে ভারতীয় পণ্য রপ্তানির 
পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছিল । শান্তির আলোচনা স্থরু হওয়ায় এখন পণ্যঞ্জয় 
ও মুতের ঝোঁক কষিয়া আসিয়াছে আর বিশ্বের হাটে ভারতীয় মালপড্রের 
কাটতি ও ক্ষমত| হ্রাস পাইয়াছে। ভারত সরকার বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি শুল্ক 
হ্রাস করিয়া, উহাদের বহিগুল্য যথাপ্গুব কমাইয়! এবং পারম্পরিক নুবিবা 
দানেশ জর্ভে বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিয়! রপ্তানি বাণিজ্য 
সম্প্রসারণের চেষ্ট! করিতেছেন । 

আমদানি বাণিজা-_১৯৭১-৫২ সালে বাহির হইতে এদেশে জ্রিনিপপত্রের 
আমদ্বানি বুব বাড়িয়া যাওয়ার ভারত সরকার ১৯৫২ সালেন্ন দ্বিতীয়ার্দ্ডে আমদানি 
সম্পর্কে কড়া নিয়স্ত্রণ-নীতি অবলশ্বন করেন । পরে বিদেশের সহিত এদেশের 
দেনাপাওনা সম্পর্কে অবস্থার কিছুটা উদ্নতি হইতে দেখিয়া ১৯৫৩ সালের প্রথমার্দ্ধে 
প্রায় ১০০ ধরণের আমদানি পণ্য সম্পর্কে নিয়ন্তরণ-ব্যবস্থা কতক পরিমাণে শিথিল 
করা হয়। রেভিও, রেজর ব্লেড, বিস্ুট, মিন্রব্য, খেলিবার তাস প্রভৃতির 


১৯২ বর্ধপঞ্জী 


আমদানি পূৰ্ব্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া বইয়াছিল । এক্ষণে কিছু পরিমাণে এ সমন 
আমদানির লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে । 


ভারতীয় বহির্কধাণিজ্যের খতিয়ান 


সাল 'আসথালি রপ্তানি উদ (+) বা 

(কোটি টাকা) (কোটি টাক!) খাটতি (-) 
১৯৪৫-৪৬ ২৪৪৭৩ ২৬৫৫২ + ১৯৭৯ 
১৯৪৫-৪৭ ২৮৮৪২ ৩১৯২৭ +৩৩৮৫ 
১৯৪৭-৪৮ ৩৯৮৬১ ৪০৩*১৯ 8৫৮ 
১৯৪৮-৪৯ ৫৪২৯১ ৪২৩৩০ ১১৯৬১ 
১৯৪৯-৫০ =০৯'১৭ B৮৫ "৩২ - ১২৩৮৫ 
১৯৫০-৭১ ¢10'৩8 ৬০৬৮১ + ৩৬৪৭ 
১৯৫১-৫২ ৮৬২-৭০ ৭১৫৫৬ — ১৪৭১৪ 
১৯৫২-৫৩ ( দশমাস ) ৭৪৮'৪০ ৪১২২৬ 7৭৬১৪ 


বিদেশের সহিত ভারতীয় পণ্যের আদানপ্রদান 
(১৯৫২ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৩ সালের জাহয়ারী পর্য্যন্ত ) 


পণ্যের নাম আমদানি রপ্তানি 
(লক্ষ টাক! হিসাবে) (লক্ষ টাকা হিসাবে) 
ফল ও তরিতরকারি ৬,৪৪ ১৪,০৩ 
মাছ ১৬ ৩,২৩ 
শঙ্ক, কলাই ও ময়দা ১৩৮,৫৫ = 
চিনি — ৩,৯৯ 
মশলা ৩,২২ ১৬,৩৪ 
মদ ১৪৩৬ ৪ 
তামাক ১০৩৯ ১২,২৭৯ 
চা — ৬৫৫৪ 
কয়ল! — ৬১২৫ 
চামড়া ১৪ ৪,৬৯ 
তৈল ৭০,৮৩ ২১,১০ 
তৈলবীজ ১,৯৮ 8,8৮ 
বাবার ৮ ৪ 


১৯২ বর্ষপন্জী 


আমদানি পূর্বে বন্ধ করিঘা দেওরা হইয়াছিল । এক্ষণে কিছু পরিমাণে এ সমস্ত 
আমদানির লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে । 


ভারতীয় বহির্কাণিজ্যের থতিয়ান 


সাল আমঞ্ানি বপ্তাদি উদ্বত্ত (+) বা 

(কোটি টাকা) (কোটি টাকা) ঘাটতি (-) 
১৯৪৫-৪৬ ২৪৫৭৩ ২৬৫৫২ + ১৯৭৯ 
১৯৪৫-৪৭ ২৮৮৪২ ৩১৯২৭ +৩৩৮৪ 
১৯৪৭-৪৮ ৩১৮৬১ ৪০৩১৯ 9৫৮ 
১৯৪৮-৪৯ ৫৪২৯১ ৪২৩ ৩০ - ১১৯৬১ 
১৯৪৯-৫০ ৬০৯১৭ ৪৮৫৩২ ১২৩৮৪ 
১৯৫০-০৫১ ৫৭০৩৪ ৬০৬৮১ +৩৬৪৭ 
১৯৪১-৪২ ৮৬২'৭০ ৭১৫৫৬ শ-১৪৭*১৪ 
১৯৫২-৫৩ ( দশমাস ) ৭৪৮৪০ ৪৭২২৬ _৭৬'১৪ 


বিদেশের সহিত ভারতীয় পণ্যের আদানপ্রদান 
(১১৫২ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৩ সালের জহয়ারী পর্য্যন্ত ) 


পণ্যের মাম আমদানি রপ্তানি 
(লক্ষ টাক! হিসাবে) (লক্ষ টাকা ছিসাবে) 
ফল ও তরিতরকারি ৬:৪৪ ১৪,০৩ 
মাছ ১৬ ৩,২৩ 
শশ্চ, কলাই ও ময়ঘ! ১৩৮,৫৫ = 
চিনি — ৩,৯৯ 
মশলা ৩,২২ ১৬,৩৪ 
মদ ১৪৩৬ ৪ 
তাদাক ১,৩৯ ১২,২৯ 
চা and ৬৫১৫৪ 
কয়ল। সি ৬১৭৪ 
চামড়া ১৪ ৪,৬৯ 
তৈল ৭০,৮৩ ২১,১০ 
তৈলবীজ ১,৯৮ 8,8৮ 
রাবার ৮০ ৪ 


১৪৪ বৰ্ষপঞ্জী 


দেশের নাম আমদানি রপ্তানি 
(লক্ষ টাকার হিস!বে) (লক্ষ টাকার হিসাবে) 

মালয় দ্বপপুঞ্জ ১,৭৯ ২,৭৬ 
ক্যানাড! ২৪১৯৫ ৯৯৯১ 
অষ্ট্রেলিয়া ১১,০৭ ১৩,৯৯ 
নিউজিল্য1ও ৯৯ ২,৬০ 
চীন ১২,৯৮ ২৯ 
ব্ৰন্ধদেশ ২৪,৮১ ১৯,৫৬ 
ছিন্দোনেশিয়া ৯৪ ৪,০৯ 
স্যাম ৭,৬৮ ৩,1৯ 
জাপান ১৪,১৫ ২৬,২২ 
আফগানিস্থান *৪ ২,৯৩ 
ইরান ২,২৩ ১,৭৯ 
ইরাক ১,৫৮ ১০৭৫ 
মিশর ১১০৪৪ 8,২০ 
ইটালী ৯১৭৯ ৯১৪০ 
ক্রাপগ ১১০৩ ৪১৪৮ 
বেলজিয়াম ৪,৯২ ৫,৩২ 
ছল্যা্চ ৯,২৩ ৮৮১ 
ডেনমার্ক ১০৩০ চি 
জার্গ্মানী-পূর্ব * ২ 

? পশ্চিম ১৯,২০ ১০৬৭ 
কফিশল্যাড ১,৫৪ ২৫ 
সোভিরেট রাশিয়া ১৪ ৬৪ 
ক্গার্ছেন্টিনা ৪ ৫১২৪ 


মাঁকিণ যুজ্রাই ১৮০২৬ ৯2৮৪৩ 


ভারতের ক্ুষি 


ভারতে জনপিছ্থু চাষের জমি কম। দুনিয়ার অনেক প্রগতিদীল দেশের 
তুলনায় বিভিদ্র ফসলের একর প্রতি উৎপাদনও অপেক্ষান্কত স্বল্প । ফলে ক্রি 
দ্বার! এদেশে লোকের যথোচিত আহাধ্য সংস্থান বা আয়ত্রদ্ধির পথ এখনও তেমন 
প্রশন্ড হয নাই। বিশেষজ্ঞদের মতে সুষ্ঠ, জীবনযাআার শর প্রতি লোকপিছু 
আড়াই একর চাষের জমি দরকার । কি ভারতে প্রতি অধিবাপীপিছ চাষের জমি 
রহিয়াছে মাত্র ০৭৫ একর । ভারতে তুমির যোট আয়তন ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার 
৮৭১ বর্গ মাইল । উদ্ধার মধ্যে ৪ লক্ষ ২৯ হাজ্জার ৮৬ বর্গ মাইল বা ২৬ কোটি 
৮৪ লক্ষ ২৮ হাস্মার ১৬৪ একর জমিতে ( অর্থাৎ যোট জমির শতক! মাত্র শু 
ভাগ ) বিভিম্র ফসলের চাষাবাদ হইয়া থাকে । ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমিতে 
বৎসরে একটির বেশী ফসল আবাদ হইয়া থাকে । মিশর দেশে আবাদী অমির 
শতকর! +০ ভাগ, জাপানে শতকরা ৪৮ তাপ, চীন দেশে শতকরা! ৪৩ ভাগ ও 
পাকিস্তানে শতকরা ৪০ ভাগ সেচের উপযুক্ত স্যোগ পায়। সে স্থলে ভারতে 
আবাদী জমির মধ্যে সেচপ্রান্ত অমির পরিমাণ মাত্র শতকর1 ১৯ ভাগ । 


একর প্রতি ফসলের উৎপাদন 
(পাউও হিসাবে ) 





দেশ গম চাউল ইক্ষু তুল! 
মিশর ১,৯১৮ ২,৯৯৮ ৭০,৩০২ ৫০৫ 
মাকণ যুক্তরা্ ৮১৮ ২,১৮৫ ৪৩,২৭০ ২৬৮ 
ইটালী ১,৩৮৩ 8,৫৬৮ ১৭০ 
জাপান ১,৭১৩ ৩,৪৬৪ ৪৭,4৩৪ ১৯৬ 
ভারতবর্দ ৬৬০ ৭২৮ ৩৪,৯৪৪ ৮৯ 


কৃষি উন্নয়নের ব্যবস্থা 

আহাধ্য বন্ত ও শিলোপযোগী কাচামালের যোগান বৃদ্ধির জড় ভারতের 
পঞ্চবা্খিক পরিকল্পনায় ক্কষি উন্নয়নের কাধ্যন্ছটীকে সুখ্যস্ান দেওয়া হুইস্াছে। 
একদিকে পতিত জমি সংক্ষার কাৱযা চাধোপযোগী জমির পরিমাপ স্বদ্ধি এবং 
অপরদিকে সেচ-ব্যবন্ধা সমপ্রসারণ, ট্রাক্টর প্রচলন এবং আবাদী জমিতে উন্নত সার ও 
বীক্ধ প্রয়োগের বন্দোবস্ত দ্বারা একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি কর!--উহাই হইল ক্রি 
সম্পর্কে জাতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। উহ্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের কলে 
ভবিস্ততে অপেক্ষাকৃত কম লোক ক্ষিকাধ্যে রত থাকিয়াও এখনকার চেয়ে বেন 
ফসল উৎপাদনে সমর্থ হুইবে বলিব আশা করা যাইতেছে । ১ 








১৯৬ বৰ্ষপঞ্জী 
ভারতের শস্তসম্পদ 
শশ্তের নাম আবাদী জমির ফলন 
পরিমাণ (হাজার টন) 
(হাৰ্জার একর ) 
৯৪৫১-৫২: ২১৯৫২০৫৩ ১৯৫১.৫২ 
চাউল ৩,১৮,৩৫৩  ৬১৯৩,২৬৮ ২,০৭,৬৭ 
গম ২,৩২,৩৫৭ == ৫৭,৬৮ 
জোয়ার ২,৩১,৮৪ ২,৪৫,৯৬৬ ৫৫,০৯ 
বঙগরা ১৯৫,৯৭২ ২৯১৫,৪৩ ২১,৫৩ 
তুটা ৭৩,৩৫ ৭৭,৮০ ১৯,৫৯ 
বালি IRN 7 ts ২১,৩৬ 
যব ৪৬,২৪ ৪৫,৯১৮ ১১,৬৭ 
ছোলা ১,৬৭,১১৯ _ ৩১,৫৭ 
আলু ৬১১৪ 7 ১৭১০১ 
ইক্ষু ৪৭,২৭ ৪২,৪৮ ৫৮১৯৫ 
চীনা বাদাম ৯৮,৫৬ ৯৫,৬৫ ৩০,৩৭ 
তিল ৫৫১৬ ৫৫,৩৭ 8,83 
সরিয! ও রাই ১৯,৬০ ২৩,৫৭ ৯,০০ 
তিষি ২৪,৪৭ ২৫১১৫ ৩১০৯ 
তামাক ৭5৬৪ ৭১৪৩ ২,২৫ 
পাট তুলা 
আবাদী জমি উৎপাদন আবাদী জয়ি উৎপাদন 
(হাক্কার একর ) (হাঞ্জার পাইট ) ( হাব্দার একর) (হাজার গাইট) 
১৯৪৭-৪৮ ৫২ ১৬,৫৮ ১,০৬,০৫৫ ২১,৮৮ 
১৯৪৮-৪৯ ৮৩৪ ২০,৫৫ ১,১২,৯৩ ১৭,৬৭ 
১৯৪৯-৪০ ১১,৬৩ ৩০,৮৯ ২৬,২৮ 
১৯৫০.৭১ ১৪১৫৪ ৩৩,০১ ২৯,২৬ 
১৯৫১-৪২ ১৯,৫১ ৪৬,৭৮ ৩১,৩৪ 
১৯৫২-৫৩ ১৮,৩৪ ৪৬,৯৪ — হু 


ভারতের কৃষি ১৯৭ 


পতিত অমির সংস্কার__১৯৪৯৯৫০ সালে ভারতে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার একর 
পতিত মি সংস্কার কম্িরা তাহাতে বিভিন্ন কসল চাষের ব্যবস্থা হয়। ১৯৫০-৫১ 
সালে ১ লক্ষ ৭২ হাজার একর পতিত জমি সংস্কার করা হুয়। ১৯৫২ সালের 
জুল।ই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে পতিত অমি সংস্কার করা হয় 
১ লক্ষ ২৩ হাজার একর। 

ভারতে ফলের উতপ।দন-_ভারতে প্রতি বংসর ১ হাজার ৩৪৪ কোটি 
পাউণ্ড পরিমিত কল ( বিভিন্ন প্রকারের ) উৎপন্ন হয় বলিয়া অনুমিত হুইয়া থ।কে। 
উহাতে, জনপিছু ফলের ব্যবহার ক্রাড়ায় দৈনিক গড়ে ছুই আউন্সেরও কম। 
এদেশে প্রতি ৭৫ জ্বম অধিবাসীপিছ্ ফল চাষের এক একর জমি রহিয়াছে । 

ভারতে বনভূমি-_ভারতে বনভূষির আয়তন ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৭৮৯ বর্গ 
মাইল, অর্থাৎ ভূমির মোট আয়তনের শতকরা ১৮ তাগ। পঞ্চবার্ষিক পরিকজনান্ন 
বনভূমি সংরক্ষণের নির্দেশ অস্তভু জ্রু হইয়াছে এবং বনসম্পদ আহরণের যথোচিত 
স্থবাবস্থা অবলম্বনের প্রস্ডাবও রহিয়াছে । বনসমূহ হইতে বর্তমানে বৎসরে ১৮ লক্ষ 
টন পরিমিত কাঠ পাওয়া যায়। ১৯৫৫-০৬ সালের মধ্যে কাঠের যোগান ২০ লক্ষ 
টন (শতকর! ১১ ভাগ বেণী ) পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে । 


সেচ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণ 


অবিভক্ত ভারতে ২৯ কোটি ৮০ লক্ষ একর আবাদী মির মধ্যে ৭ কোটি ২০ 
লক্ষ একর, অর্থাৎ শতকর! ২৪ ভাঁগ সেচের স্থবিধ! পাইত । দেশ বিভাগের পর 
ভারতে আবাদী জমির পরিমাপ দাড়ায় ২৫ কোটি ১৩ লক্ষ একর । তাঁহার মধো 
সেচপ্রান্ত জমিৱ পরিমাণ ৪ কোটি ৮০ লক্ষ একর, অর্থাৎ মোট আবাদী জমির 
শতকর! ১৯ ভাগ । পঞ্চবা্িক পরিকল্পনায় নদী নিয়ন্ত্রণ ও কধিভূমিতে নিয়ন্ত্রিত 
জ্বলশ্রোত সঞ্চালনের ঘেসব কাধ্যন্থচী অস্ততুক্তি হইয়াছে তাহার ফলে ১৯৫৫-৭৬ 
সাল পর্য্যন্ত অতিরিজ্ত ৮৫ লক্ষ একর পরিযাণ চাষের অমি সেচের সুবিধা 
পাইবে । 


পশ্চিম বঙ্গের ভূমিসংক্তাস্ত বিবরণ 


ভূমির মোট আয়তন ১, ৮৭,৯৮,০০০ একর ৷ আবাদী জমি ১,৩২,৫৫,০০০ 
একর । দোফসল! অমি ১৫,৫৫,০০০একর ৷, বনভূমি (সরকারী ) ১৩,৯৭,০০০ 
একর । আবাদযোগা পতিত জমি ১৪,২৬,০০০ একর ॥ সেচপ্রাপ্ত আবাদী জমি 
১৭৪২৪,৭৫১ একর । 


১৯৮ বর্ষপঞ্জী 
পশ্চিম বঙ্গের শম্তাসম্পদ ( ১৯৫১-৫২ ) 


বিভিন্ন শক্ত আবাদী জমি উৎপাদন 

(একর) (টন) 
চাউল (৮৬ ১১ ৬৮,০০০ ৩,৬০,০০০ 
আমন ৮২,৭৭৮,০০০ ৩১,০৩,০০০ 
গম ১,৩৩,০০০ 8২,০০০ 
বালি ১,০৯,০০০ ৩৬,০০০ 
ছোলা 8,৮৭,০০০ ১,৬৪,০০০ 
সরিষা ও রাই ২,১৭,০০০ ৩৯,০০০ 
তিল ১৪,০০০ ৩,০০০ 
তিষি ৪৫,০০০ 4,0০০ 
ইক্ষু 8৬,0০০০ ৮২,০০০ 
তামাক ৩৯,০০০ ৯,০০০ 
পাট ৮,1৬,০০০ ২৩,৩০,০০০ 

থান্য সমস্যা 


বনয্বদ্ধির সঙ্গে ভারতে খাড ফসলের উৎপাদন যথোচিত পরিমাপে বাঁড়িতেছে 
ন! বলিয়া এদেশের ঘাটতি পূরণের শরল্জ বর্তমানে প্রতি বংসর বিদেশ হইতে 
বিস্তর পরিমাণ খাদ্যশক্ত আমদানি করিতে হইতেছে । ১৯৫০ সালে ভারতে 
-৪ কোটি ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশন্ত উৎপন্ন হইয়াছিল ও ২১ লক্ষ টন খাদাত্্ব্য 
বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইয়াছিল | ইহার পর দেশে খাদ্যের উৎপাদন 
নূতন ক্ষরিয়| ত্রাস পীয়। ১৯৫২ সালে ভারতে ৪ কোটি ১২ লক্ষ টন 
খাদাশশ্ক উৎপন্ন হুইয়াছে ও এ সঙ্গে বাছির হইতে ২ কোট ৯ লক্ষ টাকার 
মোট ৩৮ লক্ষ টন খাদপ্রব্য আযদানি করিতে হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। 
খাদোর দিক দিয়া এদেশকে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় চাউল, গম ও অন্তান্ত থাদ্যকসলের উৎপাদন স্বদ্ধি 
সম্পর্কে বিশেষ জোর দেওয়া হুইগ্বাছে । যেসব কার্ধ্যঞ্রম এ পরিকল্পনার অভুতিঃ 
করা হইয়াছে তাহা ঠিক ঠিকভাবে কার্য্যকরী হইলে ১১৫৫-৫৬ সালের মধ্যে 
ভারতে খাদাশন্ডের আত্যস্তরীপ যোগান ৭২ লক্ষ টন পরিমাণ ব্বদ্ধি পাইবে 
বলিয়া আশ! কর! যাইতেছে । 


খাদ্য সমঙ্কা ১৯৯ 


ভারতে খাছ্চশস্তের উৎপাদন 


(হাজার টন ) 
সাল চাউল গম অন্তান্ত খাদ্য মোট খাদ্য শম্ 
১৯৪৬ ১,৯৮০৯২ ৬১,৬৪ ১০৫৮,৭৩ ৪,১৮,৯৯ 
১৯৪৭ ২,১৬,৬৯ 8৯,৭১ ১,৫৯,০৪ 8,২০,৪৪ 
১৯৪৮ ২,১২,৪৭ ৫৫,৭০ ১,৬৯,২৪ 8,৩৭,৪8১ 
১৯৪৯ ৪,২৫,৯৭ ৫৬৪৪০ ১,৫০,৬৭ ৪,৩৩,১৪ 
১৯৫০ ২,৩১,1৭০ ৬২,৯০ ১,৬৫,৪৫৮ ৪১৬০১১৮ 
১৯৫১ ২,০২,৯৫ ৬5৭৪ ১,৫১৯১৭ ৪,১৭।৬৮৬ 
১৯৫২ ২,০৭,৬৭ ee ১,৪৭,২৯ ৪,১২,৬৪ 


বিদেশ হইতে থাছ্য্রব্য আমদানি 


সাল চাউল গম মোট খাদ্যশন্ত মোট মূল্য 
(হাক্ষার টন) (হাজার টন) (হাজার টন) (লক্ষ টাকা) 
১৯৪৬ ৩২৬ ১১৮৩ ২২,৪৬ ৭৬,১১ 
১৯৪৭ 8৮৫ ৬৬০ ২৩,৩৪ ৯৩৯৯ 
১৯৪৮ ৮৬৭ ১১,৫২ ২৮,৪১ ১১২৯,৭২ 
১৯৪৯ ৭৬৭ ২০,৪৭ ৩৭,০৬ ১,৪৪,৬০৩ 
১৯৫০ ৫৩ ১৩,০৮ ২৯,২৫ ৮০,৬০ 
২৯২১ ৭6৯ ২৯,৭০ 5৪৭,২৫ ২,১৬,৩৫ 
১৯৫২ ৭২২ ২6৪,৫৯ ৩৮,৬১ ২,০৯,৭৬৩ 
খান্তের বরাদ্দ প্রথা 


যুদ্ধের সময় হইতে ভারত সরকার এদেশের কতকগুলি সহর ও কতিপয় 
নির্দিষ্ট এলাকার জনসাধারণকে বরাদ্ধ প্রথা অনুযায়ী নিয়মিত ভাবে খাদ্যশস্য 
যোগাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ বিনিয়ঞ্জণ-নাঁতি অবলঙ্বনের ফলে 
১৯৫২ সালে বরাদ্ধ এলাকা অপেক্ষাকৃত সন্ধীর্ণ হইয়া আসে । কেনায় স্কষি দণ্ডরের 
রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৫২ সালের শেষভাগে ভারতে নিয়মিত ভাবে বরাদ্ধ-কর! 
রসদপ্রাপ্ত লোকেত্র সংখ্যা দাড়াইয়াছিল ৩ কোটি ১২ লক্ষ জন। 


২০০ বর্ষপততী 


পশ্চিম ৰঙ্গে খানের বরাদ্দ প্রথা 
(১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মালের সংখ্যাতধ্য ) 


বরাদ্ধ কার্ডের সরবরাহ-করা সরবরাহ-কর। 
সংখ্যা চাউল গম ও গযজাত ভ্রবা 
(মণ ) (মণ) 
কলিকাতা ৫৭১৪১,৭৮৮ ৫১২৯১৩৬৮ ৬১৬৪,৬০৪ 
অন্তাঙ্ত এলাকা 8,50,80৮ 8১,৯৩০ ৫২,৪১৬ 
মোট ৬১,৯৭,২৪৬ ৫,1০,৯১৮ ৭,১৮,০২১ 


ভারতের গৃহপালিত পণ্ড 
ভাৱতে গু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত মোট পত্তর সংখ্যা 
হৃইতেছে ২+ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪০ হাক্ধার। জগতে ( রাশিয়া ছাড়া ) এ সব পশুর 
সংখ্যা ১৭৩ কোটি ৮১ লক্ষ বলিয়া অন্থমিত হুইয়া! থাকে ৷ সে হিসাবে ভারতে 
গবাদি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা জগতের এক যষ্ঠাংশেরও বেশী। গবাদি পশু 
ছাড়া ভারতে হাস, যুরঞঈীও রহিয়াছে এ কোটি ৮২ লক্ষের উপর । 


ভারতে ও পশ্চিম বঙ্গে গৃহপালিত পশুর সংখ্য! 





গৃহপালিত পশু ভারতবর্ষ পশ্চিম বঙ্গ 
( হাজার সমঠিতে ) ( হান্ধার সমগ্িতে ) 

গরু ১৩,৬৭৮৩৯ ৮৪১৫৬ 
মহিষ 8,0৭,৩৬৯. ১৪০ 
ছাগল ২৭,৭৩ 
ভেড়া ৩,৭৭,৮৮ ৩১৪১ 
ঘোড়া ১৩,৯৮ ২৮ 
গৰ্ঘভ ১১,৩১ ০৫ 
উট ৬,৫৬ EE 
শুকর ৩৭,০৯ ৭৬ 


গৃহপালিত পশু হইতে উৎপন্ন দ্রব্য সম্পদ 
ভারতে গৃহপালিত পণ্ড হুইতে বংসরে নিয়ন্নপ ভ্রব্যসম্পদ উৎপন্ন হয় £-- 
গাভীর দুধ_৭০,৬২,৪৪,০০০ মণ, মহিষের দুধ-_২৬,১৯,৭১,০০০ মণ, ছাগছ%চ__ 
১,৩০,৩৫,০০০ মণ, মাখন__-৬৩,৭৯১ টন, দ্বত-_৪,০৯,৩৬৮ টন, মাংস-_৮,০০,০০০ 
টন ভিম--২৭৯,৬১.৯০,০০০টি এবং পশম { তেড়ার )--৫,৪৫,৩৪,০০০ পাউন্ড । 


ভারতে ব্যাঞ্ক-ব্যবলায় 


স্বটিশ আমলে ভারতের সহিত ব্যবসান্র-বাণিক্য্যের সুযোগ বাড়াইবার আন্ত 
ইংরেজ বণিকর! এদেশে তাঁহাদের লিজন্ব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উদ্যোগী 
হন ৷ উহা দেখিয়া পরে ক্রেযে ক্রমে এদেশের লোকেরাও কিছু পরিমাণে এই 
শ্ৰেণীত প্রতিষ্ঠান স্থাপনে মনোযোগী হয় । স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে 
৪০1৪৬ বংসরে ভারতে ব্যাস্ধ-ব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গিয়াছে। 
আধুনিক ধরণের যৌব ব্যান্ক, বিনিময় ব্যাক্ষ প্রভৃতি গড়িয়া উঠিৱাছে। ১৯০৪ 
সালে ভারতের কেন্দ্রীয় বাগ্ধ হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আধুনিক 
ব্যাজ স্বাপমের দিক দিয়া দেশের ক্রমোহ্থতির ধার! একটি নুতন অধ্য।য়ে আঁসিয়া 
পৌছে । তবে আধুনিক ব্যাঙ্ক চালন! সম্পর্কে দেশের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য হইলেও 
বাঙ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও তাহাদের কাজকারবারের পরিসর এখনও এই বিরাট 
দেশের পক্ষে যথোপযোগী৷ হইয়া দাড়ায় নাই। যুদ্ধের সময় হইতে ভারতের 
বাস্ক-ব্যবসারের ক্ষেত্রে নালান্রপ গলদ ও অব্াবস্থাঁ লক্ষিত হুইতেছিল। ভারত 
সরকার ১৯৪১ সাল হইতে একটি ব্যাক্ক আইন প্রবর্তন কৰি! সেই সবের 
প্রতিকারে যত্বপর হইয়াছেন । 


ব্যাঙ্ক ট্রাইঝুনালের সুপারিশ 


ভারতে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের দাবীদাওয়! বিবেচনা করিয়া শৎসম্পর্কে বাস 
প্রতিষ্ঠানসমূহের অবলম্বনীয় নিরমকাছন নির্ছারণের জন ভারত সরকার বিচারপতি 
ও এস. শি. শাস্রীর সভাপতিত্বে ১৯৫২ সালে একটি ট্রাইবুনাল গঠন করিয়াছিলেন । 
এ টাইবুমাল গত এপ্রিল (১৯৫৩) সালের শেষে তাহাদের রিপোর্ট পেশ 
করিয়াছেন। এ রিপোর্টের স্থপারিশপগুলি ভারতের ৯৩টি ব্যাঙ্কের উপর এবং 
উহাদের ১৫ হাজ।র ৫০০ কর্ণ্চারী সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবার কথা । 

প্রধান স্ুপারিশসমূহ (সংক্ষিণ্ড )৫_(১) ব্যান্থসমূহের কাঁন্দের 
সময় সিঞ্চি হইবে সোমবার হুইতে শুক্রবার পর্য্যন্ত « দিম দৈনিক *॥০ ঘণ্টা করিয়া 
এবং শনিবার দিন ৪খন্টা করিয়।। (২) প্রথম শ্রেণীর ব্যান্কসমূহ ( অন্যন ২৫ 
কোটি টাকা পরিমিত আদায়ী ও কার্যকরী সৃলধনঘুক্ত ) কলিকাতা, বোম্বাই, 
দিলী, মাদ্রাজ ও আমেদাবাছে অবস্থিত অফিলদসূহে কেরাঞীদের মাসে ৮৫ টাকা_ 
২৮০ টাকা হারে বেতন দিবে ( নিয়ে ৮৫ টাকা, আর ক্রমে বাড়িয়া তাহ! হইবে 
২৮০ টাক1)। অঙ্ঠান্ত সহুরে অবস্থিত অফিসসমূহে কেরাসীদের বেতনের হার 
হইবে ৭৩২৪৫ টাকা । (৩) দ্বিতীয় শ্রেইর ব্যাঞ্চসমূহ (৭৪০ কোটি টাকা! 
হইতে ২৫ কোটি টাকার নিয় মূলবনযুক্ত ) উপরোক্ত ৫টি সহরের অফিসে নিযুক্ত 
কেরানীদের মাঁসিক 1৩-২৪৫ টাকা! হারে বেতন দিবে। অস্তান্ত সহরে অবস্থিত 
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অফিসসমূহে বেতনের ছার হইবে ৬৬-_-২২৭ টাক। (৪) মাহিয়ানা ছাড়া কের।নী- 
দিগকে মাসিক বেতনের শতকর! ৩৩৩ ভাগ হারে মাগ পি ভাতা দিতে হইবে | (৫) 
তাহা ছাড়া ব্যাঙ্কের কেৱাইর! বাড়ীভাড়া বাবছও নিদ্দিষ্ট হারে একটা ভাতা 
পাইবে । ব্যাঞ্চ অফিসের অবস্থান অন্থুঘায়ী এ হারের তারতয্য হুইবে । 


ভারতে কাধ্যরত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ও আমানতের পরিমাণ (১৯৫১) 








ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের আমানতের পরিমাণ 
সংখ্যা সংখ্যা (লক্ষ টাকা) 
ভারতীয় ব্যাঙ্ক 
তপশীলতুক্ত a৬ ২,৫৮২ ৬৭০,৩২ 
অ-তপণীলতুক্ত ৪৮১ ১১৪৯৮ ৯১০৯ 
বিদেশী ব্যাঙ্ক 
তপমলভুক্ত ১৬ ৬৫ ১৭০,৯৬ 
অ-তপণীলডুক্ত < চি ২২ 
মোট যৌথ ব্যাঙ্ক ৫৭৮ ‘8,১৫১ ৯১০,৫৯ 
সমবায় ব্যাঙ্ক (বড়)*৪১৫ ৮৩৭ ৯৯,৯১ 
মোট ব্যাঞ্ ৯৯৩ ৪১৯৮৮ ১০১০১৭০ 
* এক লক্ষ টাকা ও তুর্ধ পরিমাণ মূলধন ও মজুত তহবিলযুক্ঞ (একঞ্রে)। 
বিদেশে ভারতীয় ব্যাঙ্কের কাধ্যধারা 


দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানের অন্ততুক্ত অঞ্চলে ভারতীয় লিডিউলভ. বা 
তপশীলতুক্ত ব্যা্ষসমূহের ৪৬৩টি অফিস ও অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসয়ুহের ৬৮ট অফিস 
ছিল। ১৯৫১ সাল পৰ্যাপ্ত পাকিস্তানে ভারতীয় সিডিউলড ব্যাপ্ষের ৩৬৫টি ও 
নদ্‌-সিভিউলড ব্যাঙ্কের ৫১টি অফিস গুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে । ১৪৯৭ সালে 
পাকিস্তান ছাড়া অন্তান্ত দেশে ভারতীয় সিডিউলড ব্যা্কসমূহ্রে ২৮টি অফিস ছল | 
১৯৪১ সালের শেষে অফিসের সংখ্যা বাড়িয়া ৩২টি ছাঁড়াইয়াছে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া 


১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব. 
ইত্ডির! প্রতিষ্ঠিত হুইবার পর হুইতে এদেশে ব্যাঙ্কচালন! ও মুব্রানীতির ভিত্তি হুদ 
হয় । এ সময় হইতে মুক্রাব্যবস্থ! পরিচালন! ও সরকারী লেনদেন মিটাইবার কাজ 
ব্যাঙ্কের মারফতে সম্পন্ন হইতেছে | ওঁ ব্যান্কের আদায়ীক্ৃত মুলধন ৫ কোটি 
টাকা সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত হুইয়ছিল 


ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় স্মল 


রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক_ ভারতের পার্লামেন্টে গত ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
বিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ বিল পাশ হওয়া! এবং তাহা আইন হিসাবে বলবৎ 
হুওরার পর ১৯৪৯ সালের ভ্রাহ্ুয়ারী হইতে রিজার্ভ ব্যান্কের মালিকানা ও পরিচালনা 
স্বতোভাবে ভারত সরকারের হাতে প্ুস্ত হইয়াছে । ১৯৪৭ সালের মাচ্চ হইতে 
১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রতি মাসের প্রথমে বাঞ্জারে রিজার্ভ ব্যান্ডের শেয়ারের 
যে মুল্য ছিল, তাহার গড় ধরিয়া প্রতি ১০০ টাকার শেয়ারের অন্ত অংশীদারদিগকে 
১১৮৪৩ আনা করিয়া মূলা ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে । ১৪ বৎসরে রিজার্ভ 
ব্যাঞ্জ উহার অংশীদারদিগকে শেয়ারের উপর গড়ে বৎসরে ৩৪০ টাক] হারে লভ্যাংশ 
দিয়াছে । অধিকস্ত এ ব্যাঙ্ক সরক।রকে ১০ কোটি টাকার লাভ যোগাইয়াছে। 


পরিচালনা-ব্যবস্থা-_রিঞ্জার্ড ব্যাঞ্ষ পুরাপৃরিভাবে রা ব্যাঞ্চে পরিণত 
হওয়ার পর এখন পর্যান্জ উহার পরিচালনা সম্পর্কে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত 
হয় নাই। একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড হার! উহার কাধ্যধার1 নিয়'আ্রত হইত, এখনও 
তাহাই হইতেছে । বিশেষত্ব ধাড়াইয়াছে এই যে, পূর্বেধ যেখানে কেন্দ্রীয় বোর্ডের 
সদস্তদের মধ্যে কতবাঁংশ মাত্র লরকারকর্তঁক মনোনীত হইতেল সেস্থলে এক্ষণে 
মত্ত সঞ্গস্ুই সরকারকর্তৃক মনোনীত হইতেছেম । পুর্ধেধর নিয়ম অহুযায়ী 
সরফারের নিযুক্ত একজন গভর্ণর এই ব্যাঞ্ষের কার্ষ্যধার! পরিচালনা করিতেছেন । 

লেনদেন-পদ্ধতি--বিনা স্দে আঘানতগ্র্ছণ, কতকগুলি বিবিনিষেব- 
সাপেক্ষে বিদেশী বাটার বিল, হুগ্চি ক্রয়-বিক্রয় ব হুস্ডান্তর, স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত 
অন্তত সম্পত্তি, স্বর্ণ প্রভৃতি বন্ধক রাধিয়া চাছিবামাআ কিংবা অনধিক ৯০ দিনের 
মধ্যে পরিশোধের সর্ভে অর্থ-দাদন, তপশীলতুজ্ঞ ব্যাঙ্কের নিকট অন্ন 
১ লক্ষ টাকা সূল্যের ষ্টালিং ক্রয়-বিক্রয়, অনধিক তিন মাসের মধ্যে 
পরিশোধের সর্ভে কেন্দ্রীয় বা বাক্য সরকারকে অর্থ-দাদন, অনধিক দশ 
বংসরের মধ্যে পরিশোধনীয় ঝুষ্টশ সরকারের খণপন্র ক্রয়-বিক্রয় এবং কেন্্রীয় 
সরকার, রাঁজা সরকার- কিংবা দেশীয় প্লাজা সরকারের খণপত্র শ্রয়-বিক্রে় 
ইত্যাদি রিজার্ভ ব্যাক্ক করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রান্্য সরকারসমূহের 
এজেণ্টন্মপেও এ ব্যাঞ্ধকে কান্ত করার অন্থমতি দেওয্। হইয়াছে । ভারতে নোট 
চালু করার একচেটিয়া অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর স্তন্ত আছে। 

বিদেশী যুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়__পুর্বে ইংল্যাণ্ডের ষ্টালিং ছাড়া বাহিরের 
অন্ত কোন দেশের যুদ্র! ক্রয়-বিক্রয় ও মুত রাখার কোন অধিকার রিজার্ভ ব্যাক্চের 
ছিল না। ১৯৪৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪০ ও ৪১ নং বার! সংশোধন 
করিয়া ষ্টালিং ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে এ ব্যাঞক্ষের উপর বাধ্যবাধকতা লোপ করা 
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হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যা্ধকে দেশের প্রয়োজনযত যে কোন বিদেশী সুত্র ্রয়- 


বিক্রয়ের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । 
সুদের হার বৃদ্ধি__১৯৫১ সালের ১৫ই নভেম্বর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


দের হার বাধিক শতকর] তিন টাকা! হইতে শতকরা সাড়ে তিন টাক! পর্য্যন্ত 


স্বদ্ধি করা হইয়াছে । 
নূতন শাখা অফিস-_রিজার্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পাটনা, নাগপুর ও বাঙ্গালোরে 


উক্ত ব্যাঙ্কের তিনটি অফিস প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবনিকাশ 
(২৪শে এপ্ৰিল, ১৯৫৩) 
নোট প্রচলন বিভাগ 





দায় সম্পত্তি 
প্রচলিত নোট ১১৬০ কোটি টাকা | দোণা ও রূপা ৪০ কোটি টাক! 
ব্যাঞ্কিং বিভাগে নোট ১৫ ১, », | ধালিং সিকিউরিটি ৫৯৮ , ৯, 
এক টাকার স্দ্রা ৮৭ 2 
টাকার সিকিউরিটি ৪৫০ », ১, 
মোট দায় ১১৭৪ কোটি টাকা | মোট সম্পত্তি ১১৭৫ কোট টাকা 
ব্যাঙ্কিং বিভাগ 
দায় সম্পত্তি 
মুলধন ৫ কোটি টাকা 
মন্ধুত তহবিল <, = নোট ১৫ কোটি টাকা 
আমানত-কেজ্রীয় ট্রেজার বিল ১২১৪১, rs 
সরকার ১০৪ ৮ ৩ বিদেশে সম্পর্তি ১১৮০৮ 
'আমানত-রাজ্াসরকার ১৫ , ৪ সরকারসম্থহকে 
কআআমানত-ব্যান্ত সমূহ ৪৩ ৮ ৪ প্রদত্ত ধার 8 * 
আমানত-অজান্য ৯, ৬. :৮ অঙ্কাষ্ধ বার ২০ ০ ৮ 
প্রদেয় বিল 8:27 45 দাদন ক ৮ ৪ 
অজাভ দায় ২৯ ০০ অঙ্ভান্য সম্পত্তি ১০ ৮৮ 





মোট দায় ৭৬৫ কোটি টাকা মোট সম্পত্তি ২৬৫ কোটি টাকা 


ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসাস় ২০৫ 


ইম্পিরিয়াল ব্যাস্ক 


ভারতের যৌথ ব্যাঙ্কসবূহের মধো ইস্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের স্থান সব চেয়ে অগ্রগণ্য! 
ভারতে উহার ৩২৮টি শাখা অফিস রছিত্বাছে। ১৯২১ সালে প্রবর্তিত (ও ১৯৩৪ 
সালে সংশোধিত ) একটি বিশেষ আইন দ্বার! উহার কাজকারবার নিয়ন্ত্রিত হুইয়া! 
থাকে: সাধারণ যৌথ ব্যাক্ষসসূহ্ের তুলনায় উহ! কয়েকটি দিক দিয়া বিশেষ 
শ্রযোগ-ম্বিধা ভোগ করিতেছে । প্িজার্ভ ব্যাঞ্চের এজেণ্ট হিসাবেও এ ব্যাঙ্ক 
কাজ করিয়া থাকে । সেদিক দিয়। উহার উল্লেখষে।গা কমিশন আয় হয়। ১৯৫২ 
সালের শেষে এ ব্যাঙ্কের আদায়ীক্বৃত মূলধন ও মজুত তহবিল ছিল ঘথা কমে 
৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাক! ও ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা । উহাতে সাধারণের মোট 
আমানততী জমার পরিমাণ গাড়াইয়।ছিল ২১৬ কোটি টাকার উপর। 


তপঈ'লভুক্ত ব্যাঙ্ক 


রিজার্ভ ব্যান্ত আইনের বিধান অহ্মসাঁরে আদার্রীক্ত মূলধন ও মন্জুত তহবিল 
মিল।ইয়া ৫ লক্ষ টাকা বা তাঙ্ছার উপর হইলেই যে কোন ব্যাঞ্চকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তপঞ্লতুক্ত শ্রেণীতে উন্নীত কর] যাইতে পারে । কিন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 
যুদ্ধের সময় হুইতে যৌ ব্যাঞ্ধসমূহকে তপঞ্ীলভুক্ত করা সম্পর্কে অধিকতর 
সতর্কন'তি অঙ্থদরণ করিতেছেন । ফলে মূলধন ও মজুত তহবিল মিলাইয়া 
* লক্ষ টাকার বেশী হওয়া সত্তেও অনেক ব্যাঙ্ক এখন আর সহক্ষে তিন্ধার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইতে পারিতেছে ন1। ১৯৫১ সালের শেষে ভারতার 
যুক্তরাট্রে ৫ লক্ষ টাকার উপর মুনেধন ও মঞ্তুত তহুবিলবিশিষ্ট ( একজে) মোট 
১৪৮টি যৌথ ব্যাঙ্ক (ভারতে গ্থেজে রক্ত ) ছিল | উহাদের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের 
তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৭৬টি ৷ 

তপশীলভুক্ঞ বাঞঙ্ধসযূহকে চলতি আমানতের উপর শতকরা ২ টাকা হারে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিনা নদে জমা রাখিতে হুয়। দাদন সম্পর্কে কতকগুলি বিধি- 
নিষেধ মালিয়! চলিতে হয়। রিজার্ভ বাঞ্কের নিকট সাপ্তাহিক হিসাবনিকাশ 
দাখিল করিতে হয়। তপশীলভুক্ত ব্যাঞ্ছসমূহের দরকাররযত উহাদের কতিপন্থ 
শ্রেণীর সম্পত্তির জামিনে রিজার্ভ ব্যাপ্ত উহাদিগকে স্জমেকাদী ধার প্রদান 
করিয়া থাকে । ১৯০ সালে ভারতীয় তপশীলতুক্ত ব্যাক্ষসদূহে আমানতের 
পরিমাণ ছিল ৬১৮ কোটি টাকা । ১৯৫১ সালের শেষে তাহা বাড়িসা ৬৭০ কোটি 
টাকা দাড়ায় । | 


২০৬ বৰ্ষপঞ্জী 


অগ্যান্য ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক 


৫ লক্ষ টাকা ও তটুৰ্দ পরিমাণ মূলধন ও মজুত তহুবিলযুক্ত ( একত্রে ) যেসব 
ব্যাঙ্ক রিজ্জার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলডুক্ত হুটতে পারে নাই ১৯৫১ সালে তাহাদের সংখ্য! 
ছিল ৭২ট ৷ এইসব ব্যাঞ্চকে বড় অ-তপশীলতুক্ত ব্যাঞ্চ নামে অভিহিত করা 
যাইতে পারে । তাঁছাঁড়া ১৯৫১ সালের শেষে ভারতে ১ লক্ষ টাকা হইতে ৫ লক্ষ 
টাকার মধো সূলবন ও মজুত তহবিলযুক্ত ১৯৪টি যৌথ ব্যাঙ্ক (মাঝারি বাক্ষ ) 
এবং ১ লক্ষ টাকার নিয় পরিমাণ মূলধন ও মজুত তহুবিলঘুক্ত ২১৫টি যৌথ ব্যাঙ্ক 
(ছোট ব্যাঙ্ক ) ছিল । ১১৪৬ সালে দেশে শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যাঞ্চের সংখ্য! ছিল 
২৯৬টি । মুস্ধোততর ব্যবসায়িক মন্দা, দেশবিভাগজ্জনিত বিশৃদ্দলা ও তৎপর মৃতন 
বান্ধ আইনের কতকগুলি কড়াকড়ি ব্যবস্থার ফলে ছোট ব্যান্কের সংখ্যা ত্রাস 
পাইতেছে। 


ভারতীয় যৌথ বাহ্কসমূহের কাধ্যধারা 








তপশীলভুক্ত বাঁক অ-তপশীলতুক্ত। ব্যা্ 
(ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ষসহ ) 
বড় ব্যাস্ত মাঝারি ব্যাঙ্চ ছোট ব্যাঙ্ক 
কে) (খ্) (গ) 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৭৬ ৭4 ১৯৪ ২১৫ 
(লক্ষ টাকার হিসাবে ) 
আদায়ীকৃত মূলধন ৩৪,৪৪ ০৮১ ৩,0৫ v৩ 
মুত তহবিল ২৭,১৫ ২,৬৩ ১,০৭ ২৫ 
আমানত ৭৪৮,৩৯ 88,0৫ ২১,২৭ 6,৬৭ 
নগদ টাকা ১১৪,৩০ ৩৬ ৩,৮০ ৯৯ 
প্রদত্ত ধার ৩১৬,৪৫ ২৬,৬৬ ১৫,৮৯ ৩,৮৪ 
দাদন-সরকারী 
সিকিউরিটি ২৫৪,০৩ ১৭,৮০ ৫১৩ ৪৯ 
অন্তান্ত দাদন ৩৮৩৭ ২৬৬ ৯৮ ২২ 


নিট লাভ ৫,৯২ ৩৩ ২৬ B 


ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় ২০৭ 


ভারতে বিদেশী ব্যাঙ্ক 


১৯৫১ সালে ভারতে কার্ধ্যরত বিদেশী ব্যাঙ্কের সংখা! ছিল ২১ট। উহার 
মধ্যে ৫টি পাকিস্তানের ও ৭টি ইংল্যান্ডের ব্যান্ধ । বড় বিদেশী ব্যাক্ষগুলি মুখ্যতঃ 
বিনিময় ব্যাঞ্ছের পর্য্যায়ভুক্ত । বৈদেশিক বাটার লেনদেনই উহাদের প্রধান কাজ। 
ভারতের বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহে ১৯৫১ সালের শেষে আমানতের পরিমাপ ছিল ১৭১ 
কোটি টাকা__ভারতের সমস্ত ব্যাঞ্ধে আমানতের শতকরা 4৮ ভাগ । উক্ত বংসরে 
বিদেশী ব্যাঙ্কসমূছের লাতের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছিল ৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা । 


সিডিউলড ব্যাঙ্কসমূহের আয় 


১৯৪৭ সালে ভারতীয় সিডিউলড ব্যাক্ষসমূছ্েন ৩০ কোটি টাকার মত আয় 
হইয়াছিল। ১৯৫১ সালে আয়ের পরিমাণ বাড়িতাঁ ৩২ কোটি ৩০ লক্ষ টাক! 
দাড়ায় । 


ভারতের প্রধান কয়েকটি ব্যাঙ্কের"অবস্থা 
(৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫২) 

আমানত . দাম বংসরের লাভ 

(কোটি টাকা) (কোটি টাকা) (লক্ষ টাকা ) 
ইল্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ২০৬০৯ ৯৯১৫ ১৩৩৩৪ 
সেন্টফাল ব্যান্ক ১২০২১ ৬২২৬ ১০৩৬১ 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ৫৬১৩ ১৯৫৮ ৭৭14১ 
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৩৩:৮৮ ১৪৮১ ২৪৮০ 
ইউনাইটেড বাঁঞ্চ অব ইণ্ডিয়া ২৬৬৬ ১৩১২ ১০৩৭ 
ইক্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ১৯৩ ২শদ ১৪১৮ 

এ 
সমবায় ব্যাঙ্ক 


ভারতে ১৯৫০-৪১ সালের শেষে ১ লক্ষ টাকা ও তদুর্ঘ পরিমাণ মূলধন ও 
মজুত তহবিলযুত্ত। (একত্রে ) সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৪১৪টি । এ সমস্ত ব্যাঙ্ক 
সমবায় আইন জন্যারী নির্ধারিত বিশেষ শ্রেণীর কাক্কারবার করিয়া থাকে। 
নিয়ে উহাদের কাধ্যধারার বিবরণ দেওয়া হইল। 


২০৮ বর্ষপদ্ধী 


(লক্ষ টাকার ছিসাবে ) 





ব্যাঞ্চের মূলধন মজুত আমানত প্রদত্ত 
সংখ্যা তহবিল ধার 
(১) * লক্ষ বা বেশী 
সুলখন ও মজুত ৭৯ জর ৬.৩১ ৭৩,৭৫ ৫৩১৬৭ 
তঙ্ছবিলমুন্ত 
(২) ১ লক্ষ হইতে ৫ 
লক্ষ টাকার মধ্যে 
বুলধন ও মঞজুত রঃ 
শহবিলযুক্ত ৩৩৬ ৩,৭৪ ৩,৩৭ ১৬,১৫ ১৯,৭৩ 
ভারতে ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা 
কত ব্যাঙ্কের আদায়ীকত 
পতন ঘটয়াছে মুলধন 
ভারতবর্ষ-_-১৯৪৯ ৫০ ১ কোটি ৮ পক্ষ টাক! 
১৯৫০ ৪৬ ১৪৫৬০. 
১৯৫১ ৬২ ই 28১: 2. ০8. 
পশ্চিম বজ--১৯৪৯ ২৪ ডি ৮ ৪ 
১৯৫০ ৯ ve" * 
১৯৫১ ৩৯ ২.2 
পোষ্ঠাল সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের আমানত 
আমানতের পরিমাণ আমানত কারীর সংখ্যা 
তারতবর্ষ_ ১৯৪৮-৪৯ ১৪৮ কোটী ৪৯2 লক্ষ টাকা ৩৪ লক্ষ ২৬ ছাজার 
১৯৪৯-৮ ১৬৭ 2 ১৯ ৪ ৪ ৩৮ 5৮৮ 
১৯৫০-৫১ ১৮৪ ৮৬2৬ ৪৯ ? ৯০ 5 
পশ্চিমবঙ__-১৯৪৮-৪৯ ২৪ ? ৫০”? এ ২৫৯ 
১৯৪৯-৫০ ২৮ ৫০ ৩ ৬৫ তি ৬৯ ৩ 


১৯৫০-৫১ ৩৩ ৪ ২০,০ = ৬ % ২৪ ৮ 


5® 









ভারতে ব্যান্ক-ব্যবসায় ২০৯ 


ব্যাঙ্কের চেক ও তাহার সংখ্যাতথ্য 


১৯৫১ সালে ভারতের বিভিন্ন ক্রিয়ারিং হাউসের যারফতে 1৮৭৭ কোটি ৯৯ লক্ষ 
টাকার ২ কোটি ৮০ লক্ষটি চেক ভাঙ্গান হ্ইয়াছিল। কলিকাতায় ১১৪১ লালে 
৩,১১৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার ৬৯ লক্ষখান! চেক ভাঙ্গান হর । 


পশ্চিমবঙ্গের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান (১৯৫১) 


ব্যাঙ্কের অফিসের আদারীক্কত মূলধন মজুত তহবিল 
সংখ্যা সংখ্যা (হাত্মার টাকা) (হাজার টাকা) 


তপশীলতুক্ত ১১ ১৬২ ১১,১২,১১ ৯,২১,৩০৪ 
অ-তপশীলতুত্ত £:_ 
বড় (ক) ৭ ৯৯ ৪৬৩৪ ৪১৭৫ 
মাঝারি খে) ১৫ ২২ ৩৩,১৮ ২,৩৭ 
ছোট (গ) ১২ ১৩ ৫০৬৪ ৯১ 
মোট ৪4 ২২৬ ১,৯৭,২৭ ৯,২৯,০৭৭ 


ইউনাইটেড, ইণ্াক্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড । 


(স্থাপিত_১৯৪০ ইং) 
সিডিউন্ড ও ক্লিয়ারিৎ 


হেড অফিস £ ৭নং ওয়েলেস্লী প্লেস্‌, কলিকাতা । 






শাখা সমূহ__ 
বড়বাজার, শ্টামবাজার, হাটখোলা, দমদম, বালীগঞ্জ, পাটন!। 
নারায়ণগঞ্জ ( পূর্বব পাকিস্থান ) 
সর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিং ব্যবসায় কর! হয় 
শীযছুনাথ রায় এ, ম্যাক্-ইনস্‌ 


চেয়ারম্যান জেনারেল ম্যানেক্জার 







১৪ 















ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান 


লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ 
প্রতিষ্ঠাতা--স্বর্গত স্তার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, 
কে. সি. আই. ই, কে. সি. ভি. ও. 
অগ্রগতির ধারা ৪৫ বৎসর যাবৎ অব্যাহত রহিয়াছে। 
১৯৫৯ সনের পরিচয় 





নৃতন বীমা ২,৮৩,০*০০০ টাকার উর্দ্ধে 
বীমা তহবিল ২,৬৭,০ ০,০০০ 
মোট দাবী শোধের 
পরিমাণ ১,৭৩,০০,০০০ 
মোট চলতি বীমা ১১ কোটি ৭8 লক্ষ টাকা 
বীম। করা কিংবা এজেন্সির সর্তাদি সম্পর্কে 
ম্যানেজারের নিকট লিখুন। 
মার্কেণ্টাইল্র বিন্ডিং, ১ লালবাজার ষ্টীট, তািকাভা 
শাখা আফিসসমূহ ভারতের সর্বত্র । 


বীমা রিবরণী 


বর্তমান জগতে উন্নতিগীল রা্রসসূ্থে জীবন যীমাকফে অপরিহার্য্য বলিয়া গণ্য 
করা হুয়। কারণ একদিকে যেমন বীমাকানীদের ক্ষুত্র ক্ষুত্র সফরে গড় বীমা তহবিল 
রাধ্রের এবং শিল্প প্রতৃতির উহ্তি ও সন্বদ্ধির কাঁজে নিয়োজিত হয়, অপরদিকে তেদনি 
বীমাকানীর পরিবারের আর্ধিক সচ্ছলতা বজার রাখিয়া সমাজকে দারিত্র্যের ছাত 
হইতে যুক্ত করিয়া থাকে । বীমার এই রা, সমাঙ্গ ও পরিবারের সঙ্ধায়ক রূপ 
আমাদের দেশে বিশেষ পরিচিত নয় বলিয়াই পারিবারিক সচ্ছলতা! এবং ভবিষাতে 
সিরাপত্তার অবলম্বন শ্বন্পপও জীবন বীমাকে এখনও জনসাধারণ গ্রহণ করিতে পারে 
নাই__বে জীবমটাকে আঁষরা অনূল্য সম্পদ বলিয়া গণ্য করি, টাকার জন্থপাঁতে 
তাহার একটা সৃলা নিরূপণ করিতে আমর! তেমন তৎপর নহি । ঘাঁহ| হউক, 
ভরসার ফথা এই যে জীবন বীমার সমাজছিতৈষী রূপ ক্ষমে আমাদের জনসাধারণের 
নিকটও প্রকট হইতেছে এবং দিনদিনই বেশী সংখ্যক লোক ইছার সুঘোগ-স্ুবিথ! 
খ্রহণ করিতেছে । 


বিগত দশ বংসরের মধ্যে জীবন বীমার কিন্সপ উত্মতি হইয়াছে তাহা নিয় 


তালিকার প্রতি লক্ষ্য কক্সিলেই পাওয়া] যাইবে । 
সাল ভারতীয় বীমা ভারতে বিদেশী মোট 
(কোটি টাকার অনুপাতে ) 

১৯৪২ ৩৬৫ ৬৪ ৪২৯ 
১৯৪৩ ৬২৯ ৯২ ৭২১ 
১৯৪৪ ৯৫২ ১১০ ১০৬ 
১৯৪৫ ১২২৮ ১২৬ ১৩৪৪ 
১৯৪৩ ১৩১৪ ১২৮ ১৪৪২ 
১৯৪৭ ১১৪১ ১২৩ ১২৬৪ 
১৯৪৮ ১০৭'৭ ১২৩ ১১৮৭ 
১৯৪৯ ১২৩১ ১২২. ১৩৫৩ 
১৯৫০ ১১৮৩ ১৩'৭ ১৩২০ 
১৯৫১ ১১৬৪৬ ১৬৪৬ ১৩২৯৪ 


এই তালিক! প্রসঙ্গে গত বংসর আমরা লিখিরীছিলাম যে বীমা ব্যবসা আমাদের 
দেশে যেন দোঁছল্যমান অবস্থার তিতর দিয়া চলিতেছে_ কোন বৎসর বা সামান্ত 
উন্নতি, কোন বৎসর বা সামান্ত অবনতি ঘটিতেছে | আলোচ্য বংসরে মোট খীমার 
পরিমাণে সামা উন্নতি লক্ষিত হইলেও দেশী কোম্পানীগুলির নূতন বীমার ক্ষেত্রে 


২১২ বৰ্ষপঞ্জী 


ঘে অবনতি পূৰ্ব্ব বংসর সুচিত হইয়াছিল, তাহার ধারা অঙ্ষুর্ীই র্রহিরাছে। দেশী 
কোম্পানীগুলির মুতন বীমার পরিমাণ ১৯৪২ সালে ১৯৩১ কোট হইতে ১৯৫০ 
সালে ১১৮৩ কোটিতে নামিয়াছিল, আলোচ্য বৎসরে ১১৬৪ কোট হাড়াইয়াছে 
তবে ভাৱতে ব্যবসায়রত বিদেশী কোম্পাশীগুলির একটু উন্নতি পরিলক্ষিত 
হুইতেছে। 


জীবন বীমার ভবিস্তৎ 

জীবন বীমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা প্রতিবংসরই আলোচন! করিয়া আসিয়াছি 
এবং ১৯৪৮ সালের আলোচনা প্রসঙ্গে যে উজ্বল ভবিষ্যতের কথা আমরা 
বলিয়াছিলাম জীবন বীমার পশ্চাদ্ব্তিতার মুখেও আমরা ইহাই সদর্থন করিয়া 
আসিয়াছি । কারণ জীবন বীমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কোন কারণ দেখা! 
দিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি মা । 

বিগত কয়েক বংদর যাবৎ আমাদের জাতীয় জীবনের উপর দিয়া ছধে্যোগের ঝড় 
বছিয়া চলিয়াছে। আমর] কোন ক্রমেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যায়কে 
অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিতেছি না । কিন্ত এই দুর্য্যোগের মেঘ দীর্ঘকাল জ্রমাট 
বাধিয়া থাকিতে পায়ে না--এই মেখের আড়াল হইতে আবার নবারুণ দেখা দিয়া 
দেশ ও জাতিকে উদ্দ্বলতর ভবিধ্যতের পথে নিয়া যাইবে । ইহার মধ্যেই জাতীয় 
সরকার একটা পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পনা! নিয়া অগ্রসর হুইতেছেদ এবং বহু উহনয়ন 
মুলক পরিকল্পনার কান্দ ইতিমধ্যে অনেকদূর অগ্রসরও হইয়াছে । গঠনের রথ 
একটু ধীর গতিতেই চলে, কাঁজেই হতাশ হইবার কারণ নাই । 

আমাদের দেশে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা যে কত অকিঞ্িংকর তাহা গড়পড়তা 
হিসাব হইতে অন্মান কর! সহজ হইবে । ১৯৫১ সালের আদম প্মারী অনুসারে 
আমাদের দেশের লোকসংখ্যা ছ্রাড়াইয়াছে ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষের উপর । আর 
১৯৫১ সালের শেষে মোট চলতি বীমার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৭৯২ কোটি ৯৪ লক্ষ 
টাকার উপর (দেঞ্জী ও বিদেশী কোম্পানীর একজে )। 

কাজেই মাথাপিছু বীমার পরিমাপ ছড়ায় ২২ টাকার সামান্ত উপর | শিল্প- 
বাণিজ্যে সম্বন্ধ দেশসমুহের তুলনায় ইহা খুবই অকিঞ্চিংকর | এই মাথাপিছু বীমার 
অর্থ এই নয় যে প্রত্যেকেরই এই পরিমাপ বীমার সংস্বান আছে । মোট চলতি 
বীমাপজের সংখ্য! দড়াইয়াছে ৩৪ লক্ষ ১০ হাজার | ইচ্ছার মধ্যে অনেকের আবার 
একাধিক বীন্বাপন্তও আছে। কাজেই মোট বীমাকারীর সংখ্যা হয়ত কমবেশী ৩০ 
লক্ষ হইবে । কাজেই ভারতে লোকসংখ্যার অনুপাতে বীমা ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ 
কত নগণ্য, তাহা! অঙ্ছদান করা যায়। স্কষি ও শিল্পের উন্নতির সঙ্গে বেকার 


বীমা বিবরণী ২১৩ 


সমস্তার সমাধান ও জীবনযাত্রার মান উত্বীত হইলে সেই সঙ্গে বীমা ব্যবসায়েরও 
ভু্দতি হইবে ইহা যে কল্রনামাত্র নয় তাহা সঠিক ভাবেই বল! যায়। 

এইবার ভারত সরকারের প্রকাশিত ১৯৫২ সালের 'ইল্দিওরেন্স ইয়ার বুঝ” 
হইতে সাঞ্রতিক বীমা ব্যবসায়ের সারমর্দ্ম নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। একথা 
প্রথমেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে এই কীমাবাধ্িকতে ১৯৫১ সালের বীম! 
ব্যবসায়ের তথ্যাদিই লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। ১৯৫২ সালের কর্খববিবরণী প্রকাশ হইতে 
১১৫৩ সালও প্রায় অতিবাহিত হইয়৷ যাইবে । কাজেই গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫২ 
সালের বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে সংখ্যাতথ্য হার! কোন আলোচন! সম্ভব নয় । 

আলোচ্য বিবরণী হইতে জানা যায় ১৯৫১ সালের ৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত যেখানে 
ভান্রতে ব্রেজেধীভুক্ত বীমা কোম্পানীর সংখ্য! ছিল ৩৩৪টি মাও, ১৯৫২ সালের এ 
তারিখে এঁক্সপ কোম্পানীর সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৩২৪টি মাত্র। অনেক কোম্পানী 
এ তারিখের ভিতর রেন্তেষ্ীভুক্ত হয় নাই এবং অনেক কোম্পানী তাহাদের বিবরস্ীও 
যথাসময়ে পাঠায় নাই, কাজেই সেন্গপ কয়েকটি কোম্পানীর হ্িসাবনিক!শ বাদ 
দিয়াই এই আলোচনা কর! হইতেছে । 


বীমা কোম্পানীর শ্রেণী এবং সংখ্যা 


শ্রেণী বিভাগ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে অন্যান 
রেজেছ্রীকত রেজেপীক্কত বিদেক্ট 
কোম্পানী 
শুধু জীবন বীমা ১১৫ ১ ৪ 
আবন বীমা সহ অন্ঠাপ্ত বীম! ৪৮ ১ ১২ 
শুধু অন্তান্ত বীমা «> ১৫ 


উক্ত রিপোর্ট হইতে জানা যায় ৬৩টি বীমা কোন্পানী ও ১৯টি প্রভিডেন্ট 
কোস্পানীর হিসাবপত্র যথাসময়ে এমন কি ১১৫২ সালের ৭ই অক্টোবর তান্িখের 
মধ্যে সরকারী বীমাদগুরে পাঠান হয় নাই বলিয়! তাহাদের কার্খ্যবিবরণী বর্তমান 
আলোচনাস্স স্থান পার লাই। তাহা ছাড়! হিসাধপত্ত ও ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট 
পাঠাছতে বিলম্ব হুওয়ায় ৫টি বীমা কোম্পানী ও ৮টি প্রন্ডিভেণ্ট কোম্পানীর উপর 
ভারতীয় বীমা! আইনের ১০২ ধারা অনুসারে নোটিশ জাতী কর] হুইয়াছে। এই 
সকল কোম্পাঁলী ও যাহার] রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে তাহাদের মধ্যেও কতগুলি 
বীমা কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কথা পরে আলোচনা করিতেছি। 

এই বার বীমা কোম্পাণীগুলির কর্ণ্মতংপরতা ও আধিক অবস্থা ইত্যাদির 
পরিচয় দিতেছি । 


২১৪ বৰ্ষপন্জী 





নৃতন জীবন বীমার পরিমাণ 
বীমা কোম্পানী বীমাপজের বীমার বাধিক বীমাপ্রতি 
সংখ্যা পরিমাণ প্রিমিয়াম গড়পড়তা 
(হাজার) (লক্ষটাকা) (লক্ষ টাক!) পরিমাণ 
ভাৱতীঘ্ব 8,8২ + ১,১৫৬.৪৪ ৬,৩৮ ৭১৫৭৫ 
১ বিদেশী ২২ ১৬,৪৬ ১৬. ৭ ৩২৭ 
মোট 8,18 ১,৩২, ৯২ ৭,৩৪ — 


ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিগত বংসরের তুলনায় আলোচ্য বংসরে 
ভারতীয় বীমা কোশ্পানীগুলির বীমাপছ্ের সংখ্যা, বীমার পরিমাণ ও বাৎসরিক 
প্রিমিযাম যথাক্রমে ২৭ হাজার ১,৯২, লক্ষ ও ৮ লক্ষ টাক! ধাসপ্রাণ্ড হইয়াছে । 
বিদেশী কোম্পানীগুলির বীমার পরিমাণ ২,৭৬ লক্ষ ও প্রিমিয়ামের আয় ১৪ লক্ষ 
টাকা যদ্ধি পাইয়াছে। তাহাদের বীমাপড্রের সংখ্যাও স্বদ্ধি পাইয়াছে ৩ হাজ্দার 
এবং বাঁমাপ্রতি গড়পড়তা পরিমাণও তারতীর বাঁমা কোম্পানীগুলির এরূপ পরিমাণ 


অপেক্ষা বেশী । 
মোট চলতি বীমা 

বীমা কোম্পানী চলতি বীমাপত্রের বীমার পরিমাণ বাখিক প্রিমিয়াম 
সংখ্যা ( লক্ষ টাকা ) (লক্ষ টাকা) 


(হাজার) 
তারতীর কোম্পানী " ৩১৭৯ ৬,৭৭১০২ ৩৩,৩২ 
বিদেশী 5 ২,৩৫ ১,১৫,৯২ ৬,৪২ 
মোট ৩৪,১৪ ৭,৯২,১৯৪ ৩৯,৭৪ 
বৃত্তি 


সত্যুক্ষনিত দাবী শোব ও মেয়াদী বীমা ছাড়াও বে সমস্ত কোম্পানী বাধিক 
স্বৃতির সর্ডে বীমা গ্রহণ করে আলোচয বংসরে তাহাদের এঁন্লপ বীমার হিসাব 
নিয়ে প্রদত্ত হুইল। ভারতীয় কোম্পানীগুলির ভাতের বাছিরের এরূপ বীমাও এই 


হিসাবে ধরা হুইয়াছে। 
কোম্পানী ১৯৫ ১-তে স্বীকৃত বৰ্ধশেষে চলতি 
বীমার পরিমাণ স্ব্ধি বীমার পরিমাপ 
(হাজার টাকা) (ছান্ধার টাক] ) 
ভারতীয় কোম্পানী ২,১২ ৩০,৬৪ 
বিদেশী কোম্পানী ৫৬৩ ৪৩১১৮ 


মোট ৭৫ ৭৩,৮২ 


বীম। বিবরণী ২১৫ 


আয়-ব্যয় 
আলোচ্য সরকারী বিবরঞ্জীমতে ভারতীয় ও বিদেশী বীমা কোম্পানীগ্খলির 
১৯৫১ সালের আস-ব্যঘের পরিমাপ নিয়ে প্রদত্ত হইল । 














আয় ( লক্ষ টাকায় ) 
বাবদ ভাৱতীয় কোম্পাশী বিদেশী কোম্পানী 
প্রিমিয়াম ৩৭,৩৮ ৬১৪১ 
সুদ, লভ্যাংশ, খাজনা ৬,১৬ ৯,৩২ 
অনা আয় ৯১ ৩০ 
মোট ৪৪১৪৫ ৮১০৩ 
ব্যয় (লক্ষ টাকায় ) 
বাবদ ভারতীয় কোম্পানী বিদেশী ফোম্পানী 
বীমাকারীদের স্বত্যুক্জমিত দাবী শোধ ৩১৫৮ ৮৪ 
মেয়াদ শেষ হওয়ার 77 ৬১৪১ ২,০৬ 
বাধিক স্বৃত্তি ১৫ ১১ 
প্রত্যর্পণ সুল্য ১,৪৮ ১৪ 
পরিচালন ব্যয় ১০,০০ ১,৪৭ 
ক্ষয়পূরণ, মজুত তহবিল ইত্যাদি ৮,৮৯ ৪০ 
বিবিধ ৪ ৬৯ 
ব্ংশীদাব্রদের লভ্যাংশ ও 
মজুত তহবিল ইত্যাদি ১৬ a 
যোট ৩০,৭২ ৬৫৩ 


শুপরে উদ্ধত আয় ও ব্যরের তালিকা তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে 
যে ভারতীয় ও বিদেশী কোম্পানীর বেলায় আয়ের টাকা যথাক্রমে ১৩,৭৩ লক্ষ ও 
১৫০ লক্ষ টাকা উদ্ধ ভু থাক্ষিতেছে। এই উদ্ধত টাকা কোম্পানীগুলির আলোচ্য 
বৎসরে তহবিল বৃদ্ধির পরিমাণ । 


২১৬ বর্ষপঞ্জী 
মোট সংস্থান 


৯৯৫১ সালের শেষে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির মোট সংস্থান দাড়াইয়াছিল 
২,৪৯১৮২ লক্ষ টাকা এবং উহা! নিদ্রলিখিতমত নিয়োজিত ছিল ₹__ 


(লক্ষ টাকায় ) 
ভারতীয় গভর্ণমেক্ট-জামানত ১২১৬০ 
তারতীর ‘খ’ তপশীলতুক্ত ্ান্গা-জ্রামানত ১,৬১ 
বিদেশী গভর্ণমেন্ট-জামানত ' 8,১৪ 
মিউনিসিপ্যাল পোর্ট ট্রাষ্ট, ইম্‌প্রভমেন্ট ট্রাই জামানত ১৩,৭৪ 
বন্ধকী সম্পত্তিতে দাদন ৯,৯১৪ 
বীমাপজ বন্ধক রাখিয়া দান ১৪,৭৮ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার বন্ধক রাখিয়া দাদন ত্৩ 
অভান্ দাদন ১,৭৩ 
ভারতীর কোম্পানীর শেয়ারে লগ্নি ৩৪.৬৪ 
বাড়ী ও সম্পত্তিতে লদ্দি ১৭১৪৮ 
এঝেন্টদের পাওনা, বাকী প্রিমিয়াম ও সুদ ইত্যাদি ১২,৪৪ 
নগদ ও ষ্ট্যা্প ইত্যাদি ১৫১৮১ 
বিবিধ ৬,৬০ 


অঙ্জিত সুদের হার 


আলোচ্য বিবরণীমতে ১৯৫১ সালে জীবন বীমা তহবিলের অঙ্ছিত সুদের 
গড়পড়তা হার ধাড়াইয়াছে শতকর! ৩৩৩ ভাঁগ, ১৯৪৭ সালে এই হারের পরিমাপ 
ছিল ৩'০৩ ভাগ । ১৯৪৬-৪৭ সালে আমাদের জাতীয় জীবনে দুর্য্যোগ দেখা দেয় 
এবং সেই দুর্য্যোগের হাত হইতে আমর! এখনও পরিআপ পাই নাই। তাহা সত্ত্বেও 
৯৯৪৯ সাল হইতে অঞ্ফিত সুদেৱ হারে সামান্ত উন্নতি দেখা যায় এবং আলোচ্য 
বংসরে এই হারের পরিমাঁণকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করা চলে । নিয়ে 
১৯৪৭ হইতে ১৯৫১ সাল পর্ধ্যস্ত আর্ষিত সুদের হারের তালিকা প্রদত্ত হইল ! 


বৎসর ১৯৪৭ ১৯৪৮ ১৯৪৯ ১৯৫০ ১৯৫১ 
সুদের বাৎসরিক শতকরা ৩০৩ - ৩০২ ৩০৪ ৩১৬ ৩৩০ 
ছার 


বীমা বিবরণী ২১৭ 


বায়ের হার 
প্রিমিয়ামের আয়ের অনুপাতে ভাঁরতীর বীমা কোম্পানীগুলির বিগত ৫ বংসরের 
গড়পড়তা শতকরা! ব্যয়ের হার নিয়ে দেখান হইল-- 
বৎসর ১৯৪৭ ১৯৪৮ ১৯৪৯ ১৯৫০ ১৯৫১ 
বারের হার ৩০'৪ ২৯০ ২৯২ ২৮১ ৬৮ 
এই হার অবস্ঠ ভারতীয় সকল বীমা কোম্পানীর সমষ্টিগত আয়বায়ের 
অনুপাতেই নির্ধারিত হইয়াছে ; কিন্ত এই হিসাঁৰ হইতে ব্বহৎ ছয়টি কোল্পানীকে 
বাদ দিলে বাকী কোম্পানীগুলির গড়পড়তা ব্যয়ের হার বাড়ার এইরূপ £_ 
বৎসর ৯১৯৪৭ ১৯৪৮ ১৯৪৯ ১৯৫০ ৯৯৫৯ 
ব্যয়ের হার ৩৫১ ৩২৪ ৩৩, ৩২৫ ২৮২ 
লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এই ব্যয়ের হারের গতি ক্ষমশঃ কমের 
দিকেই চলিয়াছে । কিন্ত তাহা! সত্বেও সরকার এই ব্যাপারে বিশেষ কঠোরতা 
অবলম্বন করিরাঁছেন এবং সর্বাবিক ব্যয়ের একট! সীম! মিষ্ষি করিয়া দিয়াছেন । 
কাছ্দেই আশ! করা! যায় ব্যয়ের ব্যাপারে কোম্পাশীগুলি আরও সতর্ক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবেন। 
এই প্রসঙ্গে ভারতে ব্যবসায়রত বিদেশী কোম্পানীগুলির বায়ের হারও লক্ষ্য 
করিবার বিষয় । তাহাদের গড়পড়তা ব্যয়ের শতকরা হারের তালিকা নিয়ে 
প্রদত্ত হইল £-_ 


বৎসর ১৯৪৭ ১৯৪৮ ১৯৪৯ ১৯৫০ ১৯৫১ 
ব্যয়ের হার ২০০ ২১১ ২২০ ২১৮ ২৩৭০ 
প্রভিডেন্ট সোসাইটি সমুহ 


এইবার প্রভিডেন্ট যাঁমা কোম্পানীসমূহের সামান্ত পরিচয় দিতেছি । আলোচ্য 
বিবরণীতে দেখা যায় ১৯৫২ পালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৮১টি প্রভিডেন্ট 
সোসাইটি ভারতে রেজেট্রকৃত ছিল ৷ তন্বধ্যে মাত্র $টি কোম্পানী পাকিস্তানী ৷ 
১৯৫১ সালের এই সকল কোম্পানীর ব্যবসায়ের পরিষাঁণ নিয়ে প্রদত্ত হুইল_ 
বীমাপত্রের বীমার পরিমাণ বৃত্তি বীমা প্রিমিয়ামের আয় 
সংখ্যা (শত টাক!) (শত টাকা) (শত টাকা) 
নুতন বীমা ১৩,৮৭৭ ১০৬,৯৪৯ ১ ৩,৬৯৪ 
মোট চলতি বীমা ৬৩,০৯৭ ৩,৪৬,৪৪৭ ১৪৫ — 


২১৮ বৰ্ষপঞ্জী 


১১৫৯ সালের শেষে এই সকল কোম্পানীর জীবন বীযা তহবিলের পরিমাণ 
পুর্ধ বংসর অপেক্ষা ৩,৪৬ হাক্ষার টাকা বৃদ্ধি পাইয়া মোট জাড়াইয়াছে ৮৫,৫৭ 
ছাক্ধার টাকা যাত্র। ইহাদের বীমা তহবিলের লঘির ব্যাপারে অঞ্জিত সুদের 
গড়পভতা শতকরা হার ধাডাইয়াছে ৩৫* এবং প্রিমিরামের আয়ের অশ্ুপাতে 
পরিচালন ব্যয়ের হার দাড়াইয়াছে শতক] ৩১২ ভাগ । পূর্ববর্তী বংসর অন্দিত 
হুদে্ হার ছিল ২'৯০ এবং বারের ছার হিল ৪০৭ ভাগ । ইহাদের সুদের হার 
যেষন ত্বদ্ধি পাইয়াছে, ব্যয়ের হবার তেমনি সামান ভাস পাইয়াছে_ ইহ! তরসার 
কখ। সন্দেহ নাই। 


অন্ভান্ত বীমা 
এইবার জীবন বীমা বাদে অভ্ান্ত বীমাসংক্ান্ত ব্যবসারের ১৯৫১ সালের 
ছিসাব নিয়ে উদ্ধত করিতেছি। 
বীমার শ্রেণী তারতীয় কোম্পানী বিদেশী কোম্পানী 


( ভারতে ও বিদেশে সংগৃহীত (মাঝ ভারতের 
বীমার আম্মব্যয়ের হিসাব ) কাজের ছিলাব ) 





অগ্নি বীম 

প্রিমিয়ামের আয় হাজার টাকার অহুপাতে 

( পুন্বাঁম! বাদে ) ৭,১২,৪০ ২,২৭,০৪ 
দাবী শোধ ২,২১,৬৪৫ ৭৫,৯১ 
কমিশন ১,০২,৬০ ১৫,৯৯ 
পরিচালন ব্যয় ১,১৮,৯৭ ৮৬১০৬ 
প্রিমিয়যের আয় ২,৪৭,৭৫ ১,৬৪,০৩ 
(পুনৰ্বীম। বাদে ) 

দাবী শোধ ১১৪৮,৪৭ ৭৬,৫৯ 
কষিশন ৩৪ ২২৮৩ 
পরিচালন ব্যয় ৫৮১৪০ ৩৬,৪১ 
বিবিধ বীমা 

প্রিষিয়ামের আয় ৩৮৮,৮৭ ১৩৫৮৯ 
(পুলবাঁম। বাদে ) 

দাবী শোধ ১,৭৬,০৩৭ ৭০,৮৮ 
কমিশন ৫২,৪৬ ১৯,৩৩ 


পরিচালন ব্যয় ৯২,৭১ ৩৭,৮২ 


বীমা বিবরণী ২১৯ 


ভারতীয় করেকটি বীমা প্রতিষ্ঠান তাঁরতের বাহিরেও অগ্নি, নৌ এবং বিবিধ 
বীমার বাবসা করিয়া থাকে । এই প্রতিষ্ঠানগুলির বহির্ভারতে সংগৃহীত বীমার 
বাবদ আব পূর্ব বংসরের তুলনায় ১,৪৮ লক্ষ টাকা বুদ্ধি পাইয়া মোট দীড়াইয়াছে 
৬,৩২ লক্ষ টাকা। 


বিদেশী কোম্পানীর সংস্থান 


নিয়ে ভারতে ব্যবসাররত বিদেশী কোম্পানীসনৃহের ভারতত্থ সম্পত্তির পরিমাণ 
প্রদত্ত হইল 


(লক্ষ টাকার অনুপাতে ) 


যে দেশের কোম্পানী ভারতে সম্পত্তির পরিমাণ 
জীবন ও অঙ্তান্ভ জীবন বীম! বাদে 
বীমা শুন্তাপ্ত বীমা 

বৃটিশ সাম্রাজ্য ২১,৩৯ ২,৫০ 
ডোমিনিয়ন ও কলোনী ২২,৩২ ১,১৮ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ee ৬৫ 
সুইট্‌জারল্যাও . ৫৯ 
ইন্দোনেশিয়া ay ৫ 
ইটালী 
ফরাসী ৬৩ 

মোট 88,৩০ 8,688 

বীমা সংগ্রাহক (এজেন্ট ) 


বীম! ব্যবসায়ে বিভিন্ন, অফিসে কর্ণ্মরত হাজার হান্দার লোক ব্যতীত 
স্বাধীনভাৰে বাঁমা সংগ্ৰাহকের কাশ করিয়া বহু লোক জীবিকার সংস্থান করিয্রা 
থাকে। বীমা আইন অন্থসারে তাহাদিগকে সরকারের নিকট হইতে লাইসেল 
বা ছাড়পত্র নিতে হুয়। গত ৫ বংসরে এই এন্দেন্দী কাঁতের জ্রন্ত ঘে পরিমাণ 
লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে তাহার হিসাব নিরে প্রদত্ত হইল_ 


২২০ বর্ষপঞ্জী 


বৎসর নূতন লাইসেন্স পুরাতন লাইসেন্স মোট পুনর্বহাল না-করা 


বিগত বৎসরের 
লাইসেন্স 
১৯৪৭ ৮৫,২৫০ ৮৮,৯২৪ ১,৭৪,১৬৯ ৬৮,০৬৮ 
১৯৪৮ ৮২,৩২০ ৮৭,৫৯১ ১,৭০,০১৬ ৮৬,৪৭৩ 
১৯৪৯ ৮৪.৩৮৯ ১৫,৩৬৮ ১,৮০,৭৩৭ ৭৪,৬৬৮ 
১৯৫০ ৭১,৬১৪ ১,০১,৩২২ ১,৭২.৯৩৬ ৭৯,৪১৪ 
১৪৫১ ৬6,২০৩ ৬২,৪৯২ ১,২6,৬৯১ ১,০০,৪৪৫ 


মোট ১২৬,৬৯১টি লাইসেলের মব্যে ১৮,২৭১ট অর্থাৎ শতকরা ১৪'৪ ভাগ 
মহিলাদের নামে দেওয়া হইয়াছে। 


এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে বিগত ১৯৫০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে 
এক বংসরের মেয়াদেত্র পরিবর্তে তিন বসরের মেয়াদে লইসেব্স প্রদান করা 
হইতেছে । এইজজন্ত লাইসেন্সের ফি বাড়াইয়া ৫২ টাকা করা হুইয়াছে__তিন 
বংলর অন্তর এই লাইসেন্স পুনর্বহাল করিবার ফিও ৫২ টাকা । তবে এইক্সপ 
পুনর্বহালের দরখাস্ত লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার তারিখের অন্ততঃ ৩০ দিন 
পুর্বে ভারত সরকারের বীমা ফণ্ট্োলারের দণ্তরে পৌঁছান চাই । কিন্ত ইহার 
পরে লাইসেন্স পুনর্বহাল করিতে চাহিলে আরও ২২ টাকা বেশী দিতে হইবে । 
সাধারণ ভাবে মেয়াদকাল উভীর্প হুইয় গেলে কোন লাইসেন্স পুনর্বহাল কর! 
হয় না ; তবে কণ্ট্যোলার ইচ্ছ। কম্পিলে তাহা করিতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে 
এজেন্টকে আরও ৩০২ টাকা! জরিমানা দিতে হইবে । এই প্রসঙ্গে বীমা আইনের 
৪২ ধারা, বীম! নিয়মাবলীর ১৬ এবং ১৬ (ক) ধার! ভ্রষ্টব্য। 

১৯৫০ সালের ১দ1! সেপ্টেম্বর হইতে বীমা আইনের ৪২ (ক) ধারা যতে 
প্রিন্সিপাল এজেন্ট, চীফ এজেন্ট ও স্পেশাল একেন্টদেরও লাইসেন্স গ্রহণ করিতে 
হয়। বিগত ছুই বংসর এইক্সপ কাজের জগত প্রদ্নত লাইসেন্সের হিসাব নিয়ে 
দেওয়া হইল-__ 

প্রদত্ত সাটিফিকেট 





প্রিন্সিপাল এজেণ্ট মৃতন পুনর্বহাল মোট 


১৯৫০ সাল ৪৪৮ ্ ৪৪৮ 
১৯৫১ ৮৯২ ৪১৮ ১৩১০ 


বীমা বিবরণী ২২১ 





প্রদত্ত সার্টিফিকেট 
বাল মোট 
চীক এজেন্ট 5 রঃ 
১৯৫০ সাল ২৬ — ২৬ 
১৯৫১ ০ ৬০১ ৪৩ ৬৪৪ 
স্পেশাল এজেণ্ট 
১৯৫০ সাল ৪৩৩ — ৪৩০ 


১৯৫১ ss ৯৮৬৩ ৫২৬ ১০,৩৮৬ 

এই সকল লাইসেন্স এক বংসরের জড দেওয়া হুইর! থাকে । উপরের তালিকার 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে চীক ও স্পেশাল এম্রেণ্টদের বেলায় ১৯৫০ সালে প্রদ্ভ 
লাইসেন্স অপেক্ষা! বেশী সংখ্যক ১৯৫১ সালে পুনর্বহাল করা হইয়াছে। এই 
পুমব হাঁল-করা বেশী লাইসেন্সগুলি কোথা হইতে আসিল এই প্রশ্ন অনেকের মনে 
দেখা দিতে পারে । ১১৫১ সালে যে সকল লাইসেন্স প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাদের 
অনেকে বংসর শেষ হইবার পূর্কোই লাইসেন্স পুনর্বহাল করাইয়াছেন বলিয়া এই 
ব্যতিডম ঘটয়াছে। 


বীমা ব্যবসায়ের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা 

বীমা ব্যবসায়ের কয়েকটি আভ্যন্তরীণ ছুর্বলতার কথা আমর! কয়েক বৎসর 
ধরিরাই আলোচনা করিয়া আসিতেছি। বিগত বংসর ১৮২টি কোম্পানীর হিসাব- 
নিকাশ প্রদভ হইয়াছিল । তাহাদের মধ্যে ৭টি কোম্পানীর তঙ্বিলে ঘাটতি 
লক্ষিত হুয়। এবার ১৭৩টি কোম্পানীর ধিসাঁবনিকাশ প্রকাশিত হুইয়াছে এবং 
উহাদের মধো ৬০টি কোম্পানীর হিসাবে ঘাটতি দেখিতে পাওয়া যায় । তন্মধ্যে 
১টি কোম্পানী দানের দ্বারা, ২টি কোম্পানী আদায়ীক্বত মূলধন বৃদ্ধি করিয়া, ১টি 
কোম্পানী অঙঞ্জাঙ্ক বীমা তহবিল হইতে টাকা আনিয়া, ১টি কোম্পানী ক্রি, পেড- 
আপ ক্যাপিটাল দ্বারা, ১ কোম্পানী আয়করের প্রত্যর্পিত অংশের দ্বারা, ১টি 
কোম্পানী লাহোরস্বিত ইমারতের মূল্য বিবেচনা দ্বারা, ২ট কোম্পানী পরিচালকগণ 
কর্তৃক প্রদত্ত টাকা দ্বারা তাহাদের ঘাটতি পূরণ করিয়াছে। ছছইটি কোম্পানী 
তাহাদের দেনাকে ভবিষ্যৎ আঁয় হইতে দেয় দেনায় রুপান্তত্রিত করিয়া আপাততঃ 
ঘাটতি পূরণ করিয়াছে। এই ভাবে মাআ গোটা দশেক কোম্পানী তাহাদের ঘাটতি 
পূরণ করিতে সক্ষম হুইয়াছে। বাঁকীগুলির মধ্যে 9টি পুনরায় ভ্যালুয়েশনের 
শির্ষেশ দেওয়া হইয়াছে, ৪টিতে বঝামা আইনের ৫২ (ক) ধারা মতে এড.মিনিষ্রেটর 
নিযুক্ত করা হইয়াছে, ১ট কোম্পানী সম্পর্কে চুড়ান্ত বাবস্থা অবলম্বনের কথ! 


২২ বর্ষপঞ্জী 


সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ৩টি কোম্পানীর ব্যবসা অন্ত কোম্পানীতে 
আপিত হইয়াছে এবং ১টির এক্সপ ব্যবস্থা বিবেচনা করা হইতেছে, ৬টি কোম্পানীর 
সহ্ছিত সরকারের পঞবিনিমর চলিতেছে, ২টি কোম্পানীর ব্যবসা! গুটাইবার দরথাত্ত 
করা হইয়াছে, ১ট কোপ্পানীকে হাইকোর্ট কর্তৃক ব্যবসা গুটাইবার নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে । এইভাবে প্রায় ৩৩টি কোম্পানী সম্বন্ধে কিছুটা ব্যবস্থা! অবলম্বন. করা 
হইয়াছে এবং এখনও ৩০টি কোম্পানী সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। 
তবে সরকার দিক্ষিয়ভাবে বসির! নাই । তাহারা দিন দিনই ফঠোরতর ব্যবস্থ 
অবলম্বন করিতেছেন । তাহারা কোম্পানীসমূহের কার্যাবলী সম্বন্ধে সর্বদা 
ওয়াকিফহাল থাকিবার জন্ত মাসিক, ডেমাসিক, ধাগ্থাধিক ও বাংসরিক রিপোর্ট 
আদায়ের ব্যবস্থা করিরাছেন-__সর্ক্বোচ্চ খরচের হার নিদ্দিষ্ট করিয়া দিছেন, 
তহবিল বিনিয়োগের ব্যাপারে কতগুলি বিধিনিষেষ আরোপ করিয়া তহবিলের 
নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্তও করিয়াছেন | যাছিনা বা কমিশন বাবদ অগ্রিম 
টাকা দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছ । তাহা সত্তেও যদি বীমা কোম্পানীগুলি নিজ্বদের এই 
আত্যান্্রীশ চুর্ব্বলতা দূর করিতে না পাৱে তবে ভারতীয় বীমা ব্যবসারে বিপর্ধ্যয 
দেখা দিবার সম্ভাবনা! আছে | এই সম্পর্কে বীমা কোম্পানীগুলির এবং সেই সঙ্গে 
ইত্ডিয়ান লাইফ অকিসেস এযাসোসিয়েশনের বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন । 


ব্যবসার স্থানান্তরের বা বন্ধের খতিয়ান 

পূর্ববর্তী রিপোর্ট প্রকাশিত হুইবার পর এবং আলোচ্য রিপোর্ট প্রকাশিত 
হওয়ার পূৰ্ব্ব পর্যযগ্ড নিয়লিখিত ব্যবসার স্থানান্তরিত হুইয়াছে। 

(ক) জাওল। এসিওরেন্স কোঃ, নেশিস্বার এসিওরৱেন্স কোঃ এবং পোষ্ঠ__ 
টেলি-কমিউনিকেশন ইন্দিওরেন্দ কাণ্ডের ব্যবলা কলিকাতার আৰ্য্য ইন্সিওয়েন্স 
কোম্পানীতে স্থানাদ্ত্রিত কর] হুইয়াছে। 

(খ) মর্থ ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোঃ, ষ্টার জব ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোঃ এবং 
বিঞ্জয়লস্্মী জেনারেল ইনসিওরেন্স কোপ্পানীর ব্যবসা কলিকাতার ভোমিনিরন 
ইনসিওরেল্স কোম্পানীতে স্বানাস্তরিত করা হুইয়াছে। 

গে) রিলায়েন্স এ্যাসিওরেন্স কোম্পানীর ব্যবস! মান্জাজের পৃথি ইনসিওরেন্স 
কোম্পানীতে স্থানান্তরিত কর! হুইয়াছে। 

বোস্বাইয়ের এযাফিলিয়েটেড_ জেনারেল এদিওরেজ কোম্পানী কলিকাতার 
আঅশৌক ইনসিওব্রেক্দ কোম্পানী, ক্যালকাটা ভাশগ্তাল মিউচুর্যাল ইনসিওরেন্স 
কোম্পানী, দিল্লীর ফেডারেল ইতি এসিওরেন্স কে!ম্পীনীকে কোর্ট হইতে ব্যবসা 
স্ুটাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে । 


বীমা বিবরণী ২২৩ 


বোঙ্গাছর মারাঠ প্রতিডেন্ট কাণ-এর কাছ সেখানকার বুলিয়ন প্রতিডেণ্ট 
ইনসিওরেক্স কোম্পানীতে স্বানাপ্তরিত করা হুইরাছে॥ ৪টি প্রতিভেণ্ট ফোম্পানী 
স্বেচ্ছা্ন ব্যবসা! গুটাইবার আবেদন করিয়াছে এবং আরও ৩টিকে কোর্ট হইতে 
ব্যবসা গুটাইবার নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। 


7 বীমা আইনের ৫২ (ক) ধার! প্রয়োগ 


বীমা আইনের ৫২ (ক) বারা অঙ্থসারে নিল্ললিখিত কোম্পানীগুলিতে 
এভমিমিপ্রেটর নিযুক্ত করা হুইয়াছে__ই& ও ওয়েষ্ট ইনসিওরেন্স কোম্পানী 
(বোম্বাই), দি ফেমাস লাইফ ইনলিওরেছন ফোম্পানী (বোদ্বাই ) এবং জাশন্তাল 
মাক্যান্টাইল ইলসিওরেন্স কোম্পানী, কলিফাতা! ৷ 


বীমা আইনের কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিধান 


(ক) বীমাকারীদের জানা প্রয়োজন | 

নূতন আইন বীঘাকারীদের স্বত্ব ও স্বার্থ সংরক্ষণে যে সকল ব্যবস্থ! করিয়াছে 
নিয়ে তাহাদের সারমর্পদ দেওয়া হইল £__ 

১) সরকারের নিকট জামানত টাকা বামাকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জগ্গই 
মঞ্জুত রাখার ব্যবস্থ! ধইয়াছে এবং বীমাকারীদের দাবীসংক্ষান্ত ভিক্রি ব্যতীত অন 
ফোনন্বপে ইহাতে হস্তক্ষেপ করা যাইবে না। 

২। (ক) সরকান্রের বীমা কণ্টেলারের নিকট প্রদত্ত হিসাবপত্রের নকল 
বীমাকারীর! পাইতে পারে । তবে এইরূপ নকল পাঁইবার দর্খাপ্ত ছিসাবনিকাঁশের 
তারিখ হইতে ছুই বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে | [ ২০ (৩) ধার ] 

(খ) একটাকা কি দ্রিলে বীমাক্কারীর! কোম্পানীর মেযোরেগাম এবং আর্টকেলস্‌ 
আব এযালৌসিয়েশন পাইতে পারে (২৩)। 

(গ) বীমাকারীরা এক টাকা ফি দিলে পরিবর্তিত নমিনেশন বা এসাইনমেন্টেন্র 
প্রান্তি্বীকারসূলক ছাড়পত্র পাইতে পারে । (৩৮৪) এবং ৩৯(৩) ধারা] 

€ঘ) সামা ফি দিলে বীমাকারীর! তাহাদের বীমার আবেদনপত্র ও ডাক্তারের 
রিপোর্টের নকল পাইতে পারে ( ৫১ ধার) 

৩। নমিনেশন-__বীমাকাঁরী বীমা করিবার সমর কিংবা মেয়াদ উুভীণ 
হইবার পূর্বে যে কোন সময় এক বা একাবিক ব্যক্তিকে তাহার ওয়ারিশ হিসাবে 


অর্থাৎ মেয়াদ কাল উদ্ভীর্ণ হইবার পূর্বে তাহার স্বত্যু হইলে টাকা পাইবার অধিকারী 
হিসাবে মনোনীত করিতে পাবেন । [ ৩১(৯) ধারা ] 


২২৪ বৰ্ষপন্ধী 


ষদি নির্বাচিত ওয়ারিশ নাবালক হুয় তাহা হুইলে উক্ত ওয়াছিশ নাবালক 
থাকাকালে বীয়াকারীর স্বত্যু হইলে উক্ত নাবালকের পক্ষে টাকা গ্রহণ করিবার 
জন্ত আঁছিনসম্মত উপায়ে কাহাকেও নির্ববাচিত করিয়া লওরা বীমাকারীতর স্বার্খেরই 
অনুকুল । [ ৩৯(১) ধার! ] 

৪। প্রিমিয়মের টাকা হুইতে কোন রকম রেয়াৎ দণ্ডনীয় ( ৪১ ধার! ) £ 

*। হুই বংসর অতীত হইয়া গেলে শুধু মিথ্যা বা প্ৰবধ্নামূলক বিদ্বৃতি বা 
রিপোর্ট ভিন্র নুতন বীমাপস্ সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন উঠিতে পারিবে না। 

৬ | যদি বাঁযাকারীর দ্বাবী মিটানি সম্বন্ধে কোম্পাীর সহিত কোন গোলযোগ 
দেখা দেয় এবং দাবীর পরিমাণ তুই হাজার টাকার উর্থে না হয় তাহা হইলে 
বীমাকারী ইচ্ছা করিলে সরকারের বীমা কণ্টেঠলারের হাতে নিষ্পত্তির ভার 
অর্পণ করিতে পারেন এবং এন্তপ ক্ষেত্রে কণ্টেলার্ের নির্দেশই চূড়াস্ত বলিয়া 
খ্রাহ হইবে । [ ৪৭(ক) ধার! ] 

৭। বীম! বাতিল হুইয়া গেলে বীমাকারীকে জানান বাধ্যতাযুলক কর! 
হুইয়াছে। (৫০ ধা!) 

৮। ভারতে গৃহীত সকল বীমাসংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতীয় আইন প্রযোজা 
হইবে । (৪৬ ধারা) 

»৯। জীবন বীমা কোম্পানীর বীযাপআ তিনবৎসর এবং প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর 
বীমাপ্ ৫ বৎসর চালু থাঁকিবার পর বীমাকারী একটা প্রত্যর্পণ মূল্য পাইবার 
অধিকারী হন। ( ১১৩ ধারা ) 

৯০। পরিচালকমগুলীর ( ভিরেক্টর ) এক-চতুর্থাংশ লোক নির্বাচনের ক্ষমতা 
বীমাকারীদিগকে দেওয়া হইয়াছে । ( ৪৮ বারা ) 


বীমা সংগ্রাহকদের পক্ষে 


সংজ্ঞা_-বীযা সংগ্রাহক অর্থে বীমা আইনের ৪২ ধারা মতে লাইসেল-প্রাণড 
যে কোন ব্যক্তি যিনি কমিশন পাইয়া থাকেন বা পাইবার সর্তে বীমা সংগ্রহ 
করেন ( সংরক্ষণ ও পুনর্বহালের কারও এই সংগ্রহের অন্তহু্ত ) । 





ভারতের পঞ্চবাধিক পরিকণ্পনা 


ভারত সরকার ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে একটি প্ল্যানিং কমিশন গঠন করিয়া 
তাহার উপর এদেশের সমুচিত উন্বতির জন্ত একটি জাতীর পরিকল্পনা রচনার তার 
দেন। এ কমিশন ১৯৫১ সালের ছধ্যভাগে একটি খসভা পঞ্চবা্ধিক পরিকঙ্গনা 
দেশবাসীর সমক্ষে পেশ করেন । এ খসড়! পরিকল্পনার নির্ষেশসমূহ নিয়! দেশে 
সরকারী ও বেসরকারীাবে যে আলোচনা চলে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে প্যানিং 
কমিশন পর্নিবান্তিত ও সংশোধিত আকারে বর্তমানে চুড়ান্ত পঞ্চবার্ধিক পরিকজপনা 
প্রকাশ করিয়াছেন। এ চুড়ান্ত পরিকম্সনা পার্পামেন্ট ও ভারত সরকার কর্তৃক 
গৃদ্ধীত হইয়াছে । ১৯৫১-৫২ সাল হইতে এদেশে কার্যাকরী জঅমেকপুলি উহ্রন- 
স্থলক কাধ্যন্কম এ পরিকজনার অণ্তু স্ত হইয়াছে । অধিকত্ধ স্ববি, শিল্প, যানবাহন, 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমান্মকল্যাপ সম্পর্কে অনেকগুলি নুতন গঠনদূলক ও সম্প্রসারণস্লক 
পরিকল্পনা উহাতে যুক্ত হুইযাছে। আপাততঃ ১৯৫৫-৪৬ সাল পর্যন্ত এই প্রথম 
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাপকভাবে জাতিগঠনের কাব্দচালানো হইবে ৷ 
পরে প্রয়োজ্জসমত এই শ্রেণীর কার্য্যধারার মেয়াদ আরও প্রসারিত করার 
ব্যবস্থা হুইবে । 

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কাৰ্য্যসূচী 3_ সর্বসাধারণের জীবনমান উউদ্নত 
করার জন্ত বর্তমান পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনা রচিত ও কার্যাকরী হইয়াছে । সংক্ষেপে 
পরিকল্পনা্টির উদ্দেন্ত ও কার্ধ্যক্ছচী হইতেছে নিয়রূপ :_ 

(১) দেশের সম্পদ ও লোকের কর্্মশক্তির অপপ্রয়োগ ও অপচয় বন্ধ করা । 

(২) এঁ সমস্তকে সুসংহৃতভাবে াতিগঠন ও উন্নয়ন কার্ধে নিযুক্ত কর1। 

(৩) প্রয়োজনীয় আঁহার্ধ্য-সম্পদ ও অন্ত জিনিষপঘ উপযুক্ত পন্রিমাণে 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করা । 

(৪) অত্যাবশ্তকীর ব্রব্যসামগ্রী সম্পর্কে দেশকে শ্বাবলম্বী করিয়া তোল] । 

(৫) লোকের কর্ণ্মসংস্থানের স্মুযোগ প্রসারিত করা । 

(৬) জাতীয় আয় ৫ বংসরে শতকরা! ১১ ভাগ বৃদ্ধি করা । 

(৭) উৎপন্ব সম্পদ ও বৰ্ধিত জাতীয় আয় সমষ্টীর কল্যাণে সুবণ্টন | 

(৮) সমাজ+জীবনে বনৰণ্টনেৱ অসাম্য দূর করা । 

(=) শিক্ষাপ্রসার ও স্বাস্থ্যোস্বতির দ্বারা লোকের জীবনম!ন উন্নত করা । 

ব্যয়বরাদদ £_খসড! পন্ধিকছনাটিতে ৫ বৎসরে গঠনমূলক কার্যের জন 
ব্যয়বরাদ্ধ ধরা হইয়াছিল ১,৪৯ কোটি টাক! । দেশের প্রয়োজন বুঝিয়! বর্তমানে 
বিভিন্ন দফায় উন্নয়ন কার্য্যের তাঁলিকায় ব্যয়বরাদ্ধ পূর্বের তুলনায় বাড়ানো 
হুইয়াছে। চুড়ান্ত পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪১-৫২ লাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ 

১৫ 


2৪ বর্ষপন্্ী 


সাল পৰ্য্যন্ত মানাদিকে সংগঠন কাঞ্জ চালাইতে পিরা মোট ২,০৬৮ কোটি ৭৮ লক্ষ 
টাকা খরচ হইবে বলিরা অনুমিত হইয়াছে । এ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য 
সরকারসমুহের মারফতে ও নির্দেশে বায়িত হুইবে। তাহ! ছাড়া বেসরকান্রী 
উদ্ভোগেও পরিকলিত সংগঠন ও সম্প্রসারণ কার্যে আরও বিশুর অর্থ নিয়োজিত 
হইবে । পরিকলনার দ্বন্ত ধরাম্বক্ত উপন্রোক্ত ২,০৬৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা 
সরকারী ব্যয়ের যধ্যে কি পরিমাণ টাকা কোন্‌ শ্রেণীর উন্য়ন কার্যে নিয়োজিত 
হইবে সিয়ে তাছার বিবরণ উদ্ধত করা হুইল £__ 


বিভিন্ন দফায় ব্যয়বরাদ্দ (৫ বৎসরের জন্য ) 


বায়বরাদ্ধ মোট ব্যয়বরান্ষের 
(কোটি টাকা) শতকরা অংশ 

কফি ও গ্রামাহরন ৩৬০৪৩ ১৭৪ 
সেচ ও বিছাৎ ৫৬১৪১ ২৭২ 
যানবাহন ও সংযোগ ব্যবস্থা 8৯৭'১০ ২৪০ 
শিল্প ৯৭৩'০৪ ৮৪ 
সমান্ধকল্যাণ ব্যবস্থা! ৩৩১৮১ ১৬৪ 

৮৫০০ ৪*১ 
বিবিধ ৫১১৯ ২৫ 
মোট বায়বরান্ধ ২,০৬৮৭৮ 


অর্থের সংশ্ান £_পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার জন্ত অর্থের বরাদ্ধ করিতে নিয়া 
প্ল্যানিং কমিশন অর্থ সংস্থানের উপায়ও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 
৫ বৎসরের জপ্ত বরাদ্ধক্বৃত ২,০৬৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার সরকারী বায়ের মধ্যে 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসম্ূহের বাজেটের উদ্ধ ত্র হইতে ৫৬৮ কোট টাকা সংগৃহীত 
হইবে । রেলপথের উদ্ব ত্র হইতে পাওয়া যাইবে ১৭০ কোটি টাকা । জনসাধারণের 
নিকট হইতে ১১৫ কোটি টাকা খণ তোলা হুইবে। 

সরকারের প্রবর্তিত ছোট ছোট সক্য়মূলক ক্ষীম, পোষ্ঠাল সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক, ক্যাশ 
সার্টিফিকেট প্রভৃতির হিসাবে সাধারণের যে টাকা জমা! থাকে তাহা হইতে ৪০৫ 
কোটি টাকার মত সংস্থান করা যাইবে । এইভাবে সংগৃহীত মোট অর্থের 
পরিমাণ দাড়াইবে ১,২৫৮ কোটি টাকা । আস্ধর্াতিক ব্যাঙ্ক এবং মার্কিণ মুক্তা &, 
ক্যানাডা, অগ্রেলিয়!, নিউগিল্যাঞ্ড প্রভৃতি দেশ হুইতে ভারত ইতিমধ্যে যে ১৫৬ 
কোট টাকা খণ পাইয়াছে তাহা যোগ করিয়া মোট অর্থের পরিমাণ ১.৪১৪ কোর্ট 
ষ্টাফ! পর্ধ্যস্ত বাড়িবে । পরিকল্পনার মোট ব্যর়বরাচ্ছের তুলনায় যে ৬৪৫ কোটি 


ভারতের পঞ্চবাধ্িক পরিকল্পনা ২২৭ 


টাকা কম পড়িবে তাহার মধ ৩৬৫ কোটি টাকা কণ হিসাবে উপযুক্ত সর্ডে বিদেশ 
হইতে সংগ্রহ করার চেষ্টা হইবে । অবশিষ্ট ২৯০ কোটি হইবে ঘাটতি ব্যয় 
( Deficit 55805 ), অর্থাৎ ত্রিষ্ধার্ভ ব্যাঞ্চের মারফতে জতিরিজ্ত নোট ছাপাইয়া 
ওঁ পৱিযাণ অর্থের সংস্থান করা হুইবে । নূতন করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ বৈদেশিক 
খণ পাওয়া তুর হইলে কেন্দীর ও রাজ্য সরকাৱলৰুহ নুতন ট্যাক্স বসাইয়া ও 
নুতন খূপপঞ্জ বিক্রয় করিয়া পরিকল্পনার অন্ত টাক! সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন । 
এসব ধরণের চেষ্ঠা যদি কলপ্র্থ ন! হয় তবে খাটতি ব্যয়ের যাআ। ২৯০ কোটি 
টাকার চেয়েও বাড়াইয়1 দেওয়া হইবে । অতিরিক্ত নোট ছাপাইয়! ঘাটতি ব্যয়ের 
কাধানীতি যত ব্যাপকভাবে অন্থস্থত হইবে দেশে বুস্রাস্কীতির চাপ তত বাড়িয়া 
যাওয়ার আশঙ্কা আছে । কিন্তু সে আশঙ্ধায় পরিকল্পিত সংগঠন কাৰ্য্য বন্ধ রাখা 
হইবে না। ঘাটতি ব্যয়ের কুফল ও বুল্রান্ছাতির বিন্ধপ প্রতিক্রেয়া প্রতিরোধের 
জন্ত সরকার সর্তর্কতাহুলক বিবিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন । 


সরকারী ও বেসরকারী উৎপাদন-ব্যবস্থা 


জাতীয় সরকার দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন ব্যাপারে Mixed Economy বা 
দিশ্র অর্থনীতির পঙ্থ! অন্থসরণে কৃতসঙ্ষঘ্ । এই মিশ্র অর্থনীতির লক্ষ্য হুইল 
সরকারী ও বেসরকারী উতভয়বিব উদ্ভোগে দেশের উন্নয়ন কার্য চালাইয়া যাওয়া । 
সরকার বিশেষ প্রয়োজন বুঝির| অত্যাবঞ্চক শ্রেম্টর পণ্য উৎপাদনের দায়িত্ব 
(যখা। মৌলিক শিল্পের ক্ষেত্রে ) নিজেদের হাতে তুলিয়া লইতে পারিবেন । এ 
সম্পর্কে পুরাদত্তর সরকারী প্রতিষ্ঠানও তাহার! স্থাপন করিতে পারিবেন । গুবে 
অধিকাংশ শ্রেণীর পণ্য উৎপাদন সম্পর্কে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা ও 
জুযোগ দেওয়াই হইবে তাহাদের নীতি । বেসরকারী উত্তোক্ীর! এখন ছইতে কি কি 
পণ্য উৎপাদন সম্পর্কে জোর দিবেন, কিভাবে মূলধন ও কীচামাল সংগ্রহ করিবেন, 
পরিকম্পনাটিতে সেলব বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে 
কোন্‌ শ্রেণীর উৎপাদনকার্যে কি পরিমাপ মূলধন, কীচাম/ল প্রস্তুতি নিয়োগ 
করিতে হুইবে, কোন্‌ পণ্য সর্বাধিক কি পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইবে 
তাঁছার সীমা নিন্বিষ্ট করিয়া] দেওয়া হুইয়াছে। 

নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা__তবে ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রচেষ্টার অবাধ স্বাধীনতা 
পরিফজিত অনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকরী করার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল নহে । কাজেই 
সংগঠদসূলক কাজের দারিত্ব একান্তভাবে জনগণের স্বাধীন অভিরুচির উপর 
ছাড়িয়া না দিয়! নির্দি্ 'সমরের মধ্যে সির্ভারিত সকল পাওয়ার আন্ত প্র্যানিং 
কমিশন পণ্য উৎপাদনের বেসরকারী প্রচেষ্টাকে কোন কোন দিক দিয়া নিয়ন্ত্রণ 


২২৮ বর্ষপঞ্জী 


করিবারও নির্ষেশ নিষ্বাছেন। যে দিকে নুতন ফরিস্থা বেশী মূলবন নিয়োগের 
প্রয়োজন নাই সে দ্বিকে অধিক যাত্রায় উছা মিয়োগ করিয়া কেহ ঘাহাতে মূলধনের 
অপচন্ব ঘটাইতে ন| পারে সেন Control of Capital [9808 বা! শুলবন 
বিনিরোগসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ-বাবস্থা বলবৎ রাখ! হুইবে । কাধ্য পরিচালনার উন্বত 
মান, শ্রমিকের মজুরীর হার ও দরকার বোধে কাচামাল ও উৎপন্ন পণ্যের মূল্ামান 
আইন দ্বারা লঙ্গত স্বরে বন্ধায় রাখা হইবে । প্ল্যানিং কমিশনের স্থপারিশ 
অনুযায়ী সরকার সম্প্রতি একটি শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করিয়াছেন। উছ্বাতে 
শিল্পকারখানার সুপরিচালনার জন সরকারীভাবে নির্দেশ দিবার এবং সে নির্দেশ 
কোন প্রতিষ্ঠান অপ্রাহ করিয়া চলিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব সরকারের হাতে 
তুলির! লওয়াৱ বিধান রহিয়াছে। 


কৃষি ও সেচ পরিকল্পনা 


শ্ামাঞ্চলের লোকের আয় ও নুখস্বাচ্ছন্দা ঘ্দ্ধি করিবার জন্ত পঞ্চবার্ঘক 
পরিকল্পনার কষি ও পল্নী উন্নয়নের উপর বেশী রকম তোর দেওয়া হুইয়াছে। 
পরিকল্পনার শর্ত বরাদ্্-করা যোট ২০৬৮'৭৮ কোটি টাকার মধ্যে ৩৬০ কোট ৪৩ 
লক্ষ টাকা এ বাবদ ব্যয় করা হইবে । ভুমি-ব্যবস্থার সংস্কার জমিতে বেশী পরিমাণ 
উন্নত বাঁজ ও সাৱ সরবরাহ, বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতির প্রসার, পতিত 
গধির সংস্কার, সেচ-বাবস্থা সম্প্রসারণ, যৌথ চাষাবাদ প্রচলন ও পত্র উন্নতির 
ব্যবস্থা দ্বারা ভারতের ক্রষিকে সর্ধপ্রকারে সুগঠিত করিবার ও দেশের কল্যাণে 
একর প্রতি স্কযিপণ্যের উৎপাদন যথাসম্ভব ম্বদ্ধি করিবার মির্দেশ পরিকল্পনাটিতে 
রহিয়াছে । জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য সরকার উদ্দোগী 
হুইয়াছেন। এইভাবে অমিণার ও মধ্যব্বত্বভোদদের স্বত্ব খাস করিয়া! পরে দেশের 
চাষের জমি গ্রামাঞ্চলের লোকদের ভিতর পৃনর্বষ্টন করিবার অন্ত প্ল্যানিং কমিশন 
সপারিশ করিয়াছেন । এক এক ব্যক্তি বা পরিবারের অধীনে সর্থবাধিক কি 
পরিমাণ জমি প্রাথা যাইবে তাহাও কমিশন আইন করিক্া স্থির করিয়া দিতে 
বলিয়াছেন | ভূমি-বাবস্থার সংস্কার সম্পর্কে প্রয়োজনীর বিবিব্যবস্থা অবলম্বনের 
জন তারত সরকার ইতিমবোই একটি কেন্জীর কমিটি গঠন করিয়াছেন । এই 
শ্রেণীর বাবস্থার কলে দেশে কৃষির সর্ক্াঙীণ উত্ততির পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া আশ! 
কর! যাইতেছে। 

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বড় বড় নদনদীর ছলম্োত নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্্রিত 
জলম্রেত হইতে বিহ্াৎশক্তি উৎপাদন ও সেচের জল সঞ্চারের ঘেসব পরিকল্পনা 
অন্ততু ক্র হইয়াছে তাকাতে ৫ বংসরে ব্যয় ধাড়াইবে ৫৬১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। 


ভারতের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ২২৯ 


খুঁসব পরিকল্পনা ঘারাও দেশের ক্কবষি বিশেষভাবে উপক্রত ছুইবে। এইসব 
পরিকল্পদ! যথোচিত ভাবে কার্যে পরিণত হইলে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্ধান্ত ৮৫ লক্ষ 
একর জমিতে সেচের জল সঞ্চারের সুবন্দোবস্ড হইবে । অবিকস্ভ উহাদের ফলে 
দেশে বিছাৎশক্তির উৎপাদন ১১ লক্ষ কিলওয়াটের মত হ্বদ্ধি পাইবে । নলক্কুপ 
খনন, লিফট ইন্সিগেশন, পুক্রিমী খনন প্রভৃতি ধরণের ছোটখাট যেসব সেচ 
পরিকজন! কার্যকরী হইবে তাহার কলে অতিরিক্ত আরও ১ কোটি ১০ লক্ষ একর 
ক্রুখিভূমি সেচের জল দ্বার! সম্বন্ধ হইবে । 

আমাঞ্লের সম্যক উদ্নত বিধান ও গ্রামের লোকছের সর্বাঙ্গীণ প্রগতি 
লন্ভবপর করিয়া তুলিবার জভ কৃষি পরিকল্পনার সঙ্গে বর্তমানে একটি বহুসুখী সমাজ 
উল্রয়ন পরিকষ্গদাও ( Community Development Plan ) যুক্ত করা হইয়াছে । 
এঁ পরিকলনাটিও ইতিমধ্যে কার্খ্যকরী হইয়াছে । 

পাঁচ বংসরে ক্রযি ও গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জ্রন্ত কিরূপ অর্থ নিয়োগ কর! হইবে, 
সেচ-ব্যবস্থ। সম্প্রসারণ, পতিত জমির সংক্কার এবং উদ্বত বীজ ও সার 
সরবরাহের নুব্যবস্থার ফলে কোন্‌ শ্রেণীর ক্রযিপণ্যের উৎপাদন কিন্প স্বদ্ধি পাইবে 
নিয়ে ভাঙার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল £__ 


প্রধান প্রধান ব্যয়ব্রাদ্দ ককষিপণ্য ৫ বৎসরে অতিরিক্ত 
দফা (কোটি টাকা ) উৎপাদন 

কমি ১৮৪২২ খান্ডশহ্ ৭৬ লক্ষ টন 

পশুর উন্নতি ২২২৮ তুলা ১২ লক্ষ গাইট 

সমবায় ৭১১ পাট ২০ লক্ষ গাঁইট 

শ্রাম্বোহরন + ১০৪৭ ইক্ষু ৭ লক্ষ টন 

সমাজ্-উ্য়ন পরিকল্পন। ৯০০০ তৈলবীঞ্জ ৪ লক্ষ টন 

শিল্পোঙ্সতের পরিকল্পন! 


দেশের শিল্পো্রতির জন পাচ বৎসরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্্য-সৱকারসযূহকে 
১৭৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে নির্দেশ ছেওয়া হুইয়াছে | উহ্বার মধ্যে 
১৪০ কোটি টাকা ব্বহৎ শিল্প সম্প্রলারণে, ৬ কোটি টাকা খনিজ শিল্পের উন্নতিতে 
এবং ২৭ কোটি টাক! কুটির শিল্প সংগঠনে ব্যয়িত হুইবে। তাহা ছাড়া 
পরিকল্সন। অহুযায়ী শিল্পপ্রসারের অন্‌ বেসরকারীডাবেও অতিরিক্ত ৩৮৩ কোটি 
টাক্ষা দাদন করা প্রয়োজন হইবে বলিয়! বরাদ্দ করা হইয়াছে । 

বেসরকারী শিলোক্তোন্টীদের পক্ষে দেশের স্বার্থে এখন হইতে কি কি শিল্প 
লংগঠনে ও শ্রসারশে মনোযোগী হওয়া উচিত পঞ্বাত্ধিক পরিকল্পনার তাহা নিয়া 


২৩০ বৰ্ষপঞ্জী 


বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হুইয়াছে। ৪২টি শিল্পের বর্তমান অবস্থা! ও সমস্কা 
বিল্লেষণ করিয়া উহাদের জ্ত ভবিস্তৎ উত্রয়নমূলক কার্ধ্যস্থচী স্থির করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। বেসরকারী শিল্পপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মৃতন সম্প্রসারণযূলক কাঁজ চালাইবার 
জন্ত ২৩৩ কোটি টকা দাদন করিতে হুইবে এবং পুরাণ যন্ত্রপাতির সংগ্কার ও 
পরিবর্তনের জন্ত ১৪০ কোটি টাকা (মোট ৩৮৩ কোটি টাকা) নিয়োগ করিতে 
হইবে বলিয়া বরাদ্দ কর! হইয়াছে। 

পরিকল্পনার নির্ষেশ অন্থ্যাযী সরকারী ও বেসরকারী উদ্ভোগে শিল্প সংগঠনের 
কান্ধ চালাইয়া ১৯৫০-৫১ জালের তুলনার ১৯৫৫-৫৬ লালে অর্থাৎ পরিকল্পনার 
শেষ বংসরে বিভিন্ন প্রকার শিল্পপপ্যের বার্ধিক উৎপাদন কিরূপ বৃদ্ধি কর! সম্ভবপর 
হইবে নিয়ে তাহার বরাদ্দ উদ্ধত করা ইল £_- 


শিল্পপণ্যের ১৯৫০-৫১ সালের ১৯৫৫-৫৬ সালের 
নাম উৎপাদন সম্ভাব্য উৎপাদন 
ঢালাই লোহ! ১৪৭ লক্ষ টন ১৯৫ লক্ষ টন 
ইম্পাত ৯'৮ লক্ষ টন ১২'৮ লক্ষ টন 
লিমেণ্ট "২৬৯ লক্ষ টন ৪৫'০ লক্ষ টন 
এলুমিনিয়ম্‌ ৩৭ লক্ষ টন ১২০ লক্ষ টন 
এমোনিয়াম্‌ সালফেট ৪৬ হাজার টন ৪:৫ লক্ষ টম 
সুপারফস্ফেট ৫৮ হাজার টন ১৮ লক্ষ টন 
কার্পাস সুতা ১১৭৬ কোটি পাউণ্ড ১৬৪ কোটি পাউণ্ড 
কার্পাস বস্ত্র ৩৭০৮ কোটি গজ ৪৭০ কোটি গজ 
ভাত বস্ত্র ৮১ কোটি গজ ১৭০ কোটি গঞ্জ 
চট ৮'৯ লক্ষ টন ১২ লক্ষ টর্ন" 
রেলের ইঞ্জিন — ১৭০ টি 
মেসিন টুল ১,১০০ টি ৪,৬০৩ টি 
ডিজেল ইঞ্জিন ৫,৫০০ টি ৫০ হাজারিটি 
বাইলিকেল ৯৯ হাজ্ারটি « লক্ষটি 
হ্থুরাসার ৫০ লক্ষ গ্যালন ১৮ কোটি গ্যালন 
যানবাহন ও যোগাযোগন্ব্যবস্থা 


যানবাহন ও যোগীযোগ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের অঙ্ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার 
কোন্‌ দিক দিয়া কিরূপ ব্যয়বরান্ধ ধর! হইয়াছে নিয়ে তাহার তালিকা দেওয়া 
হুইল । 


ভারতের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ২৩১ 


৫ বৎসরের জন্গ বিভিন্ন দিকের ব্যয়বরাদ্দ 


রেলপথ ২৫০ কোটি টাকা | আভ্যন্তরীণ জলপথ ১০ লক্ষ টাকা 

রাস্তাঘাট ১০৯ কোটি টাকা | ডাক ও তার *০ কোটি টাকা 

রাস্তার যানবাঁহন ৯ কোটি টাকা 1 বেতার বিভাগ ৩ কোটি টাকা! 

আহা চলাচল ১৮ কোটি টাকা | বিদেশের সহিত 

বিমান চলাচল ২২ কোটি টাকা | যোগাযোগ ১ কোটি টাকা 

বন্দর ৩৩ কোটি টাকা | আবহাওয়া বিভাগ ৬২ লক্ষ টাক! 
লোকের কম্্মসংস্থান 


পঞ্চবাধিক পরিকলন! অনুসারে দেশে নানাদিক ছি যেসব সংগঠনসূলক ও 
উন্নয়নমূলক কাজ চালাইবার প্রস্তাব হুইয়াছে তাহা ঠিক ঠিকভাবে কার্যকরী 
হইলে অতিরিক্ত ৫৭ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত 
হইবে বলিয়! বরাদ্ধ করা হুইয়াছে। তাহ! ছাড়া কুটির শি ও গ্রাম্য শিল্পের 
উন্নতি সাধন করিযাও ৩৬ লক্ষ লোককে জীবিকার ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত কল্প! যাইবে 
বলির! প্ল্যানিং কমিশনের ধারণা । 

সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা 

কেবল উৎপাদন ব্বদ্ধি যানবাহনের প্রসার ও জীবিকার্ছ্নের উপার স্ঠি করা 
নহে, জনগণের শিক্ষাদীক্ষা, সবাস্াপ্রগতি ও নৈতিক উন্নতির পথ প্রশন্ড কর! সম্পর্কেও 
পঞ্চবাধিক পরিকজনার বিশেষ জোর দেওয়া হইরাছে। তাহা হাড়! কৃষি, শিল্প, 
যানবাহন প্রস্তৃতিতে নিকোক্ষিত শ্রমিক ও কর্মচাত্রীদের কান্জের সুবিধা ও জীবনের 
সুখশ্বাচ্ছন্দ বাড়ানো! সম্পর্কেও মূলাবান মির্দেশ উহার অন্ততূক্ত হুইয়াছে। 
এসব শ্রেণীর সমাজকল্যাণমূলক কার্ষ্যধারার অন্ত পঞ্চবার্ধিক পরিকজনায় মোট 
বায়বরান্দ ধর! হুইয়াছে ৩৩৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা) অধিকন্ত অহুত্রত শ্রেণীর 
লোকদের উদ্তির জন্য ২৮ কোটি টাকা এবং বাস্তত্যাগীদের পুনর্ধধাসনের জড ৮৫ 
কোট টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব হইয়াছে । 

স্বান্্/ গ্রগ্তি__নম্বাস্থ্যের উন্ততি ও হুচিকিৎসার ব্যবস্থার অন্ত পঞ্চবািক 
পরিকল্পনায় ৯১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধর] হুইয়াছে। স্বাস্থ্যপ্রগতির 
জঙ্ কার্ধানীতি নির্ধারিত হইয়াছে এইরূপ £_-(১) গ্রামাঞ্চলে ও সহরাঞ্চলে বিশুদ্ধ 
পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, (২) ম্যালেরিয়া ও হন্া রোগ নিয়ন্ত্রণের 
ব্যাপক বন্দোবস্ত, (৩) বেশী সংখ্যক হাসপাতাল ও চিকিৎলা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, 
(৪) শ্বাস্থাৱক্ষ। সম্পর্কে সাধারণের তিতর শিক্ষাদীক্ষার প্রসার, (৩) ডাক্তার, নার্স” 
কম্পাউগ্ার প্রত্ৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি, (৬) প্রস্থতি ও শিশু কল্যাণের ব্যবস্থা এবং 


২৩২ বৰ্ষপন্জী 


প্রয়োজনীর ওঁষধপত্র বেশী পরিমাণে সরবরাহ । পরিকল্পন! অন্থযায়ী কান হইলে 
বর্তমানে বেলে ভারতে ২০১টি হাসপাতাল ও ৬,৫৮৭টি ডিম্পেন্দা্ী আছে সেম্বলে 
১৯৫৪-৪৯ সালে তাহার সংখ্যা বাড়ির] যথাক্রমে ২,০৬২টি ও ৭,৫৩৫টি দীড়াইবে । 
বর্তমানে দেশে ২,৫০৪ জন রেজেরীকত ডাক্তার, ৮১৪ জন কম্পাউগার ও ২,২১২ 
জন মাস আছেন । ১৯৫৫-৫৬ সালে উহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ২,৭৮২; ১,৬২১ 
ও ৩০০০ দাড়াইবে । 


সমাজকল্যাণের ভগ্ভ ব্যয়বরাদ্দ 
শিক্ষার প্রসার শপ ১৫৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাক] 
স্বাস্বাপ্রগতি — 22, 8, ১৪ 
শ্রমিক কল্যাণ — ৬. ১১ ৯১ 5 
বাসস্থান নির্মাণ — ৪৮ 9 ৮১ ১ 
অহত্রত জাতির কল্যাণ — ২৮ 5 ৮৭৮ 
পুনর্বাসন ৮৫ কোটি টাকা 
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও পশ্চিমবঙ্গ 


১৯৫১-৫২ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে উদ্লয়নমূলক কাজ 
চালাইবার জন্ত পঞ্বাধিক পরিকল্পনায় ৬৯ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়বরান্দ বর! 
হুইরাছে। তাহা ছাড়! ফৰ্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট বা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা 
বাবদও পশ্চিমবঙ্গে আরও অর্থ ব্যয়িত হইবে । ১ কোটি ৯ লক্ষ টাফা বায়- 
বরান্ধের মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীর উয়ন কার্ষ্যের জন্ত পশ্চিমবঙ্গে কত টাকা ব্যয়িত হইবে 


নিয়ে তাহার বিবরণ উদ্ধত করা হুইল-__ 














(লক্ষ টাকা) (লক্ষ টাকা) 

ক্ষধি ও এায়োত্ররন ( মোট ) ১০,৪৯১ শিল্প (মোট) ১১৬৭ 

কছি ৬৮৮১ কুটির শিল্প ৭৪৩ 

পশুর উন্নতি ৭৪৭ অভাত শিল্প ৪২৪ 

হচ্ছ ও হষ-শিল্প ৫০:০  ঘানবাহন (মোট) ১৫৭৫৬ 

বম ৭ সমাজকল্যাণ (মোট) ২৭৫৪৭ 

শিক্ষার প্রসার ৮৩৮১ 

যংস্ত শিল্প ১৫৪৫ স্বাস্থাপ্রগতি ১৫১৪৭ 

প্রামোশ্রয়ন ৩০ বাসস্বান ২২৩'৪ 
সেচপ্রসার ও বিদ্যুৎ 


উৎপাদন (মোট) ১৬১৩৬ অহুত্বত জাতির কল্যাণ ৮৩ 


সর্ববসমেত মোট ৬১০৯৭ 





খেলাধুলা 
ক্রিকেট 


ক্রিকেট খেলার জন্ধভূমি ইংলণ্ড ন| ক্রান্স এই সম্পর্কে এঁতিহাসিকদের মধ্যে 
মতভেদ আছে । অনেকের মতে ক্রিকেট শব্দের উৎপত্তি করাসী ভাষা প্রচলিত 
‘07০৪৮’ শব্ব হইতে । '0চ০৷০৪’ অতি প্রাচীনকালে ক্রাব্দের একটি জনপ্রিয় 
থেলা ছিল এবং ক্রিকেট আবিষ্কারের বহুদিন পূর্ব হুইতে ফ্রান্সে Croquet’ 
খেলার প্রচলন ছিল । কিন্ত এই খেলার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। 
এই 0:০9৫৮ খেলাই ক্রিকেট খেলার এক অপরিণত অংশবিশেষ । ইংরেখর! 
স্রান্দের প্রাচীন জনপ্রিয় 02০09 খেলাকে অবলম্বন করিয়া পরিবর্তন এবং 
পরিবর্তনের মধ্যে উক্ত খেলার যে মবন্পপ দান করে তাহাই ইংলঞণ্ডে ক্রিকেট নামে 
অতিহিত হয়। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, পুর্বে ইংরাজী ভাষায় ক্রিকেট শব্দের 
কোন উন্লেখ ছিল না। অথচ ফরাসী ভাষায় “০:০৫09৮ শব্দের ব্যাবহার ছিল। 
ফরাসীরা এই শব্দের উচ্চারণ করিত [708 Ky’, সুতরাং ফ্রান্সে যে ক্রিকেট 
খেলার জন্ম এই নামকরণ হুইতে তাহা স্পঞ&ই প্রতীরমান হয়। অন্যদিকে ১৪৭৮ 
খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় 19:30096' শব্দের যে অর্থগত বর্ণনা আছে, তাহার সহিত 
ইংলগ্ডের তৎকালে স্থপর্লিচিত ‘ক্যাট এযাগড ডগ’ খেলার বহু সামধ্রন্ত আঁছে। 
একদল এঁতিহাসিকের ধারণা ইংলগ্ডের ‘ক্যাট এযাও ডগ* খেলার আমদানি ক্রান্সের 
মাঠে হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং পরে কোন ছুৎসাহী, ক্রীড়াহুরাগী বা 
ভাষাতত্ববিদের আগ্রছ্ে খেলাটি ‘০৮1068’ আখ্যা লাভ করিতে পারে ॥ 

১৭৪৪ সালে ‘লগ্ন ক্রিকেট ক্লাব? সর্বপ্রথম ক্ষিকেট খেলার আইনকাহ্থন রচনা 
করে। এই সমস্ত আইনের সংশোধন করা হয় ১৭৫৭ ও ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে L ১৭৮৮ 
শ্বষ্টাব্দে ‘ম্যারিবন* ক্রিকেট ক্লাব' তংকালে প্রচলিত ক্রিকেট খেলার সমন 
নিয়মাবলীর আমূল পরিবর্তন করে। এ সময় হুইতে 'ঘাযত্িবন ক্রিকেট ক্লাব’ 
কর্তৃক রচিত ক্রিকেট খেলার আইনকাহুন পৃথিবীর ক্রিকেট-ক্রীড়ারত দেশগুলিতে 
অতি নিষ্ঠার সহিত পালন করা হইতেছে । “ম্যারিবন ক্রিকেট ক্লাব’ পৃথিবীর 
ক্রিকেট জগতের আইনকাহ্নের প্রধান উপদেষ্টা । ছুইশত বংসর পুর্বে 'আর্টিলারী 
শ্রাউন্ডে' এই ক্লাবের ভিত্তি স্থাপন করা হুর । ভক্ত মাঠের নামানুসারে ক্লাবের 





* ইংরাশী বানান [80875195059 হইলেও উচ্চারণ ম্যারিবন । 


২৩৪ বর্ষপজী 


নামকরণ ছয় ‘Artillery Ground Club’ ; ইহার পর ১৭৮০ প্ষ্টাক্ে ক্লাবের স্থান 
পরিবর্তন হয় এবং ক্রাবের নামকরণ হয় ‘White CGonduot Crioket 018৯ 
ইহ! ক্লাবের দ্বিতীয় নামকরণ । 'ম্যান্িবন ক্রিকেট ক্লাব__( সংক্ষিপ্তাকারে 
খাহা এম, লি. সি. নামে ক্রিকেট জগতে পরিচিত ) এই নামকরণ হয় ১৮৮৭ 
ষ্টান্ধে । ১৭২৮ থৃঃ ইংলণ্ডে প্রথয সরকারীভাবে ক্রিকেট ম্যাচ হয় “কেপ্ট? বনাম 
‘সারে! দলের মধ্যে । 


ইংলও-অস্ট্রেলির়া ক্রিকেট ম্যাচ সম্পর্কে উল্লিখিত ‘T'॥h৪ 4,998 কথাটির 
উৎপত্তির সবলে আছে বিগত দিনের একটি উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিকেট খেলার 
ঘটন] ৷ 

১৮৮২ ধৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডের কেনিংটন ওভালে ইংলও-অগ্রেলিয়ার টেষ্ট খেলার 
শেষ দিকটা খুবই উত্তেক্বনা এবং উদ্দীপনাপূর্ণ হুইয়া উঠে। ইংলগের হাতে ৬টা 
উইকেট, জয়লাতের জন্ত প্রয়োজন মাত্র ২০ রান । সকলের ধারণা ইংলণ্ডের জয়লাভ 
সুনিশ্চিত । কিন্ত ইংলগ্ডের ব্যাটিংরে দবারুণ ভাঙ্গন দেখ! দিল। অপ্রেলিয়ার 
ম্পোফোর্ধের মারাত্বক বোলিংয়ের দরুণ মাত্র ১৪ রাণে ইংলণ্ডের বাকী টা উইকেট 
পড়িয়া গেল। এইভাবে অদ্রেলিয়া নিশ্চিত জয়লাভ হইতে ইংলগুতে বঞ্চিত করে। 
খেলার এই নাটকীয় পরিসমাপ্তি ইংলণ্ডবাসীর পক্ষে অত্যন্ত বেদনার কারণ হয় 
এবং তাহারই অতিব্যর্জি প্রকাশ পায় পরদিন ‘London Sporting Times’ 
নামক বিখ্যাত পত্রিকায় কাল বর্ডার পরিবেষ্টিত মিশ্রলিধিত শোকব্যঞ্রক সংবাদটির 
অধ্যে- 

“In affeotionate remembrance of Englisb Cricket which died 
at the Oval. on 29th of August, 1882. Deeply lamented by 8 
large circle of sorrowing friends and aoquaintances. B.1I.P. 
(N. B.) The body will be cremated and the ashes taken to 
Australia." 

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডের ক্রিকেট দল অক্টেলিয়াতে ক্রিকেট সফরে আগমন 
করিলে মেলবোর্ণের একদল অগ্তেদীয় মহিলা ছাই ভর্তি একটি পাঁঅ এবং একটি 
কবিতা লইয়া ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেনকে উপহার দিয়া অত্যর্ধনা জ্ঞাপন করে। 

১৮৮২ ঘৃষ্টাব্দের উক্ত ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া ইংলগ-অষ্টরেলিয়ার পরবর্তী টেষ্ট 
ক্রিকেট ম্যাচকে বল! হইতেছে "হাই লইয়া যুদ্ধ’ ! যে বংসরে যে দল বেশী সংখ্যক 
টেষ্ট খেলায় জয়ী হয় তাহাদের সেই বংসরের জঙ্ক বল! হয় ‘The Ashes' 
বিজয়ী । 


খেলাধুলা ২৩৫ 


সরকারী টেঞ ক্রিকেট খেলার 





ফলাফল 
ইংলণ্ড £ অষ্ট্রেলিয়া 
থম টেষ্ট খেলা_-১৮৭৬ £ শেব খেলা__২৮শে ফেব্রুয়াগী, ১৯৫১ 
স্থান প্রথম খেল! ইংলও জয়ী অস্ররেলিয় জয়ী ড মোট খেলা 
ইংলণ্ড ১৮৮০ ২১ ২০ ৩০ ৭১ 
অষ্ট্রেলিয়া ১৮৭৬ ৩৫ ৪৮ ৪ ৮৭ 
মোট £ ৫৬ ৬৮ ৩৪ ১৫৮ 


সিরিভ্_ ১৮৭৬-১৯৫১ ( ২৮শে ফেব্রুয়ারী ) 





স্থান প্রথম খেলা ইংলঙ জয়ী অধ্েলিয়! জয়ী ড় মোট খেল! 
ইংলও ১৮৮০ ১০ ৮ ১ ১৯ 
অষ্ট্রেলিয়া ১৮৭৬ v ১১ ২ ২১ 
মোট $ ১৮ ১৯ ও ৪5 
ইংলণ্ড £ দক্ষিণ আফ্ৰিকা 


প্রথম টেষ্ট ১৮৮৮ £ শেষ খেলা ১৯৫১ ( ১৮ই আগষ্ট) 


স্থান প্রথম খেল। ইংলও জন্রী দঃ আফ্রিকা জয়ী ড় মোট খেলা 
ইংলঙ ১৯০৭ ১৫ ২ ১৪ ৩১ 
দক্ষিণ আফ্রিকা ১৮৮৮-৮১ ২২ ১১ ১৫ ৪৮ 


মোট £ ৩৭ ১৩ ২৯ ৯ 


২৩৬ বর্ষপঞ্জী 


ইংলণ্ড £ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ 
প্রথম টেষ্ট ১৯২৮ : শেষ খেল! ১৯৫০ ( ১৬ই আগষ্ট) 


স্থান প্রথম খেলা ইংলও জয়ী ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী ড় মোট খেলা 
ইংলও ১৯২৮ ৭ ৩ ১৩ 
ওয়েষ্ট ইঙিজি ১৯২৯ a ৫ ৫ -১২ 
মোট £ ডঃ টু ডু রি 
ইংলণ্ড ২ নিউজিল্যাণ্ড 
প্রথম টেষ্ট ১৯২৯-২ শেষ খেল! ১৯৫১ ( ২৮শে মার্চ) 
স্থান প্রথম খেলা ইংলগু জয়ী নিউজিল্যা্ড জয়ী ড্র মোট খেলা 
ইংলও ১৯৩১ ২ ° v ১০ 
নিউজিল্যাও ১৯২৯-৩০ রহ ০ ৭ ৯ 
মোট: ৪ Fl ১৫১৯ 
অষ্ট্রেলিয়া £ দক্ষিণ আফ্রিকা 
প্রথম টেষ্ট ১৯০২-৩ £ শেষ খেল! ১৯৫৩ ( ১২ই ফেব্রুয়ারী ) 
স্থান প্রথম খেলা অগ্রেলিঘ1 জয়ী দঃ আক্রিকা জরী ড় মোট খেলা 
অগ্রেলিয়া ১৯১০-১১ ১১ ৩ > ১৫ 
দক্ষিণ আক্রিকা ১৯০২-০৩ ১১ ০ ৫ ১৬ 
ইংলও ১৯১২ El ৩ ১ ৩ 
মোট £ ২৪ ডি. রা 
অষ্ট্রেলিয়া £ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ 


প্রথম টেষ্ট ১৯৩০-৩১ £ শেষ খেল! ১৯৫২ ( ২৯শে জাহুয়ারী ) 
স্বান প্রথম খেলা অন্েলিরা জরী উনি ড্র মোট খেল! 
অগ্রেলিনা ১৯৩০-৩১ v ও ১০ 
ওয়ে ইত্ডিজ খেলা হয় নাই 


মোট: ৮ 


৩ ১০ 


w 


খেলাধূলা ২৩৭ 
অষ্ট্রেলিয়া : নিউজিল্যাণ্ড 


স্থান প্রথম খেল! অষ্ট্রেলিরা জয়ী নিংল্যাও জয়ী ড্র মোট খেলা 
অগ্রেলিয়া খেলা লয় নাই i 
নিষ্টজিল্যাও ১৯৪৫-৪৬ ১ 9 ৩ > 
মোটঃ ১ ০ ১ 
ভারতবর্ষ £ ইংলগু 
প্রথয টেষ্ট ১৯৩২ £ শেষ খেল! ১৯৫২ (১৯শে আগষ্ট ) 
স্থান প্রথম খেলা ইংলও জয়ী ভারতবর্ষ জয়ী ড় মোট খেলা 
ইংলও ১৯৩২ ৭ ৩ ৪ ১১ 
ভারতবর্ষ ১৯৩৩-৩৪ ৩ ১ ৪ ৮ 
মোট: ১০ ১ চি ১৯ 
ভারতবর্ষ £ অষ্ট্রেলিয়া 
স্বান প্রথম খেলা অক্টেলিয়া জয়ী তারতবর্ধ জয়ী ড্র মোট খেলা 
অষ্ট্রেলিয়া ১৯৪৭-৪৮ ৪ ৩ > é 
ভারতবর্ষ খেল! ছয় নাই 
মোট: ৪ ৩ ৯ ৫ 
ভারতবর্ষ £ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ 
"স্থান প্রথম খেলা ভারতবর্ধ জয়ী, ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী ড় মোট খেলা 
ভারতবর্ষ ১৯৪৮-৪৯ ৩. ১ ৪ 
ওয়েষ্ট ইত্িজি ১৯৫৩ ৩ > ৪ ৫ 
যোট £ ০ ২ রর 


Coane Mena Tne Mo EO ES | সি, 


ne ha) 


এক ইনিংসে দলগত 





সর্ক্বোচ্চ রাণ . 


ইংলণ্_৯০৩ ( ৭ উই£ ডি ) ওতাল, ১১৩৮ 
অগ্রেলিয়া_৭২৯ (৬ উই: ভি) লর্ভস, ১৯৩০ 


ইংলও--৮৪৯; কিংষ্টোন, ১৯৩০ 


ওয়ে ইতিজ_-৫৫৮ ; ট্রেণ্ট ভ্রিজ, ১৯৫০ 


ইংলও--৬৫৪ 7 (এ উই:) ভার্বান, ১৯৩৮-৩৯ 
দক্ষিণ আক্রিকা1__ ৫৩৮ ; লিডস ১৯৪১ 


বিভিন্ন দেশের টে 


সর্বনিষ্ন রাণ 


৪৫ ; সিডনি, ১৮৮৬-৮৭ 
৩৬ ॥ বাখিংহাম, ১৯০২ 
১০৩ ) কিংষ্টোন, ১৯০৫ 
ওভাল, ১৯৫০ 
৯৭) লর্ভস, ১১৩৩ 


৭৬ ; লর্ভল, ১৯০৭ 
৩০; পোর্ট এলিক্কাবেখ 


১৮৯৫-৯৬ ; বামিংহাম ১৯২৪ 


ইংলও-_৫৬০ (৮ উই; ডি) ॥ ১৯৩২-৩৩ 
নিউজিল্যাও-_৪৮৪, লঞ্ভস, ১৯৪৯ 


অদ্ট্রেলিয়া-_-৫৫৮ ; ব্রিসবেন, ১৯৩১ 
ওয়েষ্টইণ্ডিজ্_৩৬২ ; সিডনি ১৯৫১ 
অগ্রেলিয়া--৫৭৮ ; মেলবোর্ণ ১৯১০-১১ 
দক্ষিণ আক্রিকা_4০৬ ॥ এ খু 
ইংলগু-_৫৭১ (৮ উই$)) ম্যাঞ্চেষ্টার, ১৯৩৬ 
তারতবর্ধ---৪৮৫ € ৯» উই: ভিঃ ) বোস্বাই 
১৯৫১-৫২ 
ভারতবর্ধ_-৩৮১ ; এ্যাডলেড, ১৯৪ ৭-৪৮ 
অগ্রেলিয়া_ ৬৭৪ 7; এ ন 
ভারতবর্ষ__৪৫৪ ; দিলী, ১৯৪৮ 
ওয়েষ্টইণ্ডিজ-_৬৩১ এ ওঃ 


১৮১ ৪ ক্রায়েষ্টচার্চ ১৯২৯-৩০ 
১১২; এ ১৯২৯-৩০ 


৮২ ; এডলেড, ১৯৫১ 
৭৮ ; শিডমি, ১৯৫২ 


৭৫; ভার্বান ১৯৫০ 
৩৬ 7 মেলবোর্, ১৯৩১-৩২ 


১৩৪ ) লর্ভস্‌। ১৯৩৭ 
৫৮ ; মাকেষ্ঠার ১১৫২ 


«৮ ) ব্রিসবেন, ১৯৪৭-৪৮ 
১০৭ ; সিডনি, এ 


১২৯ ; ব্রিজটাউন, ১১৫৩ 


২২৮ ) এ ১৯৫৩ 


খেলার বিবিধ রেকর্ড 
ব্যক্তিগত সৰ্ব্বোচ্চ 
রাণ 


৩৬৪-__এল, হাটন ; ওভাল, ১৯৩৮ 
৩৩৪-_ভ্র্যাডয্যান ; লিডস, ১৯৩০ 


৩২৫-_স্তাওহাম ; কিংষ্ঠোন, ১১৩০ 


*২৭০--ক্ধে, হেড.লে ; এ ১৯৩৫ 


২৪৩-ই. পেন্টান্ন ॥ ভার্বান, ১৯৩৮-৩৯ 
' *৬৬-_এছ্রিক ঘোয়ান ; লিভস্‌, ১৯৫১ 


*৩৩৬- _হামগু ; অকৃল্যাও, ১৯৩৩ 
২০৬ এম, ভোনেলী ॥ জর্ডস, ১৯৪৯ 


ৎৎ৩-_ত্র্যাভম্যান ; ত্রিসবেন, ১৯৩০-৩১ 
*১২৩-_-এফ. মার্টিন ; সিডনি, ১১৩০-০১ 
*২৯৯--ভ্ৰযাভম্যান ; এযাভলেড, ১৯১-৩২ 
৭৩১---এ, নোর্স । জ্বোছানেসবার্গ, ১৯৩৫ 


২১৭-_ভবলিউ, হাযঞ্ড ; ওভাল, ১৯৩৬ 
১৮৪-_ভিন্রঃ মানকড়, লর্ডস, ১৯৫২ 


১৪৫ _হাঁক্ষারে, এযাভলেও, ১৯৪৭ 
২০১ ব্রযাতয্যান ॥ আযাভিলেভ, ১৯৪৭ 


*১৬৩_ আপ্তে ৪ ৩য় টেষ্ট, ১৯৫৩ 
২৩৭-ওরেল ) ৫ম টেষ্ট ১৯৫৩ 


* নট আউট নির্দেশ কৱে। 


১০ 
১৯ 


ডবল তিনশত 
সেঞ্চুরী রাণ 
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২৪০ বর্ষপন্ভী 
টে& ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব রেকর্ড 


টেষ্টে রেকড পার্টনারশিপ রাণ 


[ইংলগু, অগ্েলিয়া, ভারতবর্ষ, নিউজিল্যা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওরে ইন্ডিজ এবং 
পাকিস্তান এই সাতটি দেশের মধ্যে এ পর্য্যন্ত যতগুলি টে খেল| হুইয়াছে তাহাতে 
প্রতিষ্টিত বিশ্ব রেকর্ড ] 


উইকেট রাণ জুড়ির মাম মর্ম 
১ম ৩৫৯ এল, ছ্বাটন এবং ওয়াসঞ্কক ( ইং ) 

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জ্বোহানেসবার্পে ১৯৪৮-৪৯ 
য় ৪৫১ ডি, ছি. ব্র্যাডম্যান এবং পোপ্পফোর্ড ( অষ্টরেঃ ) 

ইংলণ্ডেৱ বিপক্ষে ওভালে ১৯৩৪ 
ত্য ৩৭০ এডব্ি৮ এবং কম্পটল ( ইং ) রা 

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে লর্ভসে ১৯৪৭ 
রর্থ ৩৮৮ ব্র্যাডম্যান এবং পোন্দফোর্ড (অগেঃ) 

ইংলগ্ডের বিপক্ষে লিডসে ১৯৩৪ 
ত্য ৪০৫ ব্র্যাডম্যান এবং বার্শেল ( অষ্টরেঃ ) 

ইংলণ্ডের বিপক্ষে সিডনিতে ১৯৪৮-৪৭ 
৬ ৩৪৬ ব্রাভম্যান এবং ফিঙ্গলটন ( অষ্টরেঃ ) 

ইংলণ্ডেৱ বিপক্ষে মেলবোর্ণে ১৯৩৬-৩৭ 
৭ম ১৬৫ ছিল এবং ট্রাত্বল ( অষ্টেঃ ) 

ইংলগ্ডের বিপক্ষে মেলবোর্ণে ১৮১৭-৯৮ 
্ম ২৪৬ এমস্‌ এবং কি, এ্যালেন (ইং) 

নিউজিল্যাঞ্জের বিপক্ষে লর্ভসে ১৯৩১ 
৯ম ১৫৪ সি, প্রিগোনী এবং জ্ছে. ব্যাকহাম (অঃ) 

ইংলঙেয় বিপক্ষে সিভমিতে ১৮৯৪-১৫ 
১০ম ১৩০ আর, ফোষ্টার এবং ডব্লিউ: রোডস (ইং) 

অ্রেলিয়ার বিপক্ষে সিডনিতে ১৯০৩-০৪ 


একটি টেষ্ট ম্যাচে সৰ্ব্বোচ্চ মোট রাণ £ ১৯৮১ তাশ; ১০১১ রণ 
(দক্ষিণ আক্রিক1__:৫৩০ ও ৪৮১) এবং ৯৭০ রাশ ( ইংলও__৩১৬ ও ৬৫৪-৫ 
উইঃ )__ ভার্বান ১৯৩৮-৩৯ ) 


খেলাধূলা ২৪১ 


একটি টেষ্ট ম্যাচে দলগত সৰ্ব্বোচ্চ রাণ £ ১১২১ রাপ ; ৮৪৯ ও ২৭২ 
(৯ উইঃ ভিন্পেঃ )--ইংলণ্ড , ওয়ে ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে কিংসটোনে, ১৯২৯-৩০ ) 

এক ইনিংসে দলগত সৰ্ব্বোচ্চ রাণ £ ৯০৩ (৭ উই: ডিয্লেঃ) ইংলণ্ড, 
অগ্রেলিয়ার বিপক্ষে ; ওভালে, ১৯৩৮ । 

এক ইনিংসে দলগত সর্ধনিগ্ন রাণ £ ৩০__দক্ষিণ আক্রিকা ! ইংলণ্ডের 
বিপক্ষে ; পোর্ট এলিন্বাবেথ, ১৮৯৫-৯৯ এবং বাঁমিংহাম, ১৯২৮ । 

একটি টেষ্ট ম্যাচে দলগত সৰ্বনিয় রাণ £ ৮১ বাণ (৩৬ ও ৪৫ রান; 
২০ উই: )_ দক্ষিণ আক্রিকা, অ্টেলিয়ার বিপক্ষে ; মেলবোর্ণ,_১৯€১-৩২ ) 

দুইবার টেষ্টে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী £ একমাত্র হাবার্ট লাটফ্লিফ (ইংলও) 
এবং জর্জ হেলে ( ওয়েষ্ট ইঞ্ডিক্ন ) ব্যতীত অপন্র কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে 
ছুইবার টেৱ উতপ্ন ইনিংসে সেঞ্চুরী করিতে সক্ষম হুন নাই । 

হাৰ্বার্ট.সাটক্লিফ £ ১৭৬ ও ১২৭ ( ১৯২৪-২০; অষ্টেলিয়ার বিপক্ষে ) 


{ ইংলণ্ড ) ১০৪ ও ১০৯* ( ১৯২৯; দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ) 
জর্জ হেডলে ঃ ১১৪ ও ১১২ (১৯২৯-৩০, ইংলণ্ডের বিপক্ষে) 
( ওয়েষ্ট ইঞ্জিজ ) ১০৬ ও ১০৭ (১৯৩৯7 ইংলণ্ডের বিপক্ষে ) 


পর্যায়ক্রমে টেষ্ট ম্যাচে সেঞ্চুরীর রেকর্ড £ ৮৪-দ্‌ ত্যাডম্যান_ 
২৭০ বাণ ( ২য় ইনিংস মেলবোর্ণ ), ২১২ (খর ইনিংস, এ্যাডলেভ), ১৬৯ রাণ (১ম 
ইনিংস, ছেলবোরণ)-__ইংল্ডের বিপক্ষে ঘখাক্ষমে ওয়, ৪র্খ ও ৫ম টেষ্ট ম্যাচ * ১৯৩৬- 
৩৭। 

১৪৪ (২য় ইনিংস, নটংহাম), ১০২ (২ ইনিংস, লর্ডস) ১০৩ ( ১ম ইনিংস, 
লিগস )-__ইংলগডের বিপক্ষে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ধর্থ টেষ্ট ম্যাচ ; ১৯৩৮ সাল । গয় 
টেষ্ট ম্যাচ বৃষ্টির ভত অহ্টিত হয় নাই। , 

১৮৭ ( ১ম ইনিংস, ব্রিসবেন ) এবং ২৩৪ ( ১ম ইমিংস, লিডনী )--১৯৪৬-৪৭ 
সালে ইিংলণ্ডের বিপক্ষে ১ম ও ২য় টেষ্ট ম্যাচ । ১৯৩৮ সালের ৫ম টেষ্ে ত্রাভম্যাম 
আহত থাকার যোগদান করেন নাই। 

পৰ্য্যায়ক্ৰমে টেষ্টের ইনিংসে সেঞ্চুরীর রেকর্ড ঃ 

এভার্টন উইক্দ্‌ ( ওয়েষ্ট ইঞ্জি )-_*টি সেঞ্ুৱী (বিশ্ব রেকর্ড ) 


১৪১ ( বিপক্ষে ইংলণ্ড, কিৎসটোন, ১৯৪৭-৪৮ ) 
১২৮ { " ভারতবর্ষ, দবিলী, ১৯৪৮-৪৯ ) 
১৯৪ ( ৮. ভারতবর্ধ, বোহটই, ১৯৪৮-৪৯ ) 


১৬২ ও১০১( * ভারতবর্ষ, কলিকাতা, ১৯৪৮-৪৯ ) 
১৬ 


২৪২ বৰ্ষপঞ্জী 


জে. এইচ, ফিঙ্গলটন (অষ্ট্রেলিয়া ) ৪টি সেঞ্চুৱী ( ১১২, ১০৮ ও ১১৮ দক্ষিণ 
আফ্রিকার বিপক্ষে, ১৯৩৪-৩৬ ; ১০০ রাশ ইংলশ্ডের বিপক্ষে ১৯৩৬-৩৭ ) | 

এ. মেলভিল ( দক্ষিণ আফ্রিকা )_-৪চি সেঞ্চুরী (১০৩ হংলগের বিপক্ষে, 
১৯৩৮-৩৯ ; ১৮৯, ১০৪৮ ও ১১৭ রাঁণ ইংলগ্ডের বিপক্ষে ১৯৪৭ )। 


পধ্যায়ক্রমে টেষ্টের ইনিংসে ডবল সেঞ্চুরী £ 
ভবলিউ, হামও ( ইংলণ্ড )__২৫১ ( সিডনী ), ২০০ ( মেলবোরশ )-_অগ্্রেলিয়ান্ন 
বিপক্ষে ২য় ও ৩য় টেষ্টের ১ম ইনিংসে, ১৯২৮-২৯ সাল | ২২৭ (১ম টেষ্ট ১ম ইনিংস) 
ও ৩৩৬৯ (২য় টেষ্ট ১ম ইলিংস), নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯০২-৩৩ সাল। 
ভন ব্র্যাডম্যান (অগ্রেলির ): ৩০৪ ( ৪র্ধ টেষ্ট) ও ২৪৪ (৫ম টেষ্ট ) ১ম 
ইনিংস, ১৯৩৪ সালে ইংলগ্ডের বিপক্ষে । 


টেষ্টের একই সিরিজে ডবল সেঞ্চুরীর রেকর্ড £ 
টি ভন ব্র্যাভম্যান ( অষ্ট্রেলিয়া )_ -২৫৪ (৯র টেষ্ট, লর্ভস ), ৩৩৪ (ওয় টেষ্ট, 
লিভস ) ও ২৩২ ( ৫ম টেষ্ট, ওভাল )--১৯৩০ সালে ইংলগ্ডের বিপক্ষে । 


এক ইনিংসে ব্যক্তিগত তিন শতাধিক রাণ £ 

৩৬৪ রাঁণ : এল. হাটন ( ইং ) অ্রেলিয়ার বিপক্ষে ওভালে ( ১৯৩৮ ) 
সময়__১৩ ঘণ্টা ২০ মিদিট । 

৬৩৩৬ "* ;: ডবলিট, হৃ৷মণ্ড (ইং) নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে অকল্যাঞ্ডে 
(১৯৩২-৩৩) সময় ৩১৫ মিঃ ৷ 

৩৩৪ " £ ডন ব্রযাভম্যান ( অষ্ট্রেঃ) ইংলণ্ডের বিপক্ষে, লিভসে (১৯৩০) 
সময়-_-৩৭৫ মিঃ ॥ 

৩২৫ ১১ £ এ. স্কাওহাম (ইং) ওয়ে ইঞ্জিজের বিপক্ষে, কিংসটোনে (১৯২৯-৩০) 


সময়- -১০ ঘণ্টা । 
৩০৪ +» 2. ভন ব্র্যাভম্যান (অষ্ট্রেঃ) ইংলণ্ডের বিপক্ষে, লিডসে (১৯৩৪) 
সময়_-৪ ন্ট! । 
টেষ্টে অধিকসংখ্যক সেঞ্চুরী £ 


ভন ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রে)_-২৯ বার (বিশ্ব রেকর্ড) ; ভবলিউ, হামণ্ড (ইং)--২২ বার ; 
এইচ. সাটক্লিক (ইং) ১৬ বার ; জে. বি, হব স্‌ (ইং )-- ১৫ বার ; 

এল. ছাটন ( ইং )--১১ বাৱ '; জি. হেভলে ( ওয়েষ্ট ইঞ্জি )-_১০ বাৱ ; 

ডি, কম্পটন ( ইং )--৮ বাৱ । 


খেলাধুলা ২৪৩ 


এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্ক্বোচ্চ রাণ £ ০৬৪-_লেন, হাটন (ইংলও ); 
অধ্টেলিয়ার বিপক্ষে ; ওভাল, ১৯৩৮ । 
দীর্ঘতম টেষ্ট ম্যাচ? ১০ দিন; ইংলও-দক্ষিণ আফ্রিকা) ডার্বান, 
১৯৩৮-৩৯ । ইংলণ্ড ৩১৬ ও ৬৫৪ ( ৫ উই: ) $ দক্ষিণ আফ্রিকা_৫৩০ ও ৪৮১ । 
খেল! ড্। 
দীর্ঘতম টেষ্ট ইনিংস £ হাটন (ইংলও) ১৯৩৮ সালে ওতালে অষ্ট্রেলিয়ার 
বিপক্ষে ১ম ইনিংসে ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট ব্যাট করেন। একজন খেলোয়াড়ের 
পক্ষে ইহাই দীর্ঘতম টে ইমিংস। 
একই ইনিংসে একই দলের একাধিক ডবল সেঞ্চুরী £ 
(১) ভৰা, পকফোর্ড_-২৬৬ এবং ভি. জি. ব্রযাভম্যান__২৪৪, ইংলণ্ডের বিপক্ষে, 
১ম ইনিংসে, ওভাল ( ১৯৩৪ ) 
(২) ডি. জি, ব্রযাভমা(ন_-২৩৪ এবং এস, ঝি, বার্পেস__২৩৪, ইংলতওয় বিপক্ষে 
১য ইনিংসে, সিডনী ( ১৯৪৬-৪৭ ) 
একটি খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরী £ টি; ইংলও-অষ্টে লিয়া 
ইংলগু (৪টি)__বার্পেট ১২৬, পেন্টার ২১৬*, হাটন ১০০, কম্পটন ১০২--১ম 
ইনিংলে। 
অষ্ট্রেলিয়া (৩)-_ম্যাককাব ২৩২, ১ম ইনিংসে 3 ব্রাউন ১৩৩, ব্র্যাডম্যান 
১৪৪ ২য় ইনিংসে--নটিংহাম ১৯৩৮। 
এক ইনিংসে একদলের সর্বাধিক সেঞ্চুরী £$ ৪ট_ইংলঙ (বার্পেট 
১২৬, পেন্টার ২১৬, হাটন ১০০ এবং কম্পটন ১০২--১ম ইনিংহাম, ১৯৩৮ | 


ব্োহ্িৎ 
জবিকসংখ্যক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড ঃ ২১৬ উইকেট (৩৭ টেষ্টে) 
__সি- ভি. শ্রিষেট ( অষ্ট্রেলিয়া ) 
এক সিরিকে অধিকসংখ্যক উইকেট £ ৪৯ উইকেট_এদ. এফ বার্পেল 
(ইংলণ্ড ) দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, ১৯১৩-১৪ 
একটি ম্যাচে অধিকসংখ্যক উইকেট £ ১৭টি উইকেট--এস্‌. এফ, বার্দেপ। 
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জোহানেসবার্গে ২য় টেষ্ট, 
৫৬ রাপে ৮টি এবং ১০৩ রাগে ৯ট-_-১৯১৩,১৪ সালে | 
একদিনে অধিকসংখ্যক উইকেট £ ১৪-_-এইচ,, তেরিটী ( ইংলও )। 
১৯৩৪ সালের ২৫শে জুন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮০ রাণে ১৪টি উইকেট পাঁন। 


২৪৪ বর্ধপঞ্জী 


এক ইনিংসে অধিকসংখ্যক উইকেট £ 2টি করিরা উইকেট নিয়লিখিত 
খেলো য়াড়গণ পাইয়াছেন ৫ 

জি. লোম্যান ( ইংলণ্ড ), ২৮ রাণে দক্ষিণ আক্রিকাম বিপক্ষে ১৮৯৫-৯৬| 

এম্‌. এফএ বার্পেস € ইংলণ্ড ), ১০৩ রাণে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৯৯১৩-১৪ 1 

এ. মেইলী ( অস্ট্রেলিয়া ), ১২৯ রাণে ইংলগডের বিপক্ষে ১৯২০-২১ । 


হাট ট্রক 
বোলার পক্ষে বিপক্ষে মাঠ বৎসর 
এক, স্পোফোর্থ অগধ্রেলিয়া ইংলণ্ড মেলবোণ ১৮৭৮-৭১ 
ডবল, বেট্দ্‌ ইংলগ অষ্ট্রেলিয়া চি ১৮৮২-৮৩ 
জে. ব্রিগস্‌ i সিভনী ১৮৯১-৯২ 
জে. ছিয়া(নি নি তি লিডস ১৮৯৯ 
এইচ. ট্রান্বল অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ড মেলবো্ণ ১৯০২-০৩ 
কটি, জি. ম্যাথুজ bs দঃ আফ্রিকা ্যাকেষ্টার ১৯১২ 
*টি, জি. ম্যাথুজ 5 নি ৯১১২ 
এম. এঢালোম ইংলণ্ড মিউজিল্যাগু জে চার্চ ১১১৯.৩০ 
টি, গডার্ড # দঃ আক্রিকা জোহানেসবার্গ ১৯৩৯-৪০ 


*টি, জি, ম্যাথুজ একই টেট ম্যাচের উভয় ইনিংসেই হাট্টিক্স্‌ করে যে বিশ্ব 
রেকর্ড করেছিলেন তা আজও অক্ষুন্ন আহে । 


ফ্িল্ডৎ 


সর্ধাধিক ক্যাচ : ১১০টি ॥ ডর, আর, হাম, ৮৫টি টেষ্ট ম্যাচে । 

একটি টেষ্ট ম্যাচে সর্বাবিক ক্যাচ £ ৬ট ; জে. এম. গ্রেপরী ( অষ্ট্রেলিয়া ) ইংলগ্ডের 

বিপক্ষে ১৯২০-২১, সিডি | 

টেণের এক সিরিজে সর্বাধিক ক্যাচ £ ১৪টি ; জে. এম. প্রেগরী ১৯২০-২১ সালে 
ইংলঞ্ডের বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়াতে এই রেকর্ড করেন৷ 


উইকেট কীপিং 


সর্ধাধিক উইকেট লাত £ ১৩০ ( ষ্যাম্পড ৫২, কট ৭৮ )- ভঙ্লিউ. ওজ্ডফিজ্ড ৫৪টি 
টেষ্ট ম্যাচ খেলিয়া এই রেকর্ড করেন। 


খেলাধূলা ২৪৫ 


একটি টে ম্যাচে সর্ধযাধিক উইকেট লাভ £ ৮৪ ; (১) জে, জে. কেলী (অষ্ট্রেলিয়া) 
ইংলঞণ্ডের বিপক্ষে ১৯০১-০২ সালে সিডনিতে ৮টি ক্যাচ 
বরিয়া এই রেকর্ড করেন । (২) লেসলি এযামেস 
(ইংলও) ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্রের বিপক্ষে ১১৩৩ সালে ওভালে 

হী ধ্যাম্প আউট করেন ও ৬্চী ক্যাচ ধরেন। 

অল্-রাউণ্ডার 

(টেষ্ট খেলায় ১০০ উইকেট লাভ এবং ১০০০ রাণ করার ক্ুতিতব ) 

রাণ এতারেজ উইকেট এভারেজ 


ভক্লিউ, রোড স (ইংলও ) ২,৩২৫ ৩০১৯ ১২৭ ২৬১% 
এম. এ, নোব ল (অষ্ট্রেলিল্না) ১,৯৯৭ ৩০২৫৪ ১২১ ৭৪৯১ 
যরিস টেট ( ইংলণ্ড ) ১,১৯৪ ২৫৪৮ ১৫৪ ৬-১৩ 
জর্জ গিফেন অষ্ট্রেলিয়। ) ১,২৩৮ ২৩৩৫ ১০৩ ২৭০৯ 
ভিন্ন, মানকড় ( ভাৱতবৰ্ষ ) ১,৪২৫ ২৯৬৮ ১২৩ ৩১৮৮ 
কিৰ মিলার ( অষ্ট্রেলিয়া )* ১,৮১৪ ৪০২৯ ১০৭ a০'৫০ 
ডব্লিউ. ওচ্ডফিল্ড (অষ্ট্রেলিয়া) ১,৪২৭ ২২৬৫ ১৩০  ( ষ্যাস্পড ৫২, 
কট ৭৮) 


টেষ্ট খেলার ইতিহাসে উইকেট-কীপার হিসাবে একমাত্র অষ্ট্রেলিয়ার ভর্নিউ. ওল্ডফিজ্ড 
এই 'ডবল’ ( ১০০০ রাণ এবং ১০০ উইকেট ) সম্মান লাভ করিয়াছেন। বাকি 
সকলই বোলার । 

ভারতবর্ষের তিন্ব, মানকড অপর সফলের তুলনায় কমসংখ্যক টেষ্ট ম্যাচ 
খেলিয়া এই ‘ডবল’ সম্মান লাভ করেম। এই ভবল সম্মান পাইতে কাহাকে 
কতগুলি টেষ্ট ম্যাচ খেলিতে হুইয়াছে তাহার হিসাব--তিন্ত, মানকড় 
(ভারতবর্ষ ) ২৩৪, এম. এ. নোব ল ( অষ্ট্রেলিয়া ) ২৭টি, জর্জ গিফেন ( অধ্ট্েলিয় ) 
৩০টি, মরিস টেট ( ইংলগু ) ৩৩টি, উইলক্রেড রোড স ( ইংলগু ) ৪৩টি, এবং 
কিথ মিলার ( অষ্ট্রেলিয়া ) ৩৩টি । 

ভারতীয় ক্রিকেট: রঞ্জি ট্রফি 

বি ট্রফি ভারতের আল্তঃপ্রাদেশিক সর্বশ্রেষ্ঠ বাৎসরিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ॥ 
১৯৩৪-৩৫ সালে প্রথম খেলা আর্ত হুয়। থ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় রাজকুঘার 
রঞ্জিং সিংজীর স্মরপার্ধে পাতিয়ালার মহার।জ! “রঞ্জি ফি" নামে এই সুবর্ণ কাপটি 
উপহার দিয়াছেন । 


* ১১৪৩ সালের ইংলণ্ড অক্ট্রেলিয়ার ৪১তম টেষ্ট পর্য্যায়ের খেলা .আরন্ের 
আগে পর্যন্ত হিদ্াব । 





২৪৬ বৰ্ষপঞ্জী 


রঞ্জি ট্রপি বিজয়ীদের তালিকা 

বিজয়ী বিজিত বংসর 

বোদাই নন্ার্ণ ইণ্ডিয়া ১৯৩৪-৩৫ 
বোশ্বাই মাত্রাব্ধ ১৯৩৫-৩৬ 
মবনগর বাল! ki ১৯৩৫-৩৭ 
ফারদরাধঘাঁদ নবনগর ১৯৩৭-৩৮ 
বাঙ্গলা দক্ষিণ পাঞ্জাব ১৯৪১-৪১ 
মহান্াষ্ট্ যুক্তপ্রদেশ ১৯৩১-৪০ 
যছারাষ্ট মাদ্রাজ ১৯৪০-৪১ 
বোম্বাই মহীশুর ১৯৪১-৪২ 
বরোদা হারদরাবাদ ১৯৪২-৪৩ 
পশ্চিম তাৱত বাঙলা ১৯৪৩-৪৪ 
বোম্বাই ছোলকার ১৯৪৪-৪৫ 
হোলন্কার বনোদ! ১৯৪৫-৪৬ 
বরোদা ছ্োলকাত ১৯৪৬-৪৭ 
হোলকার বোম্বাই ১৯৪৭-৪৮ 
বোদ্বাই বরোদা ১৯৪৮-৪৯ 
বল্োদা ছোলকার ১৯৪৯-৪০ 
ছোলকার গুলরাট ce ১৯৫০-৫১ 
বোস্বাই হোলকার তত ১৯৫১-৫২ 
ছোলকার শত বাঙ্গল! শ ১৯৫২-৫৩ 


ব্যক্তিগত সৰ্ববাধিক রাণ £ ৪৪৩_বি. বি. বিকার মানা ), মহারাষ্ট্র 
বনাম কাখিয়াবাড়, পুপা, ১৯৪৮ । 

উপধুর্ঠপরি সর্বাধিক সেঞ্চুরী £ *ট__রসি মোদী ( বোদ্বাই ), ১৯৪৪) 

১৬০ সিন্ধুর বিপক্ষে ॥ ২১৩ পশ্চিম ভারতের বিপক্ষে ; ২৪৫* বরোদার 
বিপক্ষে ; ১১৩ উত্তর ভারতের বিপক্ষে ; ১৫১ হোঁলকারের বিপক্ষে । 

উপযু্পরি ইনিংসে সর্বাধিক সেঞ্চুরী £ ৪টি- বিজয় যার্চেণ্ট ( বোহাই ) 

১৪২* বরোদার বিপক্ষে, ১৯৩৮ ; ১২০ শিঙ্ষুর বিপক্ষে, ১৯৩৮) ১৪৩ লবনগরের 
বিপক্ষে, ১৯৩৯ ১ ১০৯ মহারাষ্ট্রের বিপক্ষে, ১৯৪০ । 

এক মরসুমে সহল্স রাপ £ রসি মোদী ( বোশ্বাই )» ১৯৪৪ সাল । 
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ব্যক্তিগত সৰ্ব্বাধিক সেঞ্চুরীর রেকর্ড £ ১৬ট-_ভি. এম. মার্চেন্ট ৪ 
১৪ট- ডি, এস, হাজারে । =ট্ট__যুন্ডাক আলী? ৭টি_রসি মোদী এবং 
ইত্রাছ্মি 1 

দলগত সর্ধাধিক রাণ £ ৯১২ (৮ উইঃ )-_হোলকার ; ইন্দোরে মহীশুর 
দলের বিপক্ষে, ১৯৪৫ । 

দলগত সর্বাপেক্ষা কম রাণ £ ২২ বাণ__দক্ষিণ পাঞ্থাব ॥ অম্বৃতসরে 
উত্তর ভারত দলের বিপক্ষে, ১৯৩৪ । 

একটি খেলায় সর্ধাধিক সমষ্টিগত রাণ £ ২০৭৬ (৩৮ উইকেট ), 
বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র, পুণা, ১৯৪৮1 (প্রথম শ্রেণীর খেলার পৃথিবীর রেকর্ড )। 

বিশ্ব পাটনারসিপ রেকর্ড 2 4৭৭ (৪ উই+)-_হাঙ্জারে (২৮৮) এবং গুল 
মহন্মদ (৩১৯), বরোদা ; হোলকার দলের বিপক্ষে ; বরোদা, ১৯৪৬-৪৭ ( রঞ্ি 
ট্রফির খেলায় এবং পৃথিবীর যে কোন স্থানে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর খেলায় যে কোন 
উইকেটের জুটতে বিশ্বরেকর্ড ) 

৪৫৫ ( ২য় উইঃ )--বি. বি. নিশ্বলকার (৪৪৩*) এবং কে. ভি. ভাগ্ডারকতর 
(২০৫৪) মহারাষ্ট্র; পশ্চিমভারত ঠেঁটের বিপক্ষে ; পুণা, ১৯৪৮-৪৯ (প্রথম শ্রেণীর 
খেলায় ঘর উইকেটে বিশ্ব পার্টনারসিপ রেকর্ড )। রি 


বোলিং 


হাটিটিক £ এপর্ধ্স্ত ছয়জন বোলার “হাটটি,ক” করিয়াছেন । বাকা 
জিলানী (উত্তর ভারত-__দক্ষিণ পাঞ্জাব )--১৯৩৪ ; স্ুবারক আলী ( নবনগর--. 
পশ্চিম ভারত )--১৯৩৬ ; টি, সি, লংফিল্ড ( বাছ্ছল! - বিহাৱ )-- ১৯৩৭ ; জে. বি. 
খোট ( বোস্বাই-_বরোদ! )--১৯৪০ , তি, নরোত্তম ( কাৰিয়াবাড়_বরোদ! )__ 
১৯৪৭; সুটে ব্যানাজ্জি ( বিহার-_দিদ্লী জেলা )-১৯৪৮। 

এক ইনিংসে নয়টি উইকেট লাভ £ আব, ওয়াদকার ( বোস্বাই_ 
পশ্চিম ভারত )_-১৯৩৭ ; সি. টি, সারভাতে ( হোলকার--মহীশূর )_-১৯৪৫ 7 
পুল মহম্মদ (হার়দরাবাদ-_মান্রা্গ)__১৯৪৭ ; কে, কানন (মাত্রাজ্_হায়দরাবাদ) 
-১৯৪৭। 


এক মরন্ুমে সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড 8 ৪০ট-_পি. এস, 
নাইডু ( বরোদা )--১৯৪২। | 











: বিশ্বসাহিতো অনিন্দা 
2 কাবা-স্ষ্টি পবীন্দ্রনাথের 
“গীতা শু লিঙ্গ। কবি- 
প্রতিভার এই দান 
অনন্ত কালের রস- 
ভাণ্ডারে শাশ্বত সম্পদ ॥ 


শতাব্দীর গৌ রবের উপর প্রতিষ্ঠিত 
“লন্ষমীবিলাস” কেশতৈল আজও গুণে 
ও পবিত্রতায় অপরাজেয় । কেশ পরিচধ্যায় 
অন্থুপম “লক্ষ্মীবিলাস” তাই সর্ববতুতে 
সকল নর-নারীর আনন্দের সামগ্রী। 


এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং লিঃ 
লক্ষীবিলাস হাউস ££: কলিকাতা-_-৯ 


N.LP- 
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ফুটবল 


প্রাচীন ইতিহাস 

ফুটবল খেলা ভারতবর্ধের অগুতম প্রধান আকর্ষনীয় খেল। কথিত আছে 
ফুটবল খেলার সর্বপ্রথম প্রবর্তক হইলেন চীনের অন্তর্গত নানকিনের রাজ! আও । 
ইহার পিছনে রাজপরিবারের একটী কাহিনী জড়িত আছে। রাজা আও তাহান 
একমাজ পূত্র পিংপং-এর উচ্ছ খল জীবনের দ্বণিত কাহিনী শুনিয়া ক্রোধে তাহার 
পশ্চাস্তাগে এক প্রচণ্ড পদাঘাত করেন । কিন্ত পিংপং রাজার পদাখাত প্রতিরোধ 
করেন, অন্তদিকে রাজা আও ত্রাব্সসভায় ভুূতলশায়ী হইয়া শরীরে দ্বারুণ বেদনা! 
বোধ করেন । অহুসন্ধানে জান! যায়, পিংপং পূর্ব হুইতেই দেহের পম্গান্তাপে 
লোহার চাদর বাধিয়া প্রস্তুত হুইরাই আপিয়াছিলেন। রানা আও রাজপক্তার 
নিজের দৈছিক্ক অক্ষমতাঁয় অপমানিত বোধ করেন | তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, 
তাহার পদাখাতের প্রচণ্ডতা তিনি একদিন জললাঁধারণের সন্মুখে প্রমাণ কন্সিবেন। 
এই প্রতিজ্ঞা হইতেই কুটবল খেল! আবিষ্কারের উপযুক্ত অমি প্রত্তত হয়। রাজা! 
পায়ের সন্মুখে যাহা পান তাহাতেই পদাঘাত করিতে লাগিলেন! ফলে রাশ- 
প্রাসাদের অনেক সূলাবান বন্ত ভূপাতিত এবং চতুন্দিকে নিক্ষিপ্ত হুইল, কিন্ত রাজ! 
আও:এর সেদিকে কোন ভ্ঞক্ষেপ নাই। অবশেষে নিয়মিতভাবে রাজউষ্চানে 
একটি লোহার বলের সাহায্যে তিনি পায়ের শক্তি ব্বষ্ধির অনুশীলন করিতে আর্ত 
করেন। অন্থচরগণ বলট আগাইয়া দিতেন আর তিমি পরম উৎসাহের সহিত 
পদাধাত করিরা দুরে বলটি পাঠাইয়া দিতেন । ক্রমশঃ সকলেই পরম উৎসাহ বোধ 
করিতে থাকেন এবং শেষ পর্য্যন্ত প্লাজা আও-এর পর্িকজনা এবং পৃষ্ঠপোষকতার 


অক্কালের মধ্যে পায়ের সাহায্যে বল খেল! চীনের সর্ব একটি জনপ্রিয় খেলায় 
পরিণত হয় । 


আধুনিক পর্যায়ের সুক্রপাত £_ ১৮৪৯ ইষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কেম্ত্রিছের 
এক সভায় কেবলমাত্র পা দির] বল খেলা! সন্বচ্ধে আইন রচিত হয়। ১৮৮৩ জষ্ঠাব্দে 
কেম্ত্রিজে ফুটবল খেলার প্রচলিত আইন সংশোধন এবং পদ্ধিবর্তন ফর! হয় । 
১৮৬৩ উঠানে ইংলণ্ডে ফুটবল এযাপোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ 
১৮৭২ ষ্টান্ছে ফুটবল খেল। আড্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৭২ গানে 
১৬ই মার্ড এফ. এ. কাপ প্রতিযোগিতা আন্ত হুয় এবং প্রথম বৎসরে এক. এ. কাপ 
বিজয়ী হয় ওয়াগডাঁরাস“ দল । ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জাহয়ারী ফুটবল খেলায় 
পেশাদার প্রথ। সশ্ব:কার করা হয়। ১৮৮৭ গ্রষ্টাব্দে ফুটবল খেলার আইনের আমুল 
পরিবর্তন হর। ন্‌ 


২৫২ বৰ্ষপন্ধী 


ফুটবল খেলায় ক্ষটল্যা্ডের দানও উল্লেখযোগ্য । স্কটিশ মিশনারীদের চেষ্টায় 
সুইডেন, অদ্বিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে ফুটবল খেলার প্রচলন 
এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং ক্কটিশ কুটবল খেলোয়াড়দের পৃবিবাব্যাণী স্রনাম 
প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৬০ গ্রষ্ঠাব্দে স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত সখের ফ্লাব কুইদ্দ পার্ক 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জাশ্ছানীতে ও আমেরিকায় এবং ১৮৮০ শ্বঠান্ছে 
ক্যান।ডায় প্রথম ফুটবল খেল! আরম্ভ হন্র। ১৯২৪ সৃষ্ঠাব্দে তুরস্কে কুটবল 
খেলোয়াড়দের ডিগ্রী বিশরপ-ব্যবস্থা প্রবন্তিত হুয়। 


বিশ্ব অলিম্পিক ফুটবল 


নিয়লিখিত দেশসমূহ এপধ্যান্ত জয়লাভ করিয়াছে £ 
১৯০০--খ্রেট বৃটেন, ১৯০৪-_গ্রেট স্বটেন, ১৯০৮-_্রেট ব্বটেন, ১৯১২__প্রেউট 
স্কটেন, ১৯২০-_বেলক্িয়াম, ১৯২৪-_উক্রগুরে, ১৯২৮--উরুপ্যরে, ১৯৩২-_ খেলা 
হয় নাই, ১৯৩৬-_ইটালী, ১১৪০ ও ১৯৪৪ সালে খেলা হয় নাই, ১৯৪৮-- সুইডেন, 
৯১৫২_ হাঙ্গেরী । 


জুলেস রিমেট কাপ (বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানসিপ ) 
পূর্ববর্তী বিজয়ী ও বিজিত দল 
১৯৩০ উকুপ্জয়ে-_-৪ আৰ্চ্ছেন্টিন ২ 
১৯৩৪ ইটালী_-২ চেকোল্লোভাকিয়া_-১ 
১৯৩৮ ইটালী __৪ হালেরী-_২ 
৮১৯৫০ উরুগুয়ে ( ৫ পয়েন্ট ) ব্র্যাজিল__( ৪ পয়েন্ট ) 
এশিয়ান ফুটবল টুর্ণামেন্ট 


প্রথম আর্ত ১৯৫২ । ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, ব্ৰহ্মদেশ এবং সিংহল এই চারটি 


দেশ যোগদান করে। 

চ্যাম্পিয়ান £ ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান । 

উপরোক্ত চারিট দেশের মধ্যে লীগ প্রথায় খেল! হয়। ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান 
উভয় দেশই অপরাজেয় থাকে । কোন পক্ষের বিরুদ্ধেই গোল হয় নাই । ভারতবর্ষ 


গোল দেয় ৭টি, পাকিস্তান ৩টি । 





* লীগ প্রথা অগ্্যায়ী খেলান হয়। 


খেলাধুলা ২৫৩ 
ভারতবর্ষে প্রথম ফুটবল খেলার প্রচলন 


১৮০২ প্ষ্টাব্ে বোম্বাইরে অহুষ্টিত মিলিটারী বনাম বোশ্বাই অংইল]াগের 
খেলাটি ভারতবর্ষের প্রথম ফুটবল খেল! বলিয়া বিদিত । ভারতবর্ষের মধ্যে 
কুটবল খেল! প্রথম বিশেষ জনপ্রিয় হুইয়া উঠে এলাহাবাদে (১৮৫০) । ১৮০২ 
খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফুটবল খেলার সুচনা । ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী 
সমান্জে ফুটবল খেলার সমাদয় হয়। ১৮৯৩ খৃষ্ঠাবে কলিকাতায় আই, এফ, এ. 
ফুটবল প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। 


ভারতে বৈদেশিক ফুটবল দল 


১৯৩৬--বালিন অলিম্পিকে যোগদানকানী চীন! দলই আমাদের দেশে প্রথম 
বৈদেশিক ফুটবল দল হিসাবে ফুটবল খেলিতে আসে । চীনা দল মোঁট তিনটি 
ম্যাচ খেলে । কলাকল__চীনা__১ : ভারতীয় একাদশ-_১ , চীনা--১: বোম্বাই 
একাদশ-_০ 9 সিভিল মিলিটারী-_-২ $ চীনা ১1 

১৯৩৯__ লগনের বিখ্যাত ইসলিংটিন কোরিস্থিয়ান দলের ভারতবর্ষে আগমন । 
খেলার ফলাকল : মোট খেলা ৩২ । এই দলের জয়-_-২৭, ড-_৪, পরাজয় ১ 
(ঢাকায় ঢাকা স্পোর্ং এাসোঃ কাছে ১--০ ) ৷ 

১৯৩৮ _তারতবর্ধে বব! দলের ফুটবল খেলার সফর । ফলাফল আই, এফ, 
এ._১ £ বন্থা--০ ॥ ক্যালকাটা-যোছনবাগান--২ : বর্ম্ধা--৩ , আই, এক. এ. 
ভারতীয় একাদশ-_১ 3 বর্শ্মা_১। 

১৯৪৮--চীনা ফুটবল দলের কলিকাতায় ৪টি প্রদর্শনী খেলায় যোগদান । 
ফলাফল £ চীন!--৩ £ মহঃ ম্পোর্ঠিং__-১ 7 চীনা--০ : ইষ্ট বেঙ্গল-__২ ; চীনা--০ £ 
যোহনবাগান--০ ; চীনা--০ £ আই, এফ, এ_১। 

১৯৪৯-সুইডেনের খ্যাতনামা হেলসিংবর্গ ফুটবল টীম কলিকাতায় তিনটি 
ফুটবল খেলায় যোগদান করে । কলাফল £ হেলসিংবর্গ_ ০ £ মোহনবাগান-_০ । 
হেলসিৎবর্গ_২ £ ইষ্ট বেঙ্গল-_০ ; হেল(সিংবর্গ--১ £ আই. এফ. এ._-০। 

১৯৫১__গটেনবর্গ সুইডিস ফুটবল দল কলিকাতায় তিনটি ম্যাচ খেলে । 
ফলাঁকল £ গুটেনবর্গ_০ £ ই বেঙ্গল-__-১ $ গটেনবর্গ__২ £ আই. এফ, এ. দল-_ 
৪; গুটেনবর্গ_১: মোহনবাগান_০ ) 

১৯৫২_লিঞ্চ এযাথলেটিক ক্লাব (অধ্রিঘ্া) কলিকাতায় তিনট ম্যাচ খেলে। 
ফলাফল £ অধ্বিান_০ £ মোহুনবাগান-_০ ; অস্রিয়ান_-২ ২ আই, এক, এ--০) 
অক্টিয়ান-_৪ £ নিখিল ভারত দ্ল-__-০। 


২৫৪ বর্ধপজী 


বিদেশে ভারতীয় ফুটবল দলের সফর 


১৯২৪-__আই. এক. এ. কর্তৃক অনুমোদিত প্রথম ভারতবর্ষের বাহিরে বে- 
সরকারী ভারতীর কুটবল দলের যবন্বীপ এবং ট্রেটস সেটেলমেন্ট সকর । এই দলটি 
কেবলমাত্র বাঙ্গালী ফুটবল খেলোরাড় দ্বার! গঠিত হয়। কোন খেলার দলের 
পরাজয় হয় নাই। 

১৯১২৬-_ দ্বিতীয় বেসরকারী ভারতীয় দলের যবন্ধীপ এবং ট্রেটস্‌ সেটেলমেণ্টে 
সফর । 

১৯৩৩-_সরকাত্রীভাবে প্রথম সর্ধ ভারতীয় দলের সফর সিংহলে । খেলার 
ফলাফল : মোট খেলা_-৫ ॥ ভারতীয় দলের জয়__৪, ড্ু--১। ভারতীয় দলের 
বিরুদ্ধে মোট ৪টি গোল হুয় এবং ভারতীয় দল ১১টি গোল দেয় । 

১৯৩৪-_ সরকারীভাবে সর্ব ভারতীয় ফুটবল দলের দক্ষিণ-আ[ফ্রকার সফর । 
খেলার ফলাফল £ মোট খেলা_-১৯। ভারতীয় দলের জর-_১৮; হাঁর_-১ 
(১-৩ গোলে নাটাল দলের কাছে)। তিনটি টেষ্ট খেলাতেই তারতীর দল 
যথাক্রমে ২-০, ২-০ ও ২-১ গোলে শ্রয়লাড করে। ভারতীয় দলেৱ বিরুদ্ধে 
মোট ১৩টি গোল হয় এবং তাঁহারা ৮৩ গোল দেয়। 

১৯৩৮-কলিকাতার স্বানীর খেলোরাড় দ্বারা গঠিত আই. এফ. এ. দল 
অধ্রেলিয়াতে খেলিতে যায়। খেলার ফলাফল £ মোট থেলা_-১৭। ভারতীয় 
দলের জয়-_৭, হার_৮, ড-_২। «টি টেষ্ট খেলার মধ্যে ১ম, ৪র্থ ও ৫ম 
টেষ্টে ভারতীয় দলের যথাক্রমে ৩-৫, ৪-৫ ও ১-৩ গোলে পরাজয় হয়) ওয় 
টেষ্টে ৪-১ গোলে জয়লাভ করে এবং ২য় টেঞ্টে ৪-৪ গোলে ডর হয় । 

১৯৪৮--বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতাঁর ফুটবল দল ২--১ গোলে 
ফ্রান্সের কাছে ইংলণ্ডে ছার স্বীকার করে । 

১৯৫০-_রেছ্ুন, ঘংকৎ, ব্যাংকক সকর £: এই সফরে গ্রীশৈলেন মরার 
অধিনায়কত্ব ১৮ জন খেলোয়াড় যোগদান করেন। 

খেলার ফলাফল : মোট খেলা ৮, ভারতীয় দলের পক্ষে জর-_৬, হার-_০, 
ড--২। 

১৯৫১--ট, আও-এর নেতৃত্বে ভারত'র ফুটবল দল ডিসেম্বর মাসে দূর প্রাচ্যের 
দেশগুলিতে কুটবল সফরে যায় । খেলার ফলাঁকল £ মোট খেলা--৮, দলের পক্ষে 
আর _-৩। হার--৩ এবং ড্র--২। 

১৯৫২__হেলসিক্ষি বিশ্ব অলিম্পিকে তারতীর ফুটবল দল যুগোক্সাভিয়ার নিকট 
১০--১ গোলে পরাজিত হয়। 


খেলাধুলা 


২৫৫ 


আই. এফ. এ. শীন্ড বিজয়ী দল 
প্রথনারস্ত_ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ 


১৮৯৩-৯৪--রর্যাল আইরিশ রাইফেলস 
১৮৯৩__রয্যাল ওয়েলশ কুঞ্জিলিযাস 
১৮১৬--ক্যালকাট! এক. সি, 

১৮৯৭_ ডালহোসী 
১৮৯৮--প্রষ্টারসায়ার রেজি: 
১৮৯৯-_সাউথ ল্যাঙ্কাসায়াস” 
১১০০-__কা।লকাটা! এক. সি. 

১১০১- রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস্‌ 
১৯০২--৯৩ নং হাইল্যাাস” 
১৯০৩-০৪-__ক্যালকাটা এফ, সি. 
১৯০৫-__ভালছোৌসী 

১৯০৬__ক্যালকাটা এফ. সি. 
১৯০৭__হাইল্যাগ্ডাস”লাইট ইনফ্যান ট্র 
১৯০৮-১০-__গর্ভনস্‌ হাইল্যাঙাস” 
১৯১১-_মোহনবাঁগান 
১৯১২-১৩--রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস 
১৯১৪-_কিংস্‌ ওন রেন্জিমেণন্ট 
১৯১৫ক্যালকাঁটা এক. সি. 

১১১৬ দেকেও নর্থ ই্যাফো্ডন্‌ 
১৯১৭-__দশম মিড ললেন্ত 

১৯১৮- সগ্তম ট্রেনিং রিজার্ভ 
১৯১৯--১ম ব্রেকনকসায়ার 
১৯২০--১ম ল্লাকওয়াচ 

১৯২১ ওল উষ্টারসাস্রার 
১৯২২-২৪-__ক্যালফাটা৷ এফ, সি. 


১৯২৫--২য় রয়্যাল স্কট ফুক্জিলিরাসূ” 
১৯২৬-২৮--২য় সেরউড করেষ্ঠাস” 
১৯২৯--রয়্যাল আলষ্টার রাইফেলস্‌ 
১৯৩০-_সিকোর্থ হাইল্যাও]স” 
১৯৩১__এইচ. এল. আই. 
১৯৩২-__এসেষ্স রেজিঃ 
১৯৩৩-_ডি, সি. এল, আই. 
১৯৩৪-__কে.আর. আর, বলাম ভারহা।অস্ 
[ খেলা অমীমাংসিত ] 
১৯৩৫স্ইষ ইয়র্কসূ 
১৯০৬--আহমেডান স্পোর্টিং 
১৯৩৭-৬ষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড 
১৯৩৮-ইঞ& ইরর্কস্‌ 
১৯৩৯-_পুলিশ এফ. সি. সি. 
১৯৪০--এরিয়ান্স ক্লাব 
১৯৪১-৪২--মহমেডান স্পোর্টিং 
১৯৪৩ -ইষ্ট বেঙ্গল 
১৯৪৪-__ বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ে 
১৯৪৫--ইষ্ট বেঙ্গল 
১৯৪৬-_ খেল! হয় নাই । 
১৯৪৭--মোঁহ্‌নবাগান 
১৯৪৮--মোহনবাগান 
১৯৪৯-৭০-৫৪ ১--ই্ট বেঙ্গল 
১৯৭২--মোহনবাপান ২,০ রাজস্থান ২,০ 
[ খেল! অসমাপ্ত ] 


ভু] 


FOR UTC! 





খেলাধূলা 


২৫৭ 


কলিকাতা ফুটবল লীগ (প্ৰথম বিভাগ ) বিজয়ী দল 
প্ৰথমারস্ত_১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ 


১৮৯৮- গ্রষ্ারসায়ার রেছিমেন্ট 
১৮৯৯--ক্যালকাটা এফ, সি, 
৮১৯০০-০১-_রযাল আইরিশ রাইফেলস্‌ 
১৯০২-_কে. ও. এস. বি. 
{১৯০৩--১৩নং হাইল্যাগডাস” 
১৯০৪--কিংস্‌ ওন ল্যাঙ্ধাষ্ঠার রেজিমেন্ট 
{১৯০৫--কিংস্‌ গুন ল্যাঙ্কাষ্টার রেজিমেন্ট 
১৯০৬-_হাইল্যাও!স লাইট ইনফ্যান টি 
১৯০৭--ক্যালকাটা এফ. সি, 
+১৯০৮-_গর্ভনস হাইল্যাগুার্স 

১৯১০৯ ঞঁ 

১৯১০--ডালহোসী 
১৯১১--লোকে!-আর-জি-এ 

+১৯১২- ব্টাকওঘাচ 

১৯১৩ ওঁ 

১৯১৪--৯১নং হাইল্যাগাস” 
১৯১৫--১০ম মিভ.লসেব্স 

{১৯১৬ কালকাটা এফ. সি. 
১৯১৭-_লিন্কম্সায়ার 

১৯১৮ ক্যালকাটা এফ. সি. 
১৯১৯-১২নং স্পেশাল সার্ভিস ব্যাটেঃ 
১৯২০--ক্যালকাট। এক. সি. 


১৯২১-_ডালহোৌসী 
₹১১২ৎ__ক্যালকাটা এফ. সি. 
১৯২৩ 


১৯২৪-__ক্যামেরনস্‌ 
১৯২৫__ক্যালকাঁটা এফ. সি. 
+১৯২৬- নর্থ ষ্যাফোৰ্ডস্‌ 
১৯২৭ ওঁ 
১৯২৮-২৯-_ডালহোৌসী 
১৯৩০--বয় রয়্যাল রেজিমেণ্ট 
১৯৩১-৩০-_ভারহামস্‌ এল, আই, 
১৯৩৪-৩৮-- মহমেডান স্পোর্টিং 
১৯৩৯--মোঁহনবাগান 
১৯৪০-৪১--মহমেডান স্পোর্টিং 
১৯৪২-_ইষ্ট বেঙ্গল 
১৯৪৩-৪৪-_মোছনবাগান 
১৯৪৫-৪৬-__ইঠ বেঙ্গল 
১৯৪৭-_থেলা হয় নাই 
+১৯৪৮-__মহুমেভান স্পোর্টিং 
১৯৪৯__ ইষ্ট বেঙ্গল 

২১৯৫০ এ 
১৯০১__মোহনবাগান 
১১৫২ ই বেঙ্গল 
১৯৫৩-_খেলা অসমাপ্ত 


উপযুণপরি তিনবার আই, এফ. এ. শীল্ড জয়ী 
(১) গর্ভনস্‌ হাইল্যাশডাল” € ১৯০৮-১০ ) 
(২) ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব € ১৯২২-২৪ ) 
(৩) শেরউভ ফরেন” ( ১৯২৬-২৮ ) 
(৪) ইষ্ট বেঙ্গল ( ১৯৪৯-৫১ ) 





{ অপরাক্ছেয় অবস্থার লীগ বিজনী 


5১৭ 


২৫৮ বৰ্ষপন্ধী 


সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিকবার আই. এফ. এ. শীষ্ড বিজয়ী £ ৯» বার 
ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব । 


একই বছরে 
প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ এবং আই. এফ. এ. শীল্ডে জয়লাভ 


(১) অঠারসায়ার রেজিমেপ্ট (১৮১৮) 

(২) ৱয্যাল আউরিশ রাইফেলল ( ১৯০১) 

(৩) গর্ডনস্‌ হাইলাগাস”( ১৯০৮ এবং ১৯০৯) 
(8) ক্যালকাটা! এক. পি, ( ১৯২২ এবং ১৯২৩) 
(৫) মহমেডান স্পোর্টিং ( ১৯৩৪ এবং ৪১) 

(*) ইষ্ট বেঙ্গল ( ১৯৪৫,৪৯,৫০ ) 


অন্তাণ্য বিখ্যাত ভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিত। 


রোভাস “কাপ £ প্রথম আরম্ভ ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দ । ১৯২৩ সালের পূর্ব 
পর্ধ্যস্ত একমাত্র বোম্বাই ওয়াই. এম. সি. এ. ভিন্ব অপর কোন অপামরিক কুটিবল 
দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিত না! ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মোহন- 
বাগান ক্লাব বিশেষ আমন্ত্রণে এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ভারতীয় অসামরিক 
ফুটবল দল হিসাবে যোগদান করে এবং ফাইনালে ভারহামস এল, আই.-এর কাছে 
৪__-১ গোলে পরাজিত হয়। 


রোভাস”“বিজয়ী ভারতীয় দলের নাম £_-(১) বাঙ্গালোর নুসলিমস্‌ 
(১৯১৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৪৮ ), মহমেডান স্পোৰ্টং € ১৯৪০), বাটা! স্পোর্টিং ক্লাব, 
কলিকাতা ( ১৯৪২ ), ইষ্ট বেঙ্গল (১৯৪৯), ছারদরাবাদ পুলিশ (১৯৪০, ১৯৪১, 
১৯৫২) । ১৯৫২ সালের রোভাঁস” ফাইনালে জয়ী হুইয়া হায়দরাবাদ পুলিশ 
উপস্্যপরি তিনবছর ৱোভাস“কাপ লাভ'করিয়াছে। প্রতিযোগিতার স্থচন! থেকে 
হায়দরাবাদ পুলিশ ভিন্ন আর কোন অসামনিক দল এই গৌরব লাভ করিতে 
পারে নাই। 
ডুরাণ্ড কাপ :_-১৮৮৮ সালে খেলা স্থরু। ১৯৪০ সালের পুর্বে কোন 
ভারতীয় দল ভুরাগু কাপ জয় করিতে সক্ষম হুম্ঘ নাই | ১৯৪০ লালে প্রথম 
তারতীর দল হিসাবে মহমেডান ম্পোর্টং ক্লাব (কলিকাতা ) ভুরাও কাপ জয় 
হুয়। ১৯৪১ সাল থেকে খেলা স্থগিত ছিল | ১৯৫১ সালে পুনরায় খেলা আরম্ভ 


খেলাধূলা ২৫৯ 


হুইরাছে এবং এী বৎসর ফাইনালে কলিকাতার ইষ্ট বেদল ক্লাব ২-১ গোলে 
রাজস্থান ক্লাবকে পরাজিত করিয়। দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসাবে কাপ বিষয়ী 
হুইয়াছে। 

১৯৫২ সালের ফাইনাল £ ই বেঙ্গল_১ £ হারদরাবাদ পুলিশ-_০। 


জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা £ আই. এফ. এর তৃতপুর্বব সভাপতি 
সম্ভোষের হ্বর্গার মহারাজ্রার স্তিরক্ষার্থে আই. এক, এ. কর্তৃক প্রদত্ত সন্তোষ 
মেমোরিয়াল কাপ" আস্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা ছিসাবে পর্রিচালিত 
ছয় । খেল! আরম্ভ হইয়াছে ১৯৪১ সালে । ১৯৪২, ১৯৪৩ এবং ১৯৪৮ সালে 
* খেলা হয় নাই। 


বৎসর বিজলী বিজিত গোল স্বান 
১৯৪১ বাঙ্গলা দিল্লী ৪৫১ কলিকত! 
১৯৪ ২৪৩ খেল! বন্ধ টু 

১৯৪৪ দিলী বাঙ্গল! ২-০ দিলী 
১৯৪৫ বাঙ্গলা বোম্বাই ২-০ বোম্বাই 
১৯৪৬ মহীশুর বাঙ্গলা ২-১ বাঙ্গালোর 
১৯৪৭ বাঙলা বোস্বাই ১০ কলিকাতা 
১৯৪৮ খেলা বন্ধ 

১৯৪৯ পশ্চিমবঙ্গ হায়দরাবাদ ৫-০ কলিকাত। 
১৯৫৩ পশ্চিমবঙ্গ হায়দরাবাদ ১-০ কলিকাতা 
১৯৪১ পশ্চিমবঙ্গ বোম্বাই ১7০ বোম্বাই 
১৯৫২ মহাশুর পশ্চিমবঙ্গ ১৬ বাঙ্গালোন্র 


হকি খেলার ইতিহাস £? হুকি বেল! ছই রকমের_'কিল্ড-হকি' ও 
“আহিস্নহকি”। আড়াই হাজার বংসর পূর্ক্বেও ফিল্ড-হকি খেলা প্রচলিত ছিল 
বলিয়া! নান! এীঁতহাসিক নিদর্শন হুইতে জানা যার। প্রাচীন গ্রীসের তান্তর্য্য- 
নিদর্শনে কারুকার্য্যমণ্ডিত জলাধার ও নানাবিধ পাত্রে অস্কিত হকি খেলার দৃক্ত অক্ষয় 
হুইয়। আছে । প্রাচীন শ্রীস ছিল খেলাধূলার জগ্মভূমি । তৎকাঁলের গ্রীক ও রোমক 
খাতির প্রাণপ্রাচূর্য্যে হকি খেলা বলিষ্ঠ রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে 


হিং বর্ষপঞ্তী 


এই খেলা তিন্ন নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানকালে প্রচলিত “হকি” খেলার 
নিত্রমাবলীর সহিত প্রাচীন রোমকদের হুকি খেলার রীতির আংশিক মিল আছে। 
বর্তমানে প্রচলিত 'হকি' শব্দটি ফরাসী ‘হো-কে’ ( চ7০0096) শব্দ হইতে উৎপডভি 
লাত করিয়াছে। কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে ১৪শ শতকে ফরাসী দেশে 
সর্বপ্রথম হকি খেলার উৎপত্তি হয় । কফরাসীগণেৱ অনুকরণে ইংরাজেৱাও হকি 
খেলার চর্চা আরম্ভ করে এবং ওঁ ‘হো-কে’ নামেই এই খেলাকে অভিহিত করে । 
পরবর্তীকালে ইংরান্দেরাই 'চ০০৪৮ শব্কের বানান ও উচ্চারণের পরিবর্তন করিয়া! 
বর্তমান 'ম০০৮০y” শবে স্বপাপ্তরিত করে । 

‘আইস-হুকি’ ব। বরফের উপর হুকি খেলার প্রথম প্রচলন হুর প্রায় ৮০ বংলর 
পূৰ্ব্বে । ১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দের স্বতকালে মাকৃগিলে সর্বপ্রথম 'আইস্-হৃকি' খেলা 
অনুষ্টিত হয়। বর্তমানে 'আইস্-হকি' খেলার জনপ্রিন্নত| উত্তর-আমেরিকার মধ্যোই 
সীমাবদ্ধ । 

১৮৭৫ শ্বষ্টান্থ পর্যান্ত “ফিল্ড-হুকি? বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন মিয়মানুসারে খেলা 
হইত, সর্বত্র কোন একটি নিৰ্িষ্ট নিন্ম অহুসৱণ করা হইত ন! । ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে 
ফিল্ড-হকি ক্ষমে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং ১৮৭৫ খ্বষ্টাব্দে 11908 
Hookey Association’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বপ্রথম এই এযাসোসিয়েশনই হুকি 
খেলার একটি নিৰ্চিষ্ট নিয়মকাহুন রচনার অগ্রসর হুয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিঠিত 
‘Wimbledon Hockey Club’ হকি খেলার নুতন নিয়মাবলী হটনা করে । 
এই ফ্লাব আজ পর্যন্তও হকি খেলা সংক্রান্ত নিয়মাবলী সম্পর্কে নির্দেশদানের 
একমাজ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত । 


ভারতীয় হকি 


হুকি খেলায় ভারত নিঃসন্দেহে পৃথিবীর লীর্ধস্থালীয়। ১৯২৮ শ্ষ্টান্দে আম- 
ষ্টার্ডামে, ১৯০২-এ লস্‌ এযাঞ্জেলেসে, ১৯৩৬-৭ বার্লিনে, ১৯৪৮-এ লগ্নে এবং ১৯৫২ 
সালে হেলসিক্ষিতে অনুষ্ঠিত উপয়ু পরি পাঁচটি অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতার 
ভারতবর্ষ চ্যাম্পিরানশিপ লাত করে'। 
বাইটন কাপ £ ইহা ভারতীয় হকির শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতামূলক খেলা । 
১৮৯৫ শ্ষ্ঠান্ছে প্রথম এই খেলা আরম্ভ হর। প্রতি বৎসর মে-জুন মাসে কলিকাতায় 
এই হকি প্রতিযোগিতা অহুঠিত হয়। নিয়ে বাইটন কাপ বিজন্বী দলসন্ূহের সম্পূর্ণ 
তালিক1 দেওয়া হইল । 
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বাইটন কাপ বিজয়ী দল 

১৮৯৫-১৬-__ভাঁভাল ভলাচ্টিয়াস* ১৯২৪-_ক্যালক1টা এফ. সি. 
১৮৯৭-৯৮-_-এস. পি. জি. মিশন, বাঁচি ১৯২৫-২৬_কাষ্ঠমস 

১৮৯৯- রেজা fl ১৯৭৭- জ্যাতেছিয়ান্দ 

১৯০০-__সেন্ট জেমস্‌ স্থল ১৯২৮-টেলিশ্বাক রিক্রিয়েশন 
১৯০১-০২-- রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস ১১২৯-_- ই, আই, রেলওয়ে 

১৯০৩-_এস. পি. জি. মিশন ১৯৩০-৩২-_কাষ্টমস্‌ 

১৯০৪-_হর্শেট, শিবপুর ১১৩৩-_খাসী হিরোজ 

১৯০4-__বি, ই. কলেজ ১৯৩৪-_ রেঞ্জার্স 

১৯০৬-০৭-_ এস. পি. জি. মিশন ১১৩৫__কা&মল্‌ 

১৯০৮-১০-_কাইমস্‌ ১৯৩৬ বোখাই কাষ্দল্‌ 
১৯১১--রেঞ্জার্স” ১৯৩৭-_বি. এম. আর, 

১৮১২-__কাঞমস ১৯৩৮শকা৪মস্‌ 

১৯১৩-_রেক্জা ১৯৩৯-_বি. এন. আর, 

১৯১৪--এম. এ. ও. কলেজ, আলীগড় ১৯৪০--ভুপাল ওয়াঙারাস” 
১৯১০--রেঞ্জাস্ ১৯৪১-_ভগবস্ত ক্লাব, জিকমগন়্ ও 
১৯১৬ বি, ওয়াই, এযাসোসিরেশন, লাক্ষৌ তুপাল ওয়াগারা্স 
১৯১৭--রেঞ্কাস ১৯৪২-_রেঞ্তাস” 

১৯১৮-_বি. ওয়াই, এসোসিয়েশন, লক্ষৌ ১৯৪৩-৪৫-_বি, এন. আর. 

১৯১১- ক্গাতেরিয়াব্ ১৯৪৬__ পোর্ট কমিশনার্স 

১৯২০-__ আসানলোল নিক্রিরেশন ১৯৪৭-_( খেলা হয় নাই) 
.১৯২১-বি, ই. কলেজ ১৯৪৮- মুক্তপ্রদেশ ও পোর্ট“ কমিশমাস” 
১৯২২-__ই, বি, রেলওয়ে ১৯৪৯-৫০-_-টাট1 স্পোট'ল ( বোক্বাই ) 
১১২৩ ওয়াই, এম্‌. এ., লক্ষ ১৯৫১- হিচ্দুস্থান এয়ারক্রাফট 

১৯৫৭-__ মোহনবাগান ১৯৫৩_টাটা স্পোর্টস্‌ (বোশ্বাই ) ২ 


সর্বাপেক্ষা বেশীবার বাইটন কাপ বিজয়ী ১ ১১ বার-_ ক্যালকাটা 
কাষ্টমস । উপযুপরি বিজয়ী £ ( ১) ক্যালকাটা কাষ্টমস-_৩ বার হিসাবে (১৯০৮- 
১০), (২) ক্যালকাটা কাষ্টদস-__৩ বার ( ১৯৩০-৩২ ) ; (৩) বি. এম, আর. 


_-৩ বার ( ১৯৪৩-৪৫ )। 
কলিকাতা হকি লীগ 
গত করেক বৎসরের প্রথম বিভাগের হকি লীগ বিজয়ী £ ১৯৪১- পুলিশ ; 
১৯৪২-,পোর্ট কমিশনার্প) ১৯৪৩- রেঞ্জাস) ১৯৪৪-_পোর্ট কমিশনাস” ; 


২৬২ বর্ষপজী 


১৯৪৫--মছুমেভান স্পোর্টং ॥ ১৯৪৬ পোর্ট কমিশনাস” / ১৯৪৭ খেলা হয় 
মাই ); ১৯৪৮__পোর্ট কমিশনাস+; ১৯৪৯-_পোর্ট কমিশনার) ১৯৫০ কামস ; 
১৯৫১ ও ১৯৫২-_মোহ্মবাগান ॥ ১১৫৩-_তবানীপুর । 


একই বছরে 
প্রথম বিভাগ হকি লীগ এবং বাইটন কাপ জয়ী 
১। বি. ই. কলেঙ্গ, শিবপুর (১৯০৫) 


২। ক্যালকাটা কাষ্টমস (১৯০৯, ১৯১০, ১৯১২, ১৯২৬, 
১৯০৩০, ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৮ ) 


৩। রেঞ্জার্স (১৯১৫, ১৯১৭, ১৯৩৮) 
৪। পোর্ট কছিশনা ( ১৯৪৫, ১৯৪৮ ) 
৫1 মোহনবাগান ( ১৯৫২ ) 


জাতীয় হকি প্রতিযোপ্নিতা 
(১৯৫১ সাল হইতে শ্বগীয় এস. রলস্বামী কাপ ) 
বৎসর বিজয়ী দল বিজিত দল স্থান 
১৯২৮ যুজপ্রদেশ__২ রাজপুতানা__-১ কলিকাতা 
*১৯৩০ রেলওয়ে পঞ্জাব * লাহোর 
১৯৩২  পঞ্জাব_২ বাঙ্গলা-__০ কলিকাতা 
১৯৩৪ খেলা বন্ধ 
১৯৩৬ বাজলা--১ মানভাদার_--০ কলিকাতা 
*১৯৩৮  বাঙ্গল! ভূপাল কলিকাতা 
১৯৪০  বোস্বাই__২ লিললী-_০ বোম্বাই 
১৯৪২ দিল্পী-_২. পঞ্জাব_০ পঞ্জাব 
১৯৪৪  বোস্বাই--৩ গোয়ালিয়র_০ বোদ্বাই 
১৯৪৫ ভুপাল_১ যুক্তপ্রদেশ_০ গোরক্ষপুর 
৮৯৪৬ পঞ্জাব_-১ দিল্লী কলিকাতা 
১৯৪৭ পঞ্জাব__২ বোম্বাই-_১ বোস্বাই 
১৯৪৪৮ ভূপাল__৩ বোম্বাই-_২ বোম্বাই 
১৯৪৯ পুর্ববপঞ্জাব-_২ পশ্চিমবাংলা_-০ দিলী 
১৯৫০ পুর্ব পঞ্রাব__৪ ভূপাল--২ ভূপাল 
১৯৫১ পুর্বব পঞ্জাব_১ সাতিসেস__০ মাত্রার 
১৯৫২ পশ্চিযবাংলা-_ ১,২ পুর্ববপঞ্জাব_ ১,১ কলিকাতা 
১৯৫৩ সাভিলেস-__১ পুর্ববপঞ্তাব_০ বালালোর 





* লীগ খেলার প্রথান্থলারে থেলান হয় । 
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মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা 


বিশয়ীদল 
১৯৩৮--খড়গপূর ( বাংল! ), ১৯৩৯-__-ফলিকাতা, ১১৪৭৪ ১৯৪৮ ও ১৯৪৯-_ 


বোগ্াই, ১৯৫০-_মব্যাপ্রদেশ, ১৯৫১-_বোস্বাই ; ১৯৫২-_বিশ্যী £ বোশ্বাই--১ £ 
বিজিত : বাংলা--০। 


ধ্যানচাদ হকি প্রতিযোগিতা 


হকি খেলার ঘাঁছকর ধ্যানটাদের নামে প্রতিষ্ঠিত ১১৫২ সালে প্রথম বাৎসরিক 
হুকি প্রতিযোগিতার কাইনালে পঞ্জাব পুলিশ ২--১ গোলে হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট 
দলকে হারাই! ধ্যানচাদ কাপ পাইয়াছে। প্রতিযোগিতার পেপন্থ দল ১--০ 
গোলে সেপ্ট/াল রেলদলকে হারাইয়া ওয় স্বান লাত করিয়াছে । 


বিশ্ব অলিম্পিকে যোগদানকারী ভারতীয় হকি দল 


১১০৮ সালে কিল্ড-হুকি প্রতিযোগিত! বিশ্ব অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠানের 
তালিকায় প্রথম স্থান পায় । বৃটেন ১১০৮ এবং ১৯২৪ সালে জ্রহুষ্টিত বিশ্ব অলিম্পিক 
গেয়সের হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে জয়ী হুইয়া দুইবার স্বর্ণপদক লাভ করে। 
১৯২৮ লালে আমষ্টার্ডামে অহুষ্টিত বিশ্ব অলিম্পিক গেমস অস্থষ্ঠানে ভারতবর্ষ 
হকি প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করিষ! প্বণপদক পায়। ১৯২৮ থেকে ১৯৫২ 
সাল পর্ধাজ্জ অনুঠিত পাচটি বিশ্ব অলিম্পিক গেমসে ভারতবর্ষ উপসুপরি পাঁচবার 
হকি প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বিশ্ব অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ কোন 
খেলায় হার স্বীকার করে নাই-_২০টি খেলাতেই রী হইয়াছে । এই ৭০টি খেলার 
ভারতবর্ধ বিপক্ষ দলকে ১৪০ট গোল দিয়াছে এবং নিজে গোল খাইয়াছে 
মাত্র ৭টি। 

১৯২৮: আমষ্টার্ডামে অঙ্থঠিত অলিম্পিক গেমসে প্রথম ভারতীয় দল পাচটি 
খেলার যোগদান করিয়াছিল । ফলাফল : ৬ ০ গোলে অট্রেলিয়াকে,১__০ গোলে 
বেলজিরামকে। ৫__০ গোলে ডেমমার্ককে, *_-০ গোলে সুইজ্ান্রল্টাওকে এবং 
৩-০ গোলে হল্যাওকে পরাজিত করিয়! তারতবর্ধ অলিম্পিক হকি বিশন্বী হয়। 
ভারতবর্ষের বিপক্ষে একটি গোলও হয় নাই, অপরদিকে ভারতবর্ষ ২৯টি গোল 
দিয়াছিল। অধিনায়ক ছিলেন শ্রয়পাল সিং এবং ই, পেনিদার । 


২৬৪ বৰ্ষপঞ্জী 


১৯৩২ £ লস্‌ এযান্জেলসে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় লাল শ! বোখারির 
অধিনায়কত্ে দ্বিতীয় অলিম্পিক ভারতীয় হকি দল জাপানকে ১১--১ গোলে এবং 
ফাইনালে আমেরিকাকে ২৪-১ গোলে পরাঞ্জিত করিয়া! ঘিতীয়বার পর্য্যায়ক্কমে 
বিশ্ব অলিম্পিক হকিতে চ্যাশ্পিয়ামশিপ লাভ করে। 

আমেরিকার বিপক্ষে এই ২৪ গোলই অলিম্পিক গেমসে ‘রেকর্ড' হইয়! আছে | 

১৯০৬ £ জাৰ্স্মাতে অলিম্পিক খেলা হুয় ব্যামটাদের অধিনায়কছে ৷ 

ফলাফল £ ভারতবর্ষ _৪ £ হাঙ্গেরী__০7 তারতবর্ষ__এ £ আমেরিকা_০ 7 
ভারতবর্ষ_৯» £ জাপান--০; ভান্রতবর্ষ-_১০ £ ক্রাব্দ-_-০7 ভারতবর্ষ-_-৮ £ 
আশ্মান_-১। 

১৯৪৮ £ লণ্ডনে অহ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক খেলায় ভারতীয় হকি দল ফাইনালে 
জয়লাত করিয়া পর্য্যারক্রমে চারবার অলিম্পিক হকি চ]াস্পিয়ানশিপ লাভ করে । 

খেলার ফলাফল : ‘এ’ এ,পের খেলার ভারতবর্ষ ৮-০ গোলে অগ্রিযাকে,.১-_১ 
গোলে আর্জেন্টিনাকে, ২০ গোলে স্পেনকে হারার এবং ৬ পয়েন্ট পাইয়া পর্বস্বান 
লাত করে । পেষি-ফাইনালে নেদারল্যাওকে ২--১ গোলে এবং ফাইনালে গ্রেট 
ব্রিটেনকে ভারতবর্ষ ৪__০ গোলে পরাজিত করে । 

১৯৫২ £ হেলসিক্ষিতে অমুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতবর্ষ ৪--০ গোলে 
অস্রিরাকে, ৩-__১ গোলে ইংলগুকে ( সেমি-ফাইনাল ) এবং *--১ গোলে নেদায়- 
ল্যাওকে (ফাইনাল ) পরাজিত করিয়া! ৫ম বার বিশ্ব হকি চ্যাম্পিয়ান হয়। 


টেনিস 


টেনিস খেলার জন্ব-ইতিহাস সম্পর্কে এতিছ্না(সকদের মধ্ো বিভিন্ন মত প্রকাশ 
করিতে দেখা যায় । একদল বলেন ফ্রান্সে টেনিস খেলার জন্ছ। অপর দলের মতে 
রোমকরাই যথার্থ টেনিস খেলার প্রবর্তক । আছুমানিক ১২শ শতাকীতে ফ্রান্সে 
*1.9 75099 নামে যে বল খেলার প্রচলন ছিল পত্রবর্ভীকাঁলে সংক্ষার এবং 
পরিবর্তনের ফলে সেই খেলাই টেনিস এই নুতন নামে জনসাধারণের কাছে পরিচয় 
লাভ করে। ফরাসী ভাষায় '7,9 729000৪ শব্দের অর্থ হাতের তালু । পূর্বের 
ক্রান্সের থেলোয়াড়রা ব্যাটের পদ্িবর্ডে হাতের তাল্গু দিয়া বলটি খেলিত । ১৩শ 
শতাব্দীতে ফ্রান্সের রাজ! প্রাসাদের মলো কোর্ট নিশ্বাণ করিরা যে খেলার প্রচলন 
করেন তাহার নাম ছিল ‘Royel Tenez.' 

১৮৭৩ থাকে ভ্রিটিশ আমি অফিসার Major Walter 0. Wingfield 
তাহার বন্ধুগপের নিকট 4517617186857 নামে একটি নূতন বরণের বল খেলাত 


খেলাধূলা ২৬৫ 


কথা প্রকাশ করেন! গ্রীক তাষার এই কথাটির অর্থ '991) 019" অর্থাৎ বল খেক । 
এক গ্রীষ্মের দিনে তিন ভাঁহার বাঁসভবনে নিমন্দিত বন্ধু এবং ক্রীড়ামোদীদের 
উপস্থিতিতে তাহার নব পরিকমিত '917586185* খেলার মহড়া দেন। এই 
খেলাই পরবর্তীকালে টেনিস আখ্যা লাভ করে । 

ইংলগের বিখ্যাত ম।ারিবন ক্রিকেট ক্লাব ১৮৭৩ খ্থষ্টান্বে টেমিস খেলার 
নিয়মাবলী রচনা! করে । ১৮৭৭ ঘৃষ্ঠাব্দের জুলাই মাসে ইংলণ্ডে প্রথম টুর্ণামেন্টের 
খেলা সুরু হয়। ১৮৮২ বৃষ্ঠাব্দে ইংলগ্ডের 81) En৪!৪ 010 টেনিস খেলা 
পরিচালনার সর্ধ্যনিযন্ত্রতার গ্রহণ করে। ইংলিশ লন্‌ টেনিস এযাসোসিয়েলন 
স্থাপিত হয় ১৮৮৮ শ্বষ্ঠান্ছে। 

আমেরিকায় টেনিস খেলার প্রবর্তক মিস মেরী ইউং আউটার ত্রীজের নাম 
আমেরিকার টেনিস খেলার ইতিহাসে চিরস্মরনীয় হুইরা আছে। ১৮৭৪ 
বষটান্ছের প্রথম দিকে মিস্‌ আউটার ভ্রীজ বার্ষু দা পরিভ্রমণে পিয়াছিলেন। তথায় 
কৰ্ম্মত আমি অকিসাৱদেৱ এই +370809171867:9* খেলা যিস্‌ আটটায় ভ্রীজফে 
বৃদ্ধ করে । মিস্‌ আউটার ব্রীক্গ খেলাটী আয়ত্ত করিয়া! লইলেন । আমি অফিসারগণ 
কর্তৃক প্রদত্ত টেনিস খেলার একপ্রস্থ সরঞ্জাম উপহার লইয়া তিনি আমেরিকার 
কিরিরা আসেন । Staten 15190 0509৮ মাঠের একাংশে মিস্‌ আউটার 
ত্রীক্ষ টেনিস কোর্ট তৈয়ায়ীর অহ্থমৃতি লাভ করেন । মিস্‌ আউটার ভ্রীজ, সাহার 
বাবা এবং ছুই ভাই আমেরিকার মাটিতে প্রথম টেনিস খেল! সুরু করেন । 

টেনিস খেলাকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর হুইয়াছে, যথা_‘Rea! or Royal 
Tennis’ এবং ‘Lawn [95018+ | বর্তমান সময়ে লন টেনিসই জনপ্রিয় । 

পৃথিবীর টেনিস যহুলে যে কয়টি দেশের নাম আজ বেলী পরিচিত তাহাদের 
নাম খথাক্রমে-_আমেরিকা, অগ্রেলিয়া, বুটেন এবং ফ্রান্স । আধুনিককালে 
আমেরিক! ঘেমন এ্যাথলেটিক স্পোর্টস এবং সাতারের অধিকসংখাক অনুষ্ঠানে 
শর্ষস্বান অধিকার করিয়া! আছে, তেমনি একাপ্দিক্রমে আধিপত্য অক্ষুণ রাবিয়াছে 
লন টেনিস খেলাতেও । একমাত্র অগ্রেলিয়! হাড়! অপর কোন দেশ আমেরিকার 
সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্বিতা করিবার ক্ষদত। রাখে না৷ 

পৃথিবীর টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈ পৃপ্য প্রদর্শনের চুইট বিশিষ্ট বাৎসরিক 
প্রতিযোগিতা আছে, একটি ইংলণ্ডের উইন্দলডন লন্‌ টেনিস চ্যাম্পিয্মানশিপ 
অপরটি আমেরিকার ডেভিপকাপ প্রতিযোগিতা । এই ছুই প্রতিযোগিতার 
যেকোন একটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ানশিপ 
লাভের সমতুলা। বিভিন্ন দেশের বাহাই-করা টেনিস থেলোন্বাড়গশ এই 
প্রতিযোগিতায় প্রতি বংসর যোগদান করিয়া আসিতেছেন । 


২৬৬ বৰ্ষপঞ্জী 


ডেভিস কাপ 

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার প্রবর্তক আমেরিকার খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় 
Dwight Filley Davis নিজ নামে এই কাপটি উপহার দেন। ১৯০০ থৃষ্ঠাব্দে 
ডেভিস কাপের খেলা প্রথম আয়ন হয়। বর্তমানে গভড়পড়তায় ২৫টি দেশের কেবল 
পুরুষ খেলোয়াড়গণ এই আত্মর্জাতিক প্রতিযোগিতার যোগদান করে। 

যুদ্ধের অন্ত ১৯১৫-১৯১৮ এবং ১৯৪০-_-১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত খেলা বন্ধ ছিল। 

১৯৩৯ সালে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অষ্টেলিয়া ৩-২ গেমে 
আমেরিকাকে হারাইয় ডেভিস কাঁপ পায়। ইহার পর ১৯৪৫ সাল পর্ধ্যন্ত খেলা 
বন্ধ থাকে । যুদ্ধের পরবর্তীকালের ডেভিস কাপ চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের শেষ ফলাফল £ 


বিঞ্রয়ী বিজিত 
১৯৪৬ আমেছিক। ৫ অষ্টেলিয়া ০ 
১৯৪৭ রি ৪ চি > 
১৯৪৮ দি » ও. 
১৯৪১৯ থে ৫ নে ১ 
১৯৫০ অষ্রেলিয়া ৪ আমেরিকা ১ 
১৯৫১ অগ্রেলিয়া ৩ র্ 
১৯৫২ অষ্ট্রেলিয়া ১ 
সর্বাপেক্ষা বেশীবার বিজয়ী : ১৬ বার আমেরিকা । 

আন্তর্জাতিক লন্‌ টেনিস প্রতিযোগিতা 


১৯৫২ সালে বিভিন্ব দেশে অঙ্থঠিত আন্তর্জাতিক লন্‌ টেনিস প্রতিযোগিতার 
ফাইনালে অগ্রেলিঘার টেনিস খেলো য়াড়পণ্ সর্ধবাপেক্ষা বেশী বিষয়ে জয়লাভ করিয়া 
টেনিস খেলায় অগ্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপহ্ করিয়াছেন । ডেভিস কাপ, অল্‌- 
ইংলণ্ড ( উইম্বলডন নামে প্রখ্যাত ), অগ্রেলিয়ান, ক্রেঞ্। আমেরিকান, এবং 
এশিয়ান লন্‌ টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতাগ্চলিকে নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক 
আখ্যা দেওয়া যায়, কারণ এই সকল প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ 
টেনিস খেলোয়াড়রা যোগদান করিয়! থাকেন । টেবল টেনিস কিম্বা অগ্ডাত খেলার 
যেমন বিশ্ব প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে, লন টেনিসে সে রকম কোন 
প্রতিযোগিতা না থাকিলেও ডেভিস কাপ জ্রয়লাভের গৌরবকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান 
হওয়ার সমতুল্য বরা হয়। ১১৫২ সালে বিভিন্ন দেশের আন্তজাতিক টেনিস 
প্রতিযোগিতার ফাইনালে অপ্টরেলিরা নিন্দ প্রাধান্ত কি ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে 
তাহার নিদর্শন নিয়লিখিত ফাইনাল খেলার তালিকায় পাওয়া যায় । 
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রোটাস মদ 
পোর্টলযাও সিমেন্ট 


দিয়ে সারা ভারতে শত শত বিখাত বাড়ী তৈরী হয়েছে। ভার 
মধ্যে কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল অন্ক তম । 


রোটাক্রিট £ তারি মেসিন বসানোর বনিয়াদ তৈরীর জন্য ৷ 





ররর 
EET সোনভ্যালি পোটল্যাণ্ড (সমেণ্ট কোং লিঃ 
স্যানেডিং এজেন্টপ্‌ মার্টিন বার্ণ লিঃ 
5 ১২ মিশন রো, কলিকাত!_ 
শাপা আফিন : বোদ্বাই, লয়াদিলী, কানপুর 
ছু সেরে... মস 


সেলিং এজেন্ট £ সার্টস বার্ণ লিঃ, সিমেন্ট সেলস ডিপার্টমেন্ট 
গিলেগান” আরবুখনট আযা কোং লিঃ, ক্রাইভ বিল্ডিং, কলিকাতা--১। 





খেলাধূলা ২৪৯ 


বিশ্ব টেবল টেনিস 


ইন্টারগ্ভাশজাল টেবল টেনিস ফেডারেশন নিস্ুলিখিত আন্তজাতিক টেবল 
টেনিস প্রতিযোগিতাসমূহ ১৯২৬-২৭ সাল হুইতে নিয়ন্ত্রণ করিস আসিতেছেন । 
অবস্ধ যুদ্ধের ঞ্রন্ত কয়েক বংসর প্রতিযোগিতা স্থগিত ছিল। 


(১) দোয়াথলিং কাপ £ পুরুষদের ইন্টারস্ঠাশভাঁল দীম চ্যাম্পিস্ানশিপ 
(২) কোহিলোন কাপ $ মহিলাদের ইণ্টারন্কাশঙ্কাল টীম চ্যাম্পিয়ানশিপ 


(৩) ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ 2 (ক) পুরুষদের ও মহিলাদের 
সিক্গলস। (খ) পুরুষদের ও মহিলাদের ডবলপ | (প) মিক্সড ডবলস। * 


লোয়াথলিং কাপ-_-( পুরুষদের টীম চ্যাম্পিয়ানশিপ ) 


১৯২৭-৩১ হাঙ্গেরী ' ১৯৩৯-৪৬ খেল৷ হুয় নাই 
১৯৭২ চেকোজে।ভাকিয় ১৯৪৬-৪৭ চেকোন্সোতাকিয়া 
৯৯৩৩-৩৫ ছাঙ্গেরী ১৯৪৭-৪৮ চেকোন্নোভাকিয়। 
১৯৩৫-৩৬ অদ্রিয়া ১৯৪৮-৪৯ হাঙ্গেরী 

১৯৩৮-৩৭ আমেরিকা ১৯৪৯-৫০ চেকোন্সোভাকিয়। 
১৯৩৭-৩৮ হাঙ্গেরী ১৯৫০-৫১ চেকোলেতাকিছ 
১৯৩৮-৩৯ চেকোক্পোভা কিয়া ১৯৫১-৫২ ছাঙেরী 


১৯৫২-৫৩ ইংলও 


কোধিলোন কাপ ( মহিলাদের টীম চ্যাম্পিয়ানশিপ ) 


১৯৩৩-৩৪ জাৰ্দ্মানী ১৯৪৬-৪৭ ইংলও 
১৯২৪-৩৫ ঢেকোঙ্লেভাকিয়া ১৯৪৭-৪৮ ইংলণ্ড 
১৯৩৫-৩৬ চেকোঙ্সোভা কিয়া ১৯৪৮-৪৯ আমেরিকা 
১৯৩৬-৩৭ আমেরিক। ১৯৪৯-৫০ কুমালিয়া 
১৯৩৭-৩৮ চেকোঙ্লোভাকিয়! ১৯৫০-৫৯ রুযানিয়' 
১৯৩৮-৩৯ জাম্দবানী ১৯৫১-৫২ পান 


১৯৩৯-৪৬ প্রতিযোগিতা বন্ধ ১৯৫২-৫৩ ক্রমানিয়া 


২৭০ 


ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ 
(পুরুষ বিভাগ-_সিজলস ) 
১৯২৬-২৭ ডাঃ আর. জ্যাকোবী (হাঙ্গেরী) ১৯৩৮-৩৯ আর. বার্জম্যান 


১৯২৭-২৮ মেচলোভিটস হাজেরী) 
১৪২৮-২৯ ফ্রড পেরী (ইংলও) 
১৯২৯-৩০ ভিন্টর বান? (হাদেরী) 


১৯৩৯-৪৪৬ খেল! ছয় নাই 
১৯৪৬-৪৭ ভিন্টর বার্ন 
১৯৪৭-৪৮ আর. বার্জম্যান 


১৯৩১-৩২ মিকোলল জাবাভোস ছোলেরী) ১৯৪৮-৪৯ জে. লীচ (ইংলও) 
১৯৩২-৩৫ ভিন্টর বানা (ছাঙ্গেরী) ১৯৪৯-৫০ আর, বার্জম্যান (ইংলণ্ড) 
১৯৩৫-৩৬ এল. কোলার ১৪৫০-৫১ তরে. লীচ (ইংলও) 
১3৩৬-৩৭ আর. বার্জম্যান ১৪৫১-৫২ হায়সী (জাপান) 
১৯৩৭-৩৮ ভিক্টর বার্ন ১৯৫২-৫৩ সিডো (হাঙ্গেরী) 


১৯৫৩ সালের ফাইনালের ফলাফল 
( বুধারেষ্ট ) 

বিশরন্তী বিজিত 
পুরুষদের সিঙ্গললস সিডো ( হাঙ্গেরী ) ইভান এঝ্িস ( যুগোস্নাভিয়া ) 
পুরুষদের ভবলল সিডেো| এবং কুজিয়ান বার্জম্যান এবং লীচ ( ইংলগ ) 

( হাঙ্গেরী ) 
মহিলাদের সিঙ্গলস এযাঞ্জেলিকা রোজেছু গেনজিলি কার্কাস ( হাচেরী ) 

( করুমানিয়া ) 

মহিলাদের ভবলস  রোজ্রেহু এবং ফার্কাস ডায়ন! এবং রোজলিও রো 

( হাঙ্গেরী ) ( ইংলঞ্ড ) 
মিকৃসূড ভবলস সিডো ( হাঙ্গেরী ) এবং ডলিনার ( চেকোঃ ) এবং 

রোগেছ ( রুমানিয়া ) ওয়াল ( অই্রিয়া) 


১৯৫৩ সালের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে হাঙ্গেরীর সিডো 
এবং রুমানিয়ার শ্রীষতী এযাঞ্জেলিকা রোজেছু তিনটি বিষয়ে জয়লাভ করিয়া 
প্রত্যেকে “অিস্কুট' সম্মান লাভ করিয়াছেন। 

৩১ বছর বয়ন্কা এাঞ্জেলিকা রোজেছ এইবার লইরা মহিলাদের সিঙ্গলসে 
উ্টপয়যপরি চার বছর জয়লাভ করিলেন। , 


খেলাধুল! ২৭১ 


এশিয়ান টেবল টেনিস 


১৯৫২ সালে মতেম্বর মাসে সিঙ্গাপুরে অহুষ্টিত প্রথম এশিরান টেবল টেনিস 
চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতার ফলাফল £ 
বরোদা কাপ ( পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ )-_-হৎকং। 
কমলা কাপ (মহিলাদের দলগত চ্যাল্পিয়ানশিপ ) 
--মাকাও এবং হংকং ( যুগুভাবে ) 


ব্যক্তিগত বিভাগে 
বিজরী 
পুরুষদের সিঙ্গলস £ সি. সু. চু. (হংকং) 
পুরুষদের ডবলস £ সি, স্ব, চু. এবং ফু চি কং (হংকং) 
মহিলাদের সিঙ্গলস : এটযতী গুল নাসিকওয়াল ( ভারতবর্ষ ) 
মহিলাদের ডবলর্স £ এমতী গুল নাসিকওয়ালা ( ভারতবর্ষ ) এবং 
ইয়োসিকো টাঙ্কা (জাপান) 
* মিক্সড ডবলস £ রীতা গুল নাসিকওয়াল| এবং কল্যাণ জয়ন্ত (ভারতবর্ষ) 
“ত্রিযুকুট’ সম্মান £ ভারতবর্ষের ২ নম্বর খেলোয়াড় জঁমতী গুল নাসিক- 
ওয়ালা তিনটি বিভাগের ফাইনালে জয়লাভ করিয়া 'জিমুকুট' সন্মান লাভ 
করিয়াছেন। 


এশিয়ান লন টেনিস 


এশিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা প্রথম আর্ত হয় ১৯৫০ 
সালে কলিকাতায় । পুরুষদের সিঙ্গলসে দিলীপ বস্থ এবং পুরুষদের ডবলসে 
দিলীপ বনু এবং সুমন্ত মিশ্র প্রতিযোগিতার প্রথম বৎসরে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ 
করার গৌরব অন্ন করেন । আমেরিকা চা!ম্পিয়ানশিপ পায় ছইটি বিভাগে, 
মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডবলসে | মিল্সভ ওবলসে পায় আমেরিক1 এবং বেল- 
ছিয়াম । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা টেনিস খেলো য়াড়র! প্রতিযোগিতায় 
যোগদান করেন । 

১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বাৎসরিক প্রতিযোগিতা অহুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানে । 


৭৯, বর্ষপঞ্জী 
১৯৫২ সালের ফলাফল ( কলম্বো ) 


ব্জিয়ী বিজিত 
পুক্ৰঘদের সিঙ্গলস £ ফ্রাঙ্ক সেজম্যান ( অষ্ট্রেলিয়া ) টনি যোট্রাম ( ব্বটেন ) 
7৯৮ ভবলস : সেজম্যান এবং গ্রেট ক্লার্ক মোষট্রাম এবং পায়াস (স্বটেন) 
(আমেরিকা) 
মহিলাদের সিঙ্লস £ মিস হার্ট (আমেরিক1) শালি ফ্রাই (আমেপিকা। ) 
+ ডভবলস £ ঘিস হাট এবং ক্রাই ওয়াকারস্মিথ এবং মিসেস 
(আমেরিক! ) মোট্রাম ( শ্বটেন ) 
মিকৃস্ড ডবলস : মিস হাট এবং সেজ্যয1ন মিস ফ্রাই এবং এল, ক্লার্ক 
(আমেরিকা) 
ভারভীয় আস্তঃশ্বাদেশিক টেবল টেনিস 
ব্জিয়ীদল 
পুরুষ বিভাগ মহিল? বিভাগ 
৯৭৫০___বাংল! ১৯৫১--বোদ্বাই 
৯৯৫১-_বাংল। ১৯৫২ বোম্বাই 
১৯৫২-বাংলা ১৯৫৩-_বোম্বাই 
১৯৫৩ বাংলা 


ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ (১৯৫৩) 

পুক্ষদের সিঙ্গলস £ কল্যাণ জরস্ত ( বাংলা ) 

ভবলস £ কল্যাণ জয়ন্ত এবং রণবীর ভাণ্ডারী ( বাংল! )। 
মহিলাদের সিঙ্গলস £ মিস্‌ সৈয়দ সুলতানা (হায়দরাবাদ )। 

ডবলস £ স্ূলতানা এবং মিসেস রাজ্গগোপালম । 
মিক্স ডবলস £ আর, ভাণ্ডারী এবং এস. সুলতানা । 

আতন্তঃগ্রাদেশিক ৰ্যাডমিণ্টন 
দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ ( ১৯৫২ ) 
১৪৫২-_বোদ্বাই-_৩ £ দিল্লী_২ 


পূৰ্ববৰ্তী বি্ৰয়ীদল 
১৯৪৪-__দিলী ১৯৪৮-_খেলা বন্ধ 
১৯৪৫-_ পঞ্জাব ১৯৪৯ __বোস্বাই 
১৯৪৬- পঞ্জাব ৯৯৫০__বোম্বাই 


১৯৪৭-বোদ্বাই ১৯৫১-_বোম্বাই 


খেলাধূলা ২৭৩ 
ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ ( ১৯৫২ ) 
বিশ্ব বিজিত 
পুরুষদের সি্লস---ত্রিলোক নাথ শেঠ (উঃ প্র.) অস্বত দেওয়ান ( দিল্লী ) 
= ওবলস দেবীন্দর মোহন এবং নম্ু নটেকার এবং 
হেনরী কেরির! ( বোস্বাই ) ভি. এস. ভঙ্গাড়ে 
মহিলাদের সিঙ্গলস---হুণীলা রেগে ( বোস্বাই ) ক্ষষ্ণা নগিরা ( দিল্লী ) 
মিল্পড ডবলস--হেন্রী ফেরির! এবং নন্দু নটেকার এবং 
সুশীলা রেগে শশী ভাট 


জাতীয় এ্যাথ্‌লেটিক চ্যাম্পিয়ানশিপ 


অববলপুরে ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ জাতীর এযাখ.লেটিক 
চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় কাইনালের ফলাফল । 


প্রতিযোগ স্থান পয়েণ্ট 
আভিসেস্‌ দল ১ম ১২১৫ 
পেপন্ম ২য় ৩২ 
বোস্বাই তয় ২৩ 
আলোচ্য প্রতিযোগিতায় নিয়লিখিত সাঁতট বিষয়ে মতুন ভারতীয় রেকর্ড 
প্রতিষ্ঠিত ছয় । 
নতুন ভারতীয় রেকর্ড 
( কাইনালে ) 


৪০০ মিটার দৌড়-_ইতান জ্যাকব (যান্বাজ) 

সময় ৪৯, ৬ সেঃ 
৮০০ মিটার দৌড়-_দোহ্‌ন সিং ( সাভিসেস ) 

* সময় ১ মিঃ ৫৫, ২ সেকেগু 

২০০ মিটার দৌড়--লেভী পিন্টো ( বোশ্বাই ) 

সময় ২১. ৮ সেকেগু 
৪০০ মিটার রিলে--সাঁভডিসেস 

সময় ৩ মিঃ ২৩, ৯ সেকেও 
২৬ মাইল ম্যারাখন দৌড়_ছোটা সিং ( পেপশ্থ ) 

সমর ২ধঃ ৩৩ মিঃ ২১, ৪ সেকেও 


২৭৪ বৰ্ষপঞ্জী 


€ছিট) 
৮০ মিটার হার্ডল ( মহিলা! )-_মেরী ডি' সুন্ধা ( বোদ্বাই ) 
সময় ১২. ৮ সেঃ 
৮০০ মিটার ঘৌড়--সোহন সিং ( সা্ডিসেস ) 
সময় ১ মিঃ ৫৫. ৯ সেকেখ 
(সোহন সিং ৮০০ মিটার দৌড়ের ফাইনালে মিচ্ছের প্রতিষ্ঠিত এই রেকর্ড 
( ১মিঃ ৫৫৯ সেকেঞু ) ভঙ্গ করেন। 


জাতীয় ভলিবল চ্যাম্পিয়ানশিপ 
দিলী ৯১৫, ১০,১৫৮ ১৬১১৪, ১৫--১৩, এবং ১৫১৩ পয়েন্টে 
পঞ্জাবকে হারাইয়া জয়লাভ করিয়াছে। 


বিশ্ব অলিম্পিক গেমস 
বৎসর স্থান যোগদানকারী প্রতিযোগী 
দেশের সংখ্যা সংখ্যা 
১৮৯৬ এথেন্স ১৩ ২৮৫ 
১৯০০ প্যারী ২০ ১,০৬৬ 
১৯০৪ সেন্ট জুই ১০ ৪৯৬ 
১৯০৮ লণ্ডন ২২ ২,০৫৯ 
১৯১২ ₹কহোম ২৮ ২,৫৪১ 
১৯১৬ বালিন ক Ea 
১৯২০ এণ্টওয়ার্প ২৯ ২৬০৬ 
১৯২৪ প্যারী ৪৪ ৩,০৯২ 
১৯২৮ আমষ্টারভাষ ৪৬ ৩,০১৫ 
১৯৩২ লস খ্যাঞ্জেলেস ৩৮ 3889৬ 
১৯৩৬ বালিন ৪৯ ৪,০৬৯ 
৯১৯৪০ হেলসিস্কি তেও চল 
1১৯৪৪ 
১৯৪৮ লগ্ডন ৫৯ ৪৪১০৬ 
১৯৫২ হেললিঙ্কি ৬৯ 7৮ 


* অলিম্পিক গেমস অহিত হয় নাই। 
1 এই বংসর অলিম্পিক গেমসের অনুষ্ঠান ঘোষিত হ্য় নাই। 


খেলাধুলা ২৭৫ 


১৯৫২ সালে হেলপিঙ্কি সহরে অহুঠিত বিশ্ব অলিম্পিক গেমসের ফরেকটি 
অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত কলাকল। 

হকি; ১ম ভারতবর্ষ, য় নেদ্বারলযাও, এর ব্বটেন 

ফুটবল £ ১ম হাক্ষেরী, ২র যুপোদীভিয়া, ওর সুইডেন 

বাক্ষেটবল £ ১ম আমেরিকা, ২য় রাশিয়া, ৩ম উরুওয়ে 

ওয়াটার পোলো! £ ১ম হাঙ্গেরী, ২য় যুগোদ্রাতিয়া, এর ইটালী 


জিম্নাষ্টিক 
পুরুষ বিগাগ মহিল! বিভাগ 
১ম রাশিয়া ১ম রাশিয়া 
*য় শুইজারল্য।ও ২র হাজেরী 
ওয় ফিনল্যাও ওয় চেকোলোভাবিসা 


বিশ্ব অলিম্পিক গেমস রেকর্ড 
(ট্রাক এবং ফিল্ড ) 


পুরুষ বিভাগ 
দৌড় অন্ুক্ঠান 
অনুষ্ঠান রেকর্ড সময় রেকর্ডধারীর নাম রেকর্ডধারীর বৎসর 
মিটার ঘঃ মিঃ সেঃ দেশ 
১০০ ০ ০১০৩ এডি টোলান আমেরিকা ১৯৩২ 
০.০ ১০,৩ জেসী ওয়ে আমেরিকা ১৯৩৬ 
oo ১০৩ হারিসন ডিলার্ড আমেরিকা ১৯৪৮ 
২০০ ৩.৩ ২০.৭ { প্রেসী ওয়েন্স আমেরিকা ১৯৩৬ 
এ. ষ্যানফিল্ড আমেরিকা ১৯৫২ 
৪০০ ০ ০৪.৯৯  ভি.জি.রোহডেন জামাইকা ১৯৫২ 
৮০০ ০ ১ ৪৯.২ ম্যাল্ভিন হুইটফিলড আমেরিকা ১৯৪৮,৫২ , 
১,৫০০ ০ ৩ ৪৫.২ { জে. বার্থেল নুন্মেমবুর্গ ১৯৫২ 
আর. ম্াকমিলেন আমেরিকা! ১৯৫২ 


৫,০০০ ০ ১৪ ০৬.৬ এমিল জেটাপেক চেকোঙ্লোভাকিয়া ১৯৫২ 
১০,০০০ ০ ২৯ ১৭,০ এমিল জেটাপেক চেকোন্গোতাকিয়া ১৯৫২ 


২৭৬ বৰ্ষপঞ্জী 


ম্যারাথন দৌড় ( ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ দুরত্ব ) 
মিটার ঘঃ মিঃ সেঃ রেকর্ডধারীর নাম রেকর্ডধারীর দেশ বৎসর 
- ২ ২৩ ০৩.২ এমিল জেটাপেক চেকোল্লোভাকিছা ১৯৫২ 


ভ্রমণ অনুষ্ঠান 


৩,০০০ ০ ১৩ ১৪২ উগো কি,গেরিয়ো ইটালী ১৯২০ 
১০,০০০ ০0 ৪৫ ২'৮ জে, মিকেলসন সুইডেন ১৯৫২ 
৫০,০০০ ৪ ২৮ ০৭'৮ জি, ডোরডোনি ইটালী ১৯৫২ 

হার্ডলিং অনুষ্ঠান 
৯১০ ০.০ ১৩৭ হারিসন ভিলাভ” আমেরিকা ১৯৫২ 
Boo o 040৮ লি, সর আমেরিকা ১৯৫২ 
রিলে অনুষ্ঠান 
৪,০০০ ০ ০ ৩৯৮ আমেরিকা দল আমেরিকা ১৯৩৬ 
১৬,০০০ ০ ৩ ০০৯ জামাইকা দল জামাইকা ৯৯৫২ 
ষ্টিপলচেজ অনুষ্ঠান 
৩,০০০ ০ ৮ ৪৫৪ এইচ. এাসেনফেন্টার আমেরিকা ১৯৫২ 
ফিল্ড অনুষ্ঠান 
রেকর্ডবারীর রেকর্ডধারীর 
অনুষ্ঠান রেকর্ড দূরত্ব নায় দেশ বৎসর 
হাই জাম্প ৬ ফুঃ ৮৪ ইঃ ওর্লিউ. ডেভিস আমেরিকা ১৯৫২ 
লং জাম্প ৎ৬ কুঃ ৫৬ ইঃ থেলী ওয়েক্স আমেরিকা ১৯৩৬ 
হপ_ষ্টেপ জাম্প ৫০ কুঃ ২ ইঃ এ. এফ. ডা'সিলভা ব্রেজিল ১৯৫২ 
পোল তণ্ট ১৪ ফুঃ ১১১ ইঃ আর, রিচার্ড আমেরিকা ১৯৫২ 
তিসকাস ১৮০ কুঃ ভুতু ইঃ এস, ইগেস আমেরিকা ১৯৪৭ 
জ্যাভলিন ২৪২ ফুঃ ০% ইঃ সি. ইয়ং আমেরিকা ১১৫২ 
স্‌ পূ ৫৭ কুঃ ১ত ইঃ ভগ্িউ, পি. ও’ত্রেন আমেরিকা ১৯৫২ 


হামার ১৯৭ কুঃ ১১২ ইঃ জরে, সারম্যাকৃ ছাক্গেরী ১৯৫২ 


খেলাধুলা ২৭৭ 


মহিলা বিভাগ 


দৌড় অনুষ্ঠান 
অনুষ্ঠান রেকর্ড সময় রেকর্ডধারীর রেকর্ধারীর বংসর 
মিটার ঘঃ মিঃ সেঃ মাম দেশ 
১০০ ০.০ ৯১৪ এইচ. ষ্টিফেন্স আমেরিকা ১৯৩৬ 
২০০ ০ ০ ২৩'৪ এয. জ্যাকসন অষ্ট্রেলিয়া ১৯৫২ 
হার্ডলস 
০.০ ১০৯ এ, হাটি অষ্ট্রেলিয়া 
রিলে 
800 ০ ০ ৪৫৯ জার্মান দল জার্মানী 
আমেরিকা দল আমেরিকা 
ফিল্ড অনুষ্ঠান 
অনুষ্ঠান রেকর্ড দূরত্ব রেকর্ডধারীর রেকর্ডধারীর 
মাম দেশ বৎসর 
রঃ BY কোচম্যান আমেরিক1 ১৯৪৮ 
গই জাম্প ৫ কুঃ ৬৯ ইঃ 
এ হিস ছি, টিলার বেট রটেন - 


লং জাম্প ২০ ফুঃ ৫১ ইঃ ওয়াই, উইলিয়ামস নিউছিল্যা ১৯৫২ 
ভিসকাস ১৬৮ কুঃ ৮২ ইঃ এন, রোমাব্দকোভা। রাশিয়া 

জ্যাঙলিন ১৬৫ ফুঃ ৭ ইঃ ভি. জাটোপেকোভা চেকোমোভাকিয়া 

সট পুট ৫০ সুঃ ১৯ ইঃ জি, জাবিনা রাশিয়া i 


ডেকাথলন 
৭,৮৮৭ পরেণ্ট আর. ম্যাথিয়াব্ত আমেরিকা ১৯৫২ 


বৰ্ষপন্ধী 
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৪) Bey bgt 


ভারতের যানবাহন-ব্যবস্থা 
রাস্তাঘাট 


লোকের চলাফেরার স্যোপ প্রসারিত করার অবনত এবং শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য 
বিষয়ক উত্ততির পথ প্রশস্ত করার অন্ত রাতাতাট, উন্নহ়দ ও যানবাহনের সুব্যবস্থা 
একান্ত প্রয়োজন । কিন্ত ভারত এ দিক দিয়ানিয়ার অনেক প্রগতিজ্জল দেশের 
তুলনায় এখনও পশ্চাতে রহিয়াছে । ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন খুক্তরা্ে যথাক্রমে 
প্রতি বর্গ মাইলে ২০ মাইল, ১*৯ মাইল ও ১-০ মাইল রাস্তা রছিয়াছে। সেই 
স্থলে ভারতে প্রতি বর্গ মাইলে রাস্তার পরিসর হইতেছে ১ মাইলের চেয়েও আনেক 
কষ (০১৯) । পশ্চিমবঙ্গে রাস্তার দৈর্ঘ্য গড়ে প্রতি বর্গ মাইলে ৪১ মাইল । 


বিভিন্ন দেশে রাভ্ভাঘাট 
দেশ রাস্তার মোট ‘ প্রতি সহশ্র অধিবাসীপিছু 
দৈর্খ্য (মাইল ) রাডার পরিসর ( মাইল ) 
মার্কিন ফুক্তরা& ৩৩,৩৭,৩০০ ২২৮ 
ক্তান্স ২,৯৪,৩০০ ৯৩ 
ব্রিটেন ১,৮০,০০১ ৩৯ 
ভারতবর্ষ ২,৩৯,০০০ ৭৫ 
পশ্চিমবঙ্গ ১৩,০০০ ‘0৫ 
রাস্তাঘাট উন্নয়নের পরিকল্পনা 


নাগপুর পরিকন্ধনা :_১৯৪০ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক 
সরকারের চীফ ইঞ্চিনিয়ারগণ নাগপুরে এক সম্মেলনে মোট ৩৭২ কোঁট টাকা ব্যয়ে 
ভারতে রাস্তার দৈর্ঘ্য ৫ বৎসরে ৪ লক্ষ মাইল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করার এক পরিকল্পনা 
স্থির করেন । ১৯৪৭-৪৮ লাল হইতে এ পিকলন] অন্থ্যায়্ী বিভিন্ন প্রদেশে কাজ 
চালাইয়। যাইবার কথা ছিল। কিন্ত অর্থাভাব প্রযুক্ত অনেক প্রাদেশিক সরকারই 
কার্ধ্যতঃ এ বিষয়ে বেণীদুর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 

পঞ্চবাধিক পরি কজন :_পঞ্চবাঁ্ষিক পরিকল্বনা অপ্রসারে কেন্দ্রীয় 
সরকার ৫ বংসরে ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৫০ মাইলের নূতন রাজপথ ও 
৪৩ট বড় পুল নিন্দা করিবেন এবং পুরানো রাজ্পথসযূহের উন্নতি সাধন 
করিবেন বলিয়া স্থির হুইযছে। ৪ বৎসরে রাজ্যগুলিতে রাস্তাঘাট উত্তয়নের অন্ত 
রাজ্য সরকারসমূহের হিসাবেও ৭৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধর] হইয়াছে । 


AAR 


রেলওয়ের আইন ও নিরাপত্তার বিধি ভঙ্গ & 
করিয়া যাত্রীরা প্রায়ই ব্যক্তিগত মালপত্রের সাথে 
১ বিস্ফোরক ও সহজদাহ! বস্তু লইয়া ভ্রমণ করেন। এই 
ধরণের অভ্যাসের ফলে অনেক সময় রেল কামরায় 
আগুন ধরিয়া যায় ও প্রাণহানি ঘটে । 


বিস্ফোরক পদার্থ ও সহজদাহা বস্তু নিজেদের সঙ্গে 
লইয়া যাওয়া যে শুধু রেল আইনের বিরোধী তাহাই নয়» 
উহা! আপনার নিজের নিরাপত্তারও পরিপন্থী । 


বিস্ফোরক ও সহজদাহ [ ইগ্ভাণ রেলওয়ে | 


বস্তু কোন অবস্থাতেই রেল পাবলিক রিলেশন ; 
কামরায় বা ত্রেকভ্যানে কিসাৱ কর্তৃক প্রচারিত 
লগেজ হিসাবে লইয়া যাওয়া অকায কর 

সঙ্গত নয়। [ভাত tm 








ভারতের যানবাহল-ব্যবস্থা ২৮১ 


ভারতের রেলপথ 
শতবাধিকী উৎসব 


ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হওয়ার পর একশত বংসর কাল অতিক্রান্ত 
হওঘায় গত এপ্রিল মাসে (১৯৫০) দিল্লীতে ভারতীয় রেলপথের শতবাধিকী উৎসব 
উদ্ঘাপিত হুইয়াছে। ওঁ উপলক্ষে অমুষ্ঠিত একটি বিরাট প্রদর্শনীতে এদেশে রেলপথের 
সুচনা হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত রেল উৎয়নের বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন দিক প্রদর্শন 
কর! হুয়। বোস্বাই হুইতে কল্যাণ পর্য্যন্ত রেলপথটিই ভারতের সর্ব প্রথম 
রেলপথ । ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে ইহ! খোলা হয় ( ইংলণ্ডে রেলপথ 
প্রবর্তিত হয় উহ্থার ২২ বংসর পুর্বে )। পরবর্তা বংসর ১৮৫৪ সালের ১৫ই আগষ্ট 
বাংলায় হাওড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত এক রেলপথে যাত্রী চলাচল অরু হয়। লর্ড 
ডালষোসির পরিকল্পন! অঙ্গুসারে ডমে ক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রেসিডেদ্দী ও বড় 
বড় সহ্রগুলি রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত করার আয়োজন হয়। ভারত সরকার 
মূলধনের ক্ষাতপুরণ ও লভ্যাংশ সম্পর্কে নিম্চরতা দিয়) এবং রেলপথের জমি খাস 
করিয়া। দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়! ইংলও হইতে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা কেন । 
কতকগুলি স্বটিশ কোম্পানীর সহিত তাহাদের চুক্তি হয়। ওঁ চুক্তিতে নিন্দ 
সযয়াস্তে নির্দ& হারে সৃল্য নির্দারপ করিয়া কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত 
রেলপথগুলি কিনিয়া লওয়ার অধিকার ভারত সরকার লাভ করেন। ইষ্ট 
ইয়ান রেলওয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রথমে এ কোম্পানীটি ভাৱত 
সরকার ক্ষয় করিয়া লন। অনুর্ূপভাবে পরবর্াকালে কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত 
সমন্ড বড় ব্রেলপথেরই মালিকানা ও পরিচালনা ভারত সরকারের হাতে আঁসে। 
১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর দেশীর রাজ্যের অনেক 
রেলপথ ক্রমে ক্রয়ে ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে । 


১৮৫৩ সালে ভারতে রেজপথের দৈর্ঘ্য ছিল মানস ২০ মাইল। ১৯০০ 
সালে তাহা ২৪ হান্ধার ৭৫২ মাইল পর্যাস্ত বৃদ্ধি পায় । দেশ বিভাগের পূৰ্ব্ব বৎসর 
মোট দৈধ্য ৪০ হান্বাৱ ৫১৮ মাইলে পৌছে । বর্তমানে পাকিস্তান বাদে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্রে সরকারী রেলপথের মোট পরিসর দ'ড়াইয়াছে ৩৪ হাজার ১২০ মাইল । 

১৮৫৩ সাল হইতে ১১৫৩ সাল পর্ধ্যস্ত শত বংসরে ভারতে রেলপথের দৈর্খ্য, 
নিয়োজিত মূলধন, আয় ও বায় ক্রমে আমে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে নিয়ে সে 
অগ্রগতির চিন্র প্রদর্শন করা হুইল :_ 


২৮২ বৰ্ষপঞ্জী 


ভারতে রেলপথ উন্নয়নের ধারা 
(শত বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ) 


বংসর রেলপধের নিয়োস্কিত আয় ব্যয় 

দৈখ্য '  সুূলধন (লক্ষ টাকা) (লক্ষ টাকা) (লক্ষ টাকা) 
১৮৫৩ ২০ ৩৭ ‘৯০ ‘8৯ 
১৮৮০ ৮১১১৬ ১২৮,৫৭ ১২,৮৬ ৬,৪৮ 
১৯০০ ২৪,৭৫২ ৩২৯,৫৩ ৩১,৫৪ ১৫,০৯ 
১৯১০ ৩২,০৯৯ 8৩৯,০৫ ৪১১১৬ ৭৭,১৬ 
১৯১৯-২০ ৩৬,৭৩৫ ৫৬৬,৩৮৮ ৮৯,১৫ ০০১৬৬ 
১৯২৩-২৪ ৩৮,০৩৯ ৭১৭,৯৩ ১০৭,৮০ ৮০৪৫ 
১৯৪৪-৪৬ ৪০,৫১৮ ৮৭২, ৬৮ ২৪৩,৫৯ ১৬৯,৩৫ 
১৯৫২-৫৩ ৩৪,১২০ ৮৫০,০০ ২৬৯,৫৫ ২২৫,৯৬ 

বিভিন্ন দেশের রেলপথ 
(১৯৫১ সালের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিবরণ ) 
দেশের নাম রেলপথের দৈর্ঘ্য কর্্মচারী প্রতি মাইলে 
( মাইল ) সংখ্যা কর্মচারী সংখ্যা 
মার্কিন যুক্তরা ২,২৩,৭৮০ ১২,২০.৪০০ টে 
ব্রিটেন ১৯৩৫৭ 9,৯৯,৮৯০ ৩১ 
ক্রান্স ২৫,৬০১ 8,২৮,৭৬০ ১৭ 
জাপান ১২,৩৩৪ 8,8২,১৫৩ ৩ 
ভারতবর্ষ ৩৩,৩৪৩ ৯,২৯,৪৪৮ bd 
ভারতীয় রেলপথের আয়ব্যয় 


১৯৪১-৫২ সালে ভাৱতে সরকারী রেলপথসমূহের মোট ২৯০ কোটি টাকা 
আর হইয়াছিল। কাৰ্য্য পরিচালনা ব্যয় ও বিভিত্র প্রকারের ছাত্র মিটাইযা শেষ 
পর্যাপ্ত ২৮ কোট ৩৪ লক্ষ টাকা উদ্ধত দাড়াইয়াছিল । ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে তাৱত সরকারের যানবাঁ্ছন সচিব ১৯৫২-৫৩ সালের যে সংশোধিত বরাদ্ধ 
উপস্থিত করেন তাহাতে এ সালে ভারতীয় রেলপথের মোট ২৬৯ কোটি টাকা আয় 
হইবে ও সর্বপ্রকার খরচ যিটাইরা মাম ৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা উদ্ধত থাকিবে 
বলিয়া তিনি জানান । 


ভারতের যালবাহন-ব্যবস্থা ২৮৩ 


১৯৫৩-৫৪ সালের বাজ্ধেট পেশ করিতে গিয়! যানবাহন সচিব এবার ভারতের 
সরকারী রেলপখলনূছের মোট ২৭২ কোটি টাকা আর হইবে বলিরা বরাদ্দ 
করেন । বিতিম্ব দিকের ব্যয় নির্য্যাহ করিয়া এবার শেষ পর্যন্ত ৯ কোটি ৩১ 
লক্ষ টাকা উদ্ৃত্ত দরাড়াইবে বলির! তিমি অহ্থমান করেন। যাত্রীর ভাড়া ও 
মালের ভাড়ার দফার মোট আদায় কমিয়া আসার কলেই রেলপথের উদ্বতের 
পরিমান ১৯৫১.৫২ সালের তুলনায় ১৯৫২-৫৩ সালে ও ১১৫৩-৪৪ সালে বেশী 
পরিমাণে হাস পাইরাছে। 


তিন বৎসরের আয়ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব 
(কোটি টাকার সমষ্টিতে ) 
১৯৫১-৫২ ১৯৪২-০৫০৩ ১৯৫৩-৫৪ 
(প্রকৃত) (সংশোধিত বরান্ধ) (প্রাথমিক বরাহ্ছ) 
মোট জায় ২৯০৮২ ২৬৯৫৫ ২৭২২৮ 
কার্ধ পরিচালনা ব্যয় ১৯৪৩৫ ১৮৮১০ ১৯১২০ 
বিবিধ ব্যয় ৪৭২ ৬৮৬ ৭৬৩ 
হৃল্যাপকর্য তহবিলে প্রদেয় ৩০০০ ৩০-০০ ৩০০০ 
মোট বাদ ২২৯০৭ ২২৫১৯৬ ২২৮২০ 
নিট আয় ৬১৭৫ ৪৩৫৯ 88°0৮ 
কেন্দরীর রাজকোষে প্রদেয় 
লভ্যাংশ ৩৩১১ ৩৪১১ ৩৪৭৭ 
নিট উদ্ধত ২৮৩৪ ৯৪৮ ৯৩১ 


ভারতীয় রেলপথের পুনবিশ্যাস 


রেলপথের পুনধিস্তাস ভারতীয় রেলপথের সান্প্রতিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা { তারত সরকার স্থির করেন যে রেলপথের পরিচালন ব্যয় 
হাঁস ও কশ্মনৈপুণ্য স্বদ্ধি করিতে হইলে ভারতকে. ৬টি মাত্র অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া 
সমুদয় রেলপথকে উহার অগ্ততূত্ত করিতে হইবে । এ অঞ্চল কয়টির নাম যথাক্রমে 
দক্ষিণ, পশ্চিম, কেন্দ্র, উত্তর, উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব অঞ্চল। তদছুসারে দক্ষিণ, 
কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম অঞলের তিনটি রেলপথের যথারীতি উদ্বোধন কর! হয় । কিন্ত 
উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পুর্ব রেলপথের পুনবিশ্াসকে উপলক্ষ্য করিয়া যথেষ্ট বিতর্ক 


২৮৪ বৰ্ষপঞ্জী 


এবং আন্দোলমের সৃষ্টি হয়। পূর্বে স্থির কর! হইয়াছিল যে পুর্ব এবং উত্তর-পূর্ব 
রেলপথ ছইটিরই সদর কার্যালয় থাকিবে কলিকাতায় । কিন্ত অকস্মাৎ সরকার এই 
মত পরিবর্তন করিয়া উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সদর কার্ধ্যালয় গে'রক্ষপুরে স্থাপন করার 
সিদ্ধান্ত করেন । এদিকে ই, আই, আঁর-কে খণ্ডিত করিয়া এলাহাবাদ, লক্ষৌ ও 
যোরাদাবাদ এই তিনটি ডিভিসনকে উত্তর রেলপথের সহিত যুক্ত করার সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা কর! হয়। ই, আই, আর-এর কিছু অংশ উত্তর-পূর্বব রেলওয়ের সহিত ও 
যুক্ত করা হুয়। এই ছইট কারণে স্বভাবতঃই পশ্চিম বাংলার শ্রনমত বিক্ষুন্ধ হুইয়া 
'উঠে এবং বিভিন্ন সভাসমিতি ও হরতালের যাধামে এই বিক্ষোভ প্রকাশ কর! হুয়। 
কিন্ত এই সকল আন্দোলনকে উপেক্ষা করিয়া! ১৯৫২ সালের ১৪ই এপ্রিল আলোচা 
৩টি রেলপথের উদ্বোধন ফর! হয়। উদ্বোধন অহুষ্ঠান দিলীতে গীনেহরুর 
পোঁৱোহিত্যে সম্পন্থ হয় । 

দক্ষিণ রেলপথ-__পুদবিক্গাস পরিকল্পনায় এই রেলপথটিকেই প্রথম 
কার্য্যাকরী করা হুয়। ১৯৪১ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে ইহার উদ্বোধন কর! 
ছয়। দক্ষিণ ভারতে ৩টি রেলপথকে একত্রিত করিয়া এই অঞ্চলটি গঠিত হয়। 
সদর কাৰ্য্যালয় মান্রাজে অবস্থিত ৷ 


কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম রেলপথ-_এই ২টি আঞ্চলিক রেলপথেরই সদর 
কার্যালয় বোহ্বাইতে অবস্থিত | ইহাদের উদ্বোধন করা হয় এই নতেম্বর,( ১৯৫১)। 
ছইটি রেলপথের ঘোট দৈর্ধ্য ১১,৩৭৩ আইল । কেন্ত্রী্র অঞ্চল গঠিত হইয়াছে 
ভূতপূর্বব ছি, আই, পি, রেলওয়ে এবং নিক্গাম, সিদ্ধি ও ঢোলপুর ষ্টেট রেলওয়ে 
সনুহ লইয়া। পশ্চিম অঞ্চল গঠিত হইয়াছে প্রাক্তন বি, বি, এণ্ড সি. আই. 
রেলওয়ে, সৌরাস্, রাজস্থান, ও জয়পুর €েঁট রেলওয়েসমূহ এবং যোধপুর 
রেলওয়ের কিয়দংশ লইয়া । 

উত্তর রেলপথ £ যোধপুর, বিকানীর ও পূর্ববপঞ্জাব রেলওয়েসমুহ এবং 
ই, আই, আর.-এর এলাহাবাদ, লক্ষৌ ও মোরাদাবাদ ডিভিশন ৩টি লইয়া! এই 
অঞ্চলটি গঠিত । ১৯৫২ সালের ১৪ই এপ্রিল ইহার উদ্বোধন করা হয়| লদর 
কার্খ্যালয় নয়া দিল্লী । ইহা দ্বারা ৫ কোটি ৭০ লক্ষ অধিবাসীপূর্ণ ১,৪৬,০০০ 
বর্গমাইল স্থানের যোগাযোগ সাধন কর! হইয়াছে। 

উত্তর-পূর্ব রেলপথ : উদ্বোধনের তারিখ ১৪ই এপ্রিল (১৯৫২) । 
অযোধ্যা-ভ্রিহত রেলওয়ে, আসাম রেলওয়ে এবং ই, আই, আর,-এর কতকাংশ 
লহয়! ইহ! গঠিত | সদর কার্য্যালয় গোরক্ষপুরে অবস্থিত । ইহা হারা এ কোটি ৫৬ 
লক্ষ অবিবালীপুর্ণ ১,২৬,০০০ বর্গমাইল গান উপকৃত হুইন্বাছে। 


ভারতের যানবাহন-ব্যবস্থ! ২৮৫ 


পূৰ্ব্ব রেলপথ £ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অবশিষ্ঠাংশ এবং সম্পূর্ণ বি, এন, 
আর, লইয়া এই অঞ্চলটি গঠিত । ১৪ই এপ্রিল ( ১৯৫২) ইচ্ছার উদ্বোধন কর! হয়। 
কলিকাতায় ইহার সদর কার্য্যালর। এই রেলপথটি ৬ কোটি ৭০ লক্ষ অধিবাসী 
দ্বার! অধ্যুষিত ২০০,০০০ বর্গমাইল স্থানের যোগাযোগ সাধন করিয়াছে। 


রেলপথের বিবিধ তথ্য 


যাল্রীভাড়া বৃদ্ধি ঃ ১৯১ সালের ১ল! এপ্রিল হইতে রেলের যাআীভাড়া 
্বদ্ধি কর। হুইয়াছে। এই বুদ্ধির হার যথাক্রমে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতি মাইলে এক 
পাই, মধাম শ্রেণীতে দেড় পাই, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছুই পাই এবং প্রথম শ্রেণীতে তিন 
পাই। এই বন্ধির হিসাবে যাআীভাড়ার হাৱ 1।ড়াইয়াছে এইরূপ £__ 
তৃতীয় শ্রেণী £ এক্সপ্রেস ট্রেনে প্রতি মাইলে ৬ পাই ; যাত্রীর গাড়ীতে * পাই । 
মধ্যম শ্রেণী £ ০, Ng COE রি ৮ ৭ পাই। 
দ্বিতীয় শ্রেণী : প্রতি মাইলে ১৬ পাই। 
প্রথম শ্রেণী: ৮.৮ *৭ পাই। 
রেলযাত্রী সংখ্যা £ ভারতে প্রত্যহ গড়ে ৩৮৭৭টি যাত্রীগাঁড়ী চলাচল করে 
ও উহাতে প্রত্যহ গড়ে ৩১ লক্ষ ২৯ হাজার জন যাত্রী চলাচল করে। গত 
বৎসরে মোট যাত্রীর সংখ্যা নিষন্ধপ £_ 
১৯৫০-৫১ ১৯৫১-৫২ 
১৩,০৮০ লক্ষ ১২,৩২০ লক্ষ 
যাত্রীপিছু আয় £ যাত্রীবহুন করিয়া যে: আয় হয় তাহার হার প্রতি 
যাত্রীপিছু প্রতি মাইলে এইরূপ £__ 
১৯৫০-৫১ ১৯৫১-৫২ 
৪৫৭ পাই ৫৪১ পাই 
মালবহনে আয় £ প্রতিটন মাল প্রতি মাইল বহন করিয়া যে আয় হয় 
তাহার হার এইক্ষপ £-_ 
১৯৫০-৫১ ১৯৫১-৫২ 
='৯৪ পাই ১০'২ পাই 
- রেলকর্ণ্মচারী £ ১৯৫২ সালের ৩১শে যার্চ্চ ভারতের সকল রেলপথে 
নিযুক্ত কর্পচানীর মোট সংখ্যা ছিল ৯,২৯,৪৪৮ জন। উক্ত সালে সকল প্রথম 
শ্রেণীর রেলপথে নিঘুক্ত কর্ণ্বচারীকে প্রদত্ত বেতন ও ভাতার মোট পরিমাণ 
ছিল ১২২*৮৫ কোটি টাকা। 


২৮৬ বধপন্ধী 


রেল দুর্ঘটন! £ ১৯০০-*১ সালে ২১ জন নিহত ও ২৮৪ জন আহত এবং 
১৯৫১-৫২ সালে ৩৮ জন নিহত ও ২৯৪ জন আহত হৃইয়াছিল। 


বিনা টিকেটে ভ্রমণ £ বিনা টিকেডে ভ্রমণজ্ধনিত রেলপথের বাৎসরিক 
ক্ষতির পরিমাণ ৮ কো টাকা । ১১৫১-৪২ সালে ৭৯ লক্ষ জনের নিকট হইতে 
১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় কর! হইয়াছে । 

নূতন রেলপথ স্থাপন £ ১৯৪৩-৫৪ লালে রেলপথের বরাদ্ছে নূতন 
পথ স্থাপনার্থ মোট ৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। 


বিমান চলাচল-ব্যবন্দ! 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তারতে বিমান চলাচল-ব্যবস্থার সমৃদ্ধ উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে । বিমান চলাচলের জগ নিন্ধি্ট পথের সংখ্যা, নিয়োজিত বিমানপোতের 
সংখ্যা এবং যাত্রী, মালপত্র ও ভাক চলাচলের মা্জ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
দেশের বিতিপ্র অঞ্চল ও প্রধান প্রধান সহরগুলির ভিতর বিমান সংযোগ স্বাশিত 
হইয়াছে । ডাক চলাচলের সুবিধার জঙ্ভ এদেশে নৈশ বিমান চলাচল গড়িয়া 
উঠিয়াছে। ভারতের কয়েকটি বিমান কোম্পানী বর্তমানে একদিকে কাবুল, 
নওয়বী ও ইংলগ পর্য্যন্ত এবং অপরদিকে পাকিতআন, ব্ৰহ্মদেশ ও প্রাচ্যের অঙ্ঞান্ 
অঞ্চল পর্য্যন্ত বিমানপোত চালাইতেছে। 

বিনান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্পোরেশন-__এদেশে বিমান চলাচল 
ব্যবস্থা! জাতরকরণের ও স্ুনিয়স্ত্রণের জ্বন্ত ভারত সরকার সম্প্রতি একটি আইন 
প্রণয়ন করিয়াছেন! এ আইন অঙ্থসারে ভারতীয় বিমান চলাচল সংস্থাসমৃহের 
মালিকানা] ও পরিচালনভার গ্রহণ করিবার জন্ত ছ্ুইটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা 
হইবে । একটি কর্পোরেশনের উপর সুদূর প্রসারিত আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল 
সংস্থাগুলির কর্তৃত্বভার ভন্ড হইবে» অপরটি ভারতের অভ্যস্তরে বিমান চলাচল ও 
প্রতিবেশী রাষ্্রসুছে প্রসারিত দেশীয় বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণের দান্রিরভানর প্রচ্ছদ 
করিবে । উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া দেশীয় বিমান কোম্পানীগুলির বিমাঁনপোত ও 
যাবতীয় স্বত্ব ক্রয় করিয়া লওয়া হইবে । ক্ষতিপূরণ হিসাবে মোট ৪ কোটি ৮০ 
লক্ষ টাকার মত দেশায় বিমান কোম্পানীগুলিকে প্রদান করিতে হুইবে বলিয়া 


অঙ্গমিত হইতেছে । 


ভারতে বিমানপোতের সংখ্যা--১৯৫২ সালের ৩০শে জুন ভারতে 
রেজেট্িক্কত মোট বিম!নপোতের সংখ্যা ছিল ৪৭৭টি । 


ভারতের যানবাহল-ব্যবস্থা ২৮৭ 


ভারতে বিমান চলাচলের প্রসার 


( হাজার সমষ্টিতে ) 
সাল বিমানপোতসমূহ কত কত যাজ্ী বহন কত মালপত্র চালান 
মাইল চলাচল করিয়াছে করিয়াছে হুইয়াছে (পাউও ) 
১৯৪৬ ৪4,৭০ ১,০৫ ১৮,৮৫ 
১৯৪৭ ৩২,৬১ ১,৫6 ৫৬৪৪৭ 
১৯৪৮ ১,২৬,৪৮ ৩,৪১ ১,১৯,৬৩৮ 
১৯৪৯ ১,৫০,৯৮ ৩,৫৭ ২,২৪,১৯ 
১৯৫০ ১,৮৮,৯৬ 8,8২ ৮,০০,০৬ 
১৯৫১ ১,৯৩,৩৫ 8,8৮ ৮,৬৮,৬০৩ 
১৯৫২ ৯৬৫৯ ২,২৪ ৩,৬২, ৭৫ 
(প্রথম ৬ মাস) 
ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায় 


দূর সমুদ্রপথে বিদেশের সহিত ভারতের যে বাণিজ্য হয় পূর্বক্বে সেই বাণিজ্যে 
ভারতীয় জাহাজী বাবসায়ের কোন হাত ছিল না। উপকূল বাণিজো ভারতীয় 
কোম্পানীর জাহাজ নিয়োজিত হইত বটে, কিন্ত এ বাণিজ্দো ত্রিটিশ বাণিজ্য 
জাহান্ধেৱই আধিপতা ছিল। স্বাধীনতা আলিবার পর হুইতে এদিক দিয়া অবস্থার 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়ছে। উপকূল বাণিজ্যের শতকর! ৯৬ ভাগ বর্তমানে 
ভারতীয় জাহাঙ্গলমূহ চালাইতেছে। দয় সামুদ্রিক বাণিজ্যেও কিছু কিছু 
করির| ভারতাঁর জ্বাহান নিয়োজিত হইতেছে । ১৯৪২ সালে উপকূল বাণিক্ব্ে 
নিয়োজিত ভারতীয় জাহাজসসৃহের আয় দীড়াইয়াছে ১৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। 
১৯৫২ সালে বিদেশের সহিত মাল ও যাত্রী চলাচলের জন্ত নিয়োজিত ভারতীয় 
জাহাজসহূহের ৮ কোটি টাকা আয় হুইয়াছে। 

তবে ছনিরার অনেক প্রগতিশীল দেশের তুলনার ভারতীয় জাহাজের সংখা? 
এখনও ঘুবই কম । অপতে বর্তমানে মোট ৮ কোটি ৭০ লক্ষ টন পরিমিত বাণিজ্য 
জাহাজ রহিয়াছে। উদ্ধার মধ্যে মাকণ যুক্তরাধর, ইংলগু ও জাপানের বাণিজ্য 
জাহাজ হইল যথাক্রমে ২ কোটি ৭২ লক্ষ টন, ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টন এবং ২৭ লক্ষ 
টন। ভারতের মা ৪ লক্ষ ৪ হাজার টন পরিমিত জাহাজ আছে। ভারতীয় 
বহ্র্বধাণিশ্যোর মান্ত শতকরা ৩ ভাগ ভারতীয় জাহাজসবূহ চালাইয়া থাকে । 


ভারত সরকারের শিক্ষানীতি 


(১৯৫২-৫৩ ) 

গত এক বৎসরে জর্ধাভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যে-সব বিশেষ বিশেষ ঘটন। 
হটয়াছে তাহাদের একট! ধারাবিবনলী নীচে দেওয়া হুইল । দেশ স্বাধীন ছইবার 
পর শিক্ষা বিষয়ে যে সরকারী নীতি প্রবর্তিত হুইয়াছে তাহার সূলগত কোন 
রদবদল ঘটে নাই । শিক্ষার পিছনে যে ব্যয় করা হইতেছে তাহা জন্ুপাতিক 
হারে বাড়িলেও ভারতের মত বিরাট, দরিত্র ও নিরক্ষর দেশকে ক্রুত আমের 
আলোকে আলোকিত করিয়া তোলার পক্ষে তাহা আদে যথেষ্ঠ নয়। ভারতের 
শাসনতগ্ত্রে আগামী ১০ বৎসরে ভারতের সর্ব বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু ভারতেত্র পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন 
যে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে এই লক্ষ্যে পৌহনো সম্ভব হ্ছইবে না। বর্তমানে 
ভারতে যে গতিতে শিক্ষা বিস্তার হইতেছে তাহাতে কমিশনের ধারণা যে ১৯৬০ 
সালের যধো ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার নুযোগন্মবিধা পাইবে 
শতকরা ৬০ জন নরনারী। 

পঞ্চবাধিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা__কারতের বছ-আলোচিত 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার অক্রস্বরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার পঞ্চবার্ষিক উদ্ছয়নের একটি 
পরিকল্পনাও গৃহীত হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে 
বিশেষ করিয়া বুনিয়াদী ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা বিস্তারে উপর জোর দেওয়া 
হইয়াছে । বিভিন্র রাজ্যের নির্বাচিত কতকগুলি এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে 
হুনিরাদী শিক্ষার প্রবর্তন এই পরিকল্পনার অন্তভূ্ত । এতছদ্দেস্টে ১৯৫২-৫৩ সালের 
শিক্ষা-বরান্দে এক কোটি টাকা! অধিক ব্যয়বরান্দ কর! হইয়াছিল। ১৯৫৩-৫৪ 
সালের বরাদ্দে এই বারবরাদ্দ বাড়াইয়া হুই কোটি টাক] করা হইয়াছে এবং 
আশা কর! যার যে পরিকল্পনা কমিশনের চুড়ান্ত রিপোর্ট অন্থযাক্সী এই বৎসর 
শিক্ষা বিস্তারের কাছে আরও অগ্রগতি সম্ভব হইবে । 

নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা সংসদ ১৯৫২ সালে একটি সপ্তসদন্ত-নমন্থিত 
কমিটি গঠন করিরা তাহাকে মির্দেশ দিয়াছিলেন যে পরিকল্পনা কমিশনের কাছে 
কারিগরী শিক্ষা বিস্তারের একটি পঞ্চবাধ্ধিক পরিকল্পনা! উপস্থাপিত করিতে হুইবে । 
কমিটি যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে কেতাবী এবং হাতে-কলমে 
কারিগরী শিক্ষা বিস্তারের কার্য্যক্রম যেমন রচিত হুইয়াছে তেমনই কারিগরী 
শিক্ষা বিষয়ে পবেযণ! পরিচালনার পথনির্দ্দেশও করা হইয়াছে । 


ভারত সরকারের শিক্ষানীতি ২৮৯ 


গান্ধীবাদ সম্বন্ধে আলোচনা বৈঠক-_১৯৫৩ সালের শাহুয়ারী মাসে 
ভারত সরকারের শিক্ষার্প্তরের উদ্ভোগে নয্বাদিল্লীতে গান্ধীবাদ সম্বন্ধে যে আলোচনা 

ক ব| সেমিনার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা একটি স্বরমীয় ঘটনা । ইহাতে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের নান। দেশের বহু চিন্তানায়ক অংশ গ্রহণ করিঘরাছিলেন। সম্মিলিত 
রাষ্্রপুঞ্চের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কতিসংস্থা বা ইউনেস্কোর সঙ্গে সহযোগিতার 
উদ্দেন্তে গঠিত ভারতের জাতীয় কমিশনের সহহোগিতায় কেন্'য় শিক্ষাদগ্তর এই 
সেমিনারের আয়োজন করির/ছিলেন। 

সঙ্গীত-ভৃতা-নাটক এ্যাকাডেমি-_শিক্প-সংগ্রতির ক্ষেত্রে আলোচা বৎসরে 
নয়াদিলীতে সঙ্গীত-সৃত্য-নাটক এযাকাডেমির প্রবর্তন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
ঘটন1। ১৯৪৩ সালের ২৮শে জানুয়ারী নয়াদিলীতে রাষ্ট্রপতি রাজ্ধেন্দপ্রসাদ এই 
প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন । এই অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা 
আজাদ জানান যে এই জাতীয় তিনটি এযাকাডেমি সংগঠনের পরিকল্পনা সরকারের 
আছে £ (১) সঙ্গীত-নৃতা-নাটক একাডেমি, (২) সাহিত্য একাডেমি ও (৩) 
শিল্প এাকাডেমি। এই তিনটির মধ্যে প্রথমটির গোড়াপত্তন করিয়| সরকার 
কাজে হাত দ্িয়াছেম মাত্র । 

বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ভারতীয় নাঁটাকার, নৃত্যবিদ ও সঙ্গীতভ্ডের 
সমাবেশে এই একাডেমির উদ্বোধন হয়। মৌলানা আজাদ তাহার ভাষণে 
জানান যে এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিপ্র রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি, বিভিন্ন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও নামকরা! শিল্পীদের লইয়া গঠিত হুইবে । আভ্যন্তরীণ 
কার্যকলাপের ব্যাপারে ইহা অনেকটা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হইবে ৷ তবে 
বায়ভার সূলতঃ ভারত সরকারই বহন করিবেন বলিয়া প্রথম দিকে এাকাডেমির 
সভাপতি ও কোধাধ্ক্ষ নির্বাচন ভারত সরকারের হাতেই থাক! উচিত। 

কেন্দ্রীয় প্রকাশনা-_-আলোচ্য বংসরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ব্যুরোর তথাসংগ্রহ ও 
প্রচারের কান্জে বিস্তার সাধন করা হইয়াছে এবং এই বুযুরে! হইতে প্রকাশিত 
গ্রস্থাদির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে । শিক্ষাদপ্তরের মুখপত্র শিক্ষাবিষয়ক ত্রৈমাসিক 
পঞ্িকাখানির কলেবর জারও বাড়ান হুইরাছে। এই বৎসর ১১খানি পরিসংখ]াঁন- 
মুলক পুস্তক প্রকাশ কর! হুইয়াছে। 

উপজাতি ও আদিবাসী কল্যাণ__আদিবাসী, উপজাতি ও অন্তান্ত অহুন্বত 
শ্রেণীর ছাত্রছাম্ম্রীগণকে স্বত্তি দেওয়ার উদ্দেশ্বে ১৯০২-৫৩ সালের বরাদ্দে ১৭ লক্ষ 
৫০ হানার টাকা বরাদ্ধ কর! হইয়াছিল । এই টাকা যথেষ্ট বিবেচিত না! হওয়ায় 
পরে আর ১২৪০ লক্ষ টাকা বায়বরাদ্দ ধরিয়] ১৯৫২-৫৩ সালে এই খাতে মোট 
বায়ের পরিমাপ ৩০ লক্ষ টাকা কর! হইয়াছে । 


১৯ 


২2০ বর্ষপঞ্জী 


হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য প্রচার-__হিদ্দী ভাষার প্রচার ও প্রসারে 
সন্নক(রকে সাহায্য করার কত “হিন্দী শিক্ষা সমিতি' নামক যে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তোল! হইয়াছে ভাহানা আলোচ্য বর্ষে তিনটি সাব-কমিটি গঠনের নির্দেশ 
দান করেন । বিভিত্র হিন্দী প্রতিষ্ঠান যে সব হিন্দী পরীক্ষা গ্রহণ কফহিয়া থাকে 
বে সন্বদ্ধে রিপোর্ট দেওয়া এবং যে সব অঞ্চলে হিন্দী চালু নাই সেই সব অঞ্চলে 
হিন্দী শিক্ষার ভণ্ত একটি মূল ব্যাকরণ প্রণয়ন ও হিন্দীহ প্রচার সত্বন্ধে 'রপোর্ট 
প্রদান এই সব সাব-কমিটির কর্তব্যের অঙ্গীভূত ছিল। আর একটি সুপারিশে 
বল! হইয়াছে যে আগ্রাতে হিন্দী শিক্ষক শিক্ষয়িমাগণের ভঙ্গ একটি শিক্ষণকেন্স 
গঠনে অখিল ভারতীয় হিন্দি পরিষদ্দকে সাহায্য করিতে হইবে। সূল হিন্দী 
শব্কের একটি অভিধান প্রণয়নের সন্বন্ধেও একটি ন্ুপারিশ করা হুবয়াছে। 

ভারতের শিক্ষ! দপ্তরের উদ্ডোগে আলোচ্য বৎসরে সরকারী কর্মচারীদের জন 
হিন্দী শিক্ষার ক্লাস খোল। হুইয়াছে। হিন্দী ভাষার মূল ও অনুবাদ সাহিত্যে 
শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাপণের অন্ত ২৯ হাজার টাকার পুরফ্ষার ঘোষণা কর! হুইয়াছে। 
উচ্চ বিদ্যালয়ের খান পর্ষান্ত অঙ্কশান্ত্র, পদার্থবিদ্ভা, সমাজবিজ্ঞান, উত্ভিদ্বিভ্ঞান, 
পৌরবিজ্ঞান, ইতিহাস, স্থগোল ও রসায়নপাক্রের বিভিন্ন শব্বের হিন্দী প্রতিশব্দ 
রচনার কাঞ্জ প্রার সমাপ্ত হুইয়াছে। 

ইতাবসরে ইংরেক্জীর পরিবর্তে হিন্দী ভাষাকে রা'্রভাষ! ও শিক্ষার মাধ্যমন্ধপে 
গ্রহণ করা সম্বন্ধে একদল শিক্ষাবিণ্‌ আপত্তি তুলিয়াছেন । ১৯৫২ সালের ৬ই 
সেপ্টেম্বর ডাঃ সি, তি, রামন, ডাঃ এইচ, জে, ভাবা, আ এন, জে, ওয়াদিয় প্রমুখ 
ভারতের ২জন বিশিষ্ট শিক্ষামঞ্জা মৌলান! আজাদের কাছে আবেদন 
জানাইয়াছেন যে ইংরেন্ধীর পরিবর্তে হিন্দীকেই যদি ভারতের শিক্ষার মাবাযজপে 
গ্রহণ কর! হয় তাহা! হইলেও বিভায়তনগুলিতে উচ্চ শিক্ষার স্বাখে ইংরেজী শিক্ষার 
একটা! স্বষ্ঠ, মান বজ্র রাখ! আবন্তক। 

কেন্দ্র শিক্ষা দপ্তরের উদ্ভোগে ১৯৫৩ সালের প্রারম্ভে ভারতের ২৯টি বিশ্ব- 
বিঙালয়ের হংরেজী অধ্যাপকগণের যে সম্মেলন আহুত হইয়াছিল তাহাতে 
সুপারিশ কর! হইয়াছে যে মাধামিক স্তরে ও বিশ্ববিস্ঞালয়ের স্তরে ভারতের শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় ইংরেজ;র একট! বিশিষ্টস্বান থাকা উচিত। 

শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তান্ত ঘটনা-__গত এক বৎসরে ভারতের শিক্ষাক্ষে্ডের 
অঙ্জান্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে 'বিশ্ববিদ্ভালহু বিল' জন্ততম । ভাতুতের বিভিন্ 
বিশ্ববিালয়ের শিক্ষার যান নিণয় ও বিভিন্ন বিশ্ববিস্তালয়ের কাধ্যক্রমের মধো 
সামগ্রক্ত বিধানের জত প্রস্তাবিত এই বিলটি অলমত সংগ্রহের জন্ত ১১৫২ সালের 
জুলাই মাসে প্রচারিত হুইয়াছিল। কলে এই বিলটির বিরুদ্ধে সর্ধআই আনমত 


ভারত সরকারের শিক্ষানীতি ২৯১ 


প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল বলা চলে । একাধিক ভারতীয় বিশ্ববিক্কালরের 
ভাইস্-ঢ্যাত্সেলর এই বলিয়া বিলটির নি! করেন যে ইহাতে বিশ্ববিভালর়ের 
স্বাধিকারে হণক্ষেপের চেষ্ট। করা হইয়াছে । অপরপক্ষে শিক্ষাদণ্ডরের তরফ 
হইতে দাবা করা হয় যে বিশ্ববিভাঙয়গুলিকে সাহাযা করার উদ্দে্টেই এই বিল 
প্রস্তাবিত হুইয়াছে। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় মান্রাজে আন্ঃ- 
বিশ্ববিস্ঞালয় বোর্ডের যে ছু দিবসব্যাপী অধিবেশন হয় তাহাতে এই বিলটি 
প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয় এবং তংপরিবর্ত্ে শিক্ষাদপগ্তরকে অনুরোধ জানানো 
হুর যে তাহার বিশ্ববিস্ভালয়গুলিকে সাহাঘ্য করার অন্ত যেন ইংল্যান্ডের অন্কূপ 
ইউমিভাসিট প্রাণ্ট স কমিটি গড়িয়া তোলেন । 

কেন্দ্রীয় শিক্ষাদণ্তরও শেষ পর্যন্ত প্রায় অঙ্ক্পপ একটি সিদ্ধান্তেই পৌছিরাছেন 
এবং ১৯৫২ সালের ৮ই নবেম্বর তারিখে ঘোধিত কে্য় শিক্ষাদগ্তরের সিদ্ধান্তে 
দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্তালরগুলিকে সাহাযা দানের ব্যাপারে সরকারকে 
উপদেশ দ।নের জন্ত একটি ইউনিভার্লিটি গ্রান্টদ কমিশন গড়িয়া তোলার প্রস্তাব 
কর] হইয়াছে । ১৯৪৫ সালে এইরূপ একটি ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্‌ কমিটি 
সর্বপ্রথম গঠিত হইয়াছিল এবং ১৯৫০ সালের পরে ত্াধাক্কফণ কমিশনের সুপারিশ 
সাপেক্ষে তাহার কাজ স্থগিত ছিল। 


মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন- _সমগ্র ভারতে মাধামিক শিক্ষার অবস্থা 
পর্যবেক্ষণ ও তাহার উদ্রতি বিধানের জন যথাসম্ভব শী ঘ্রিপোর্ট প্রদানের উদ্দেষ্টে 
কেন্দ্রীয় শিক্ষাগ্তর ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একট মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন 
গঠন করেন । এই কমিশনের চেয়ারযান নিযুক্ত হইয়াছেন মান্রাঙ্গ বিশ্ববিষ্তালয়ের 
ভাইস্‌-চ্যান্দেলর ডক্টর এ, লক্ষ্রণস্বামী মুদালিয়র । কমিশনের সদস্কপপণের নাম নীচে 
দেওয়া হইল £-১)। অধ্যাপক ভে, ফ্রিসূল, যশুকলেজ্জ, অক্সফোর্ড ২। ডক্টর 
কে, আর, উইলিয়াম্স্‌-__ম।কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার ইউনিভাপিটির শিক্ষাবিষয়ক ভান 
৩। জ্রমতী হংস মেটা--বরোদ! বিশ্ববিভ্ঞালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ৪। শ্রী জে, 
এ, তারাপোরগ্রালা-_বোস্বাই সরকারের কারিগরী শিক্ষার ডিরেক্টর ৫। ডক্টর 
কে, এল, শ্রুমাল__উদয়পুরের শিক্ষকদের টেণিং কলেজ বিদ্ভাতবনেতর অধাক্ষ 
৭। ও কে, ন্ধি, সরাইকাদাইন-_ কেন্ত্রীয় শিক্ষাদণ্ুরের জয়েন্ট সেক্রেটারি 
(প্াধিকারবলে সদন) ও ৮। অধ্যক্ষ অনাৰ নাথ বনু__দিলীর সেন্টাল 
ইন্প্রিটউট অব. এডুকেশন ( সদস্য সেক্রেটারি )। 

“কমিশন? মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে মতামত জানিতে চাহিয়া বিতিশ্ব রাঙ্গা 
সরকারের শিক্ষারঘপ্তারে এবং বিশ্ববিভালয়ের নিকট প্রশ্নপত্র প্রেরণ করিয়াছেন । 
দ্বিতীয় পর্যায়ে কমিশন বিভিন্ন রাজ্য পরিদর্শন করিবেন । 


২৯২ বৰ্ষপন্ধী 


শিক্ষকদের বেতন__শিক্ষক-শিক্ষ'য়ভ্রীদের বেতন সন্বন্ধে আলোচ্য বংসরে 
কেন্্রীয় শিক্ষাদপ্তর একটি উল্লেখযোগ্য নির্দ্দেশনাম! বাজ্জা সরকারগুলির লিকট 
প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে রাজ্য সরকারগডলির কাছে সুপারিশ করা হয় যে 
কোন বেসরকারী প্রাথমিক বিভালয় বা মাধ্যমিক বিভালয়কে সরকারী অর্থসাহাষা 
দিবার পূর্কো দেখিতে হইবে যে এইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষয়িজীগণ যেন 
সরকারের অনুমোদিত বেতনের হার পান। শিক্ষক-শিক্ষয়িমীদের বেতন স্দ্ধির 
প্রশ্নে ভারতের একাধিক রাজ্যে অসম্ভোয ও বিক্ষোভ চলিতেছে । উত্তর প্রদেশে 
এই প্রশ্নে শিক্ষক-শিক্ষরিজআীগণ আলো চ্াবর্ধে বর্ম্মঘট পরত কদিয়'ছেন । পশ্চিমবঙ্গে 
শিক্ষক সমাজ দাবা তুলিয়াছেন যে তাহাদের বেতনাদি আশামুক্ূপভাবে বান্ধ করা 
না হইলে তাহার! বর্ঘঘট করিবেন । 
অন্ধাদের শিক্ষাব্যবস্থা__-ভারতবর্ধে অন্ধ্নের সংখ্য! ২০ লক্ষেরও বেশী | 

এই ২০ লক্ষাধিক অন্ধ মরনারী ও শিশুদের জঙ ভারতবর্ষে ক্ষুল্জ ক্ষুপ্র মাত ৩২টি 
বিজ্ঞালন্ত আছে। বল! বাহুল্য যে অন্ধদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে এ ব্যবস্থা 
একেবারেই অপ্রতুল । গত বৎসর কেন্রীর সরকার অন্ধ ছেলেমেয়েদের জন্ত ছইটি 
বিস্তালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন__-একটি আজমীচে ও অপরটি কচ্ছে। আজমীচের 
বিভালয়টিকে ছিন্দী ভাষাভাষী ফেন্রশাসিত অঞ্চলগুলির আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
গড়িয়া তোলা! হুইবে । 

সমগ্র তারতের অন্ধ বিদ্যালয়গুলিতে লিপির কোন সমতাও এতকাল ছিল মা। 
এতদিনে ইউনেক্কার আস্তঞ্জাতিক ত্রেইল সম্মেলনের ফলে আন্তর্্ছা তিক অন্ধলিপির 
সঙ্গে সমতা রাখিয়া! সারা ভারতের জর 'ত্রেইল ভারতী? নামক একই লিপি চালু 
করা হইতেছে । ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের ১৮শ 
অধিবেশনে এই “ব্রেইল ভারতী" লিপি অনুমোদিত ছয় । দেরাছুনে একটি কেম্সীয় 
ব্রেইল পদ্ধতির ছাপাখাল! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই ছাপাখানা ভারতবর্ধে তো 
প্রথমই, বোধ হয় সমগ্র এশিয়াতে ইহাই অদ্ধদের জঙ্ভ একমাড ছাপাখানা । এই 
ছাপাখানা হইতে ভ্রেইল ভারতে মুদ্রিত প্রথম হিন্দী পুশুকও প্রকাশিত হুইয়াছে। 

অন্ধদের সম্মুখে আর একটি বড় সমস্যা হইল তাহাদের শিক্ষ! সমাপনাস্তে 
জীবিকা অঞ্জনের ব্যবস্থা করা । সাধারণ শিল্র-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানে অন্ধদের 
উপযুক্ত কাজ্জকর্শ্মের সংস্থান করা কঠিন ব্যাপার । কেন্দ্রীয় সরকার এদিক হইতে 
সমন্ডাটি ভাবিয়া দেখিয়াছেন এবং প্রাপ্তবয়স্ক অন্ধদের শিক্ষা-কেন্ত্র হিসাবে একটি 
কারখানা স্থাপনের (সিদ্ধান্ত করিরাছেন। এই কারথানার প্রথমে ১২ জন অঙ্ধকে 
বেতনের বিনিময়ে কর্ম্মনিযুক্ত ফর। হইবে এবং এ পরীক্ষা সকল হইলে কারখানার 
বিস্তৃতি সাধন করা! হইবে । 


পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা ২৯৩ 


বুনিয়াদী শিক্ষা ও পল্লী বিশ্ববিভালয়-_গান্থীজী্র জীবনত্রত উদ্যাপনের 
ক্ষেত্র সেবাখামে ভারতের সর্বপ্রথম পল্লী বিশ্ববিস্কালরের প্রতিষ্ঠা এ বলছে 
ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রের অন্ততম প্রধান ঘটনা ॥ ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল 
নেহেরু ৯৯৫২ সালের ১ল| নবেম্বর সেবাগ্রামে এই পঙ্গী বিশ্ববিক্ঞীলয়ের আনুষ্ঠানিক 
উদ্বোধন করেন । এই উপলক্ষে সেবাগ্রামে নিখিল ভারত ঝুনিয়াদী শিক্ষ/সম্মেলদের 
৮ম অধিবেশন অহুষ্ঠিত হইয়াছিল । ভারতে ৭টি বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র খাকিবে। 

কম্ানিটি প্রজেক্ট ও শিক্ষা__ ভারতের বিভিন্ন রান্দো কম্যুনিট 
প্রাঞ্জেষ্টের অঞ্চনে যে সব ব্লক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে সেইসব ব্লকে প্রাপ্ত- 
বযক্ষদের শিক্ষাদানের অভ সামাজিক শিক্ষা সংগঠক নিয়োগের ব্যবন্থ! 
করিয়াছেন রাজা সরকারগুলি । এইসব সামাজিক শিক্ষা সংগঠককে শিক্ষাদানের 
জন্য আবার নিলোখেরি, হায়দরাবাদ, গান্ধাগ্রায, শান্তিনিকেতন ও এলাহাবাদে 
পাচট শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের আয়োজন করা হুইয়াছে। 


পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা 


পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বৎসর শিক্ষার অন্ত সরকারী বাযয়বরাদ্দের হার যথাক্রমে 
এইরূপ £ ১৯৪১-৫০ সালে শিক্ষাবিষয়ক বায়বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা, 
১৯৫০-৫১ সালে ছিল ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা, ১৯৫১-৫২ সালে ছিল ৩ কোটি 
৮৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫২-৫৩ সালে এ বায়বরান্ব ছিল ৪ কোটি ৫২ লক্ষ 
টাকা । পুলিশ ছাড়! অন্য কোন খাতে এত অধিক বায়বরাদ্ধ করা হয় নাই । 

শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্যাদি £ শিক্ষামন্ত্রী পাপ্রালাল বন্থ তাহার বাজেট 
বন্তৃতায় (৬ই মা, ১৯৫৩) বলেন যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৪ হাজার 
প্রাথমিক বিপ্তালয় আছে এবং তাহাদের মোট ছাআছাজীর সংখা ১৫ লক্ষ । 
প্রাথমিক বিশ্ঞালদ্গুলিতে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষরিজ্রীদের সংখ্যা ৪৫ হাঞ্ধার। 
শিক্ষামন্ত্রী দাবী করেন যে ১০ বৎসরের মধ্যে ১৪ বৎসরের কম বয়সের প্রতোক 
ছেলেমেয়ে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পাইবে সংবিধানের এই 
নির্দেশ অন্গসারেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাজ করিতেছেন 1 শিক্ষামন্ত্রী আরও 
বলেন যে ১৯॥৮-৪৯ সালে যেখানে প্রাথমিক বিষ্ভালয়গুলির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 
ছিল)১ লক্ষ, সেখানে ১৯৫২ সালে সেই সংখা হুইয়াঁছে ১৫ লক্ষ । মাধ্যমিক 
বিভালয়গুলির ছাত্রছাত্রীর সংখ) ১৯৪৮-৪৯ সালে ছিল &৩৫,০০০- আঁ ১১৫২ 
সালে সেই সংখ্য! ধাড়াইয়াছে ৫৮১,০০০-তে | 


২৯৪ বর্ষপঞ্ভী 


বান্দেট আলোচমাকালে আর্তআপ ও নারীশিক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী 
সুখোপাধ্যাক্সও জানান ঘে প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীদের শিক্ষাকেন্্র সগ্রতি অনেক বৃদ্ধি 
পাইস্থাছে এবং মোট ৭০৮টি এই জাত য় শিক্ষাকেন্ডে ৫০ হাজার নরলান্মী শিক্ষালাভ 
করিতেছে । ৭০৮টি শিক্ষাকেন্দ্রের যব্যে সরকারী অর্থসাহাযা পার ৪৮৮টি। 
৩০০টি নৈশ বিজ্ঞালয়ও সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে । প্রাণ্তবরক্ষদের 
শিক্ষাকেজ্ছে এ পর্যন্ত সরকায়ী খরচে বেতারযন্্র দেওঘ্া হইয়াছে ৬০০টি । এই 
রাজোর চারটি অনাধাশ্রমে সরকারী বায়ে অনাথ ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে । সম্প্রতি রাজ্ধের কারাগারগুলিতেও বন্দাদের শিক্ষ$ড দেওয়ার নীতি 
গৃহীত হইয়াছে । শীষ পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণের ট্রেপিংশএর 
জভ ১১০টি শিক্ষাকেজ্জ থুলিবার পরিকল্পনা! সরকারের আছে। 


মধাশিক্ষা পৎ ও স্কুল কোড £ 

আলোচাবর্ধে মধাশিক্ষ] পর্যং দুল কোড চালু করিতে যাইয়া বিশেষ বাধার 
সন্মুখীন হন। প্রস্তাবিত 'কোডে” যে সকল বিবিনিষেষ আরোপিত হইয়াছিল 
তাহা লইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবল বিক্ষোভের স্ত্রপাত হয়। ফলে পর্যং উক্ত স্থূল 
কোডটি পুনধিববেচনার জন্ত উপস্থিত করিয়াছিলেন একটি সিলেন্ট কমিটির কাছে। 
সিলেক্ট কমিটি বোর্ডের অনেক বারা-উপধারার পরিবর্তন করেন । 

১৯৫২ সালের নবেন্বর মাসের মাঝামাবি মব্যশিক্ষা পর্যং কিছু কিছু পরিবর্তন 
সহ সিলেক্ট কমটি কর্তৃক অনুমোদিত স্থুল কোড এহপ করেন । যে সব বারা গৃহীত 
হয় সেগুলির মধ্যে প্রধান হুইল গ্ষুলের ম্যানেঞ্ধিং কমিটির সংগঠন, প্রধান শিক্ষকের 
ক্ষমতা ও কর্তব্য, শিক্ষক সংসদ গঠন, কোন স্কুল কর্তৃক বোর্ডের অঙ্ছমোৌদন লাভের 
সর্ভ এবং ছাঅন্থাজীদের মধ্যে শ্ব্থল| রক্ষার প্রশ্র । স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির গঠন 
হুইবে নিম্নোক্ত রূপ £ স্কুলের উপকারীদের মধ্য হইতে নির্বাচিত সদন্ত শক্রন,একজন 
অর্থদাত! দন্ত, বিদ্যোৎসাহী ৩ক্গন, প্রধানশিক্ষক, স্ুলের স্থায়ী শিক্ষক-শিক্ষয়ড্রীদের 
অব্য হইতে শিক্ষক-শিক্ষয়িগ্রীদ্দের ভোটে নির্ধবাচিত ২জন সদস্ক, মধ্যশিক্ষা পর্যতের 
প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন বোধ করিলে একজন সদন্ত মদোনীত করিতে পারিবেন 
এবং একটি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ছাতছাতীদের যে সব গ্মভিভাবক-অভি- 
তাবিকার নাম রেঞ্দিষ্টারী কর! হইবে ডাহাদের ভোটে নির্বাচিত ২জন জভিভাবক- 
অভিভাবিকা-সদস্ফয । ম্যানেজিং কমিটির হাতে স্কুল ও ছাআবাস পরিচালনার 
তার থাকিবে, শিক্ষক-শিক্ষক্টি্রী ও কেরামদের নিয়োগ, পদোগ্তি ও তাহাদের 
বিরুদ্ধে শাস্তিসূলক ব্যবস্থা! অবলম্বণের দারিত্বও থাকিবে তাহাদের হাতে । 

সিলেক্ট কমিটি শিক্ষক-্শিক্ষপিত্রীগণকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং 


পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা ২৯৫ 


তাহাদের জন্ভ সর্বনিম্ন বেতন নির্ভারণ করিয়াছেন নিয়োক্তর্ূপ £ (>) টেনিং প্রাপ্ত 
অনাস গ্রান্তুরেট কিংবা কলা বা বিজ্ঞান বিষরে স্বাতকোভর ডিএ: প্রাপ্ত অথবা 
প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর এম,এ, বা এম,এপ-দি, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রার বেতন গুরু হুইবে 
১২৫ টাকায় এবং শেষ হইবে ২২৭ টাকায়; (২) ট্রেনিং প্রাপ্ত এাছুয়েট বা 
সাধারণ এম্‌, এ, এম্‌, এস-সি, কিংবা অনাস“ভিত্রী ধারী শিক্ষক-শিক্ষয়িতার বেতন 
আরম্ভ হইবে ১০০ টাকায় এবং শেষ হুইবে ১৮০ টাকায় ; (৩) গ্রাভুয়েট অথবা 
ট্রেনিং প্রাপ্ত আওার-এরাদুরেট শিক্ষক-শিক্ষরিভীর বেতনের হার হইবে ৮০ টাকা 
হইতে ১৪০ টাকা পর্ধান্ব এবং ( ৪ ) অহুমোদনকারী ও অর্থদানকায়ী কমিটি কর্তৃক 
অহমোদিত অন্তান্ত সকল শিক্ষক-শিক্ষয্মিত্রীর মাসিক বেতনের হার হইবে ৭০ টাকা 
হইতে ১১৫ টাকা পর্যন্ত । প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর বেতন সর্বক্ষেত্ডেই কম 
পক্ষে ১৭০ টাকা হইতে হুইবে । 

কোন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী পূর্ব্বাছে প্রধান শিক্ষককে আনাইয়! গৃহশিক্ষকের 
কাজ করিতে পারিবেন । ম্যানেঞ্জিং কমিটির অনুমোদন ব্যতীত প্রধান শিক্ষক 
সাধারণতঃ পৃহশিক্ষকতা করিতে পারিবেন না। 

কমিটর আর একটি সুপারিশ এই যে প্রতিটি উচ্চ বিজ্জালয়েঃই একটি রিজার্ভ 
ফাও থাকিবে এবং উহাতে অন্ততঃ ৪১০০ টাকা ন। থাকিলে কোন উচ্চ বিজ্জালয়কে 
স্থায়ী অহুযোদন দেওয়া হইবে না । 

ইহ! ছাড়! স্থলকে অর্থসাহায্য দানের ব্যাপারেও কয়েকটি বিভিন্ন ধার! আছে 
স্কুল কোডে। বত মানে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষ। পর্যতের অধীনে মোট ১২০০ 
অন্থমো(দিত উচ্চ বিজ্ঞালয় ও ১৫০০ অননুমোদিত মধ্য বিভালয় আছে । ইহাদের 
মধ্যে আবার প্রতিক্ষেক্রে প্রার ৮০০টি বিভারতন সরকারী সাহায্য পাইয়! থাকে । 

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা $__-আলোচ্য বর্ষে মার্চ্চ মাসে (১৯৫৩ ) মধ্যশিক্ষা 
পর্যতের অধীনে যে ছ্ছুল ফাইল পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে মোট পরীক্ষার্থীর 
সংখ্যা ছিল ৫২,০০০ হাজার | ইহার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১০০০ হাঞ্জার । 
এই বৎসরে রেছুন, সিকিম, পোর্ট শ্রেয়ার, ইক্ষল ও ডিপুর! রাজ্যে পরীক্ষার ফেন্দ্র 
খোল! ুইয়/ছিল। কলিকাতা ৯২6 কেন্ত্র হইতে মোট ২১,০০০ হাজ্জার জন 
পরীক্ষ! দিয়াছিল এবং উহার মধ্যে হাজীর সংখ্যা ছিল ৫,২০০ শত । 


বিনা মূল্যে জলখাবার ২--এই বৎসর মধ্যশিক্ষ। পর্যং পরীক্ষামূলক ভাবে 
৪০টি স্কুলে বিন! মূল্যে জলখাবার দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন এবং তাহাতে 
ব্যয় হইয়াছে প্রায় ৪৫ হাজার টাকা। 


২৯ বর্ধপন্ধী 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় 

১৯৫১সালের নূতন আইন কলিকাতা বিশ্ববিভালনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে 
বটে কিন্ত এখনও তদহুলারে বিশ্ববিভালর সমাক পুনগঠিত হয় নাই । উক্ত আইন 
অনুসারে বিশ্ববিদ্ঞালয়ের স্াতকোত্তর কল! ও বিজ্ঞান বিতাগকে ভাঙগিয়! ৫টি কলেজ 
গঠনের প্রস্তাব কর! হুইয়াছে । উচ্ার1 যথাক্রমে বিশ্ববিস্ঞালরের কলা, বিজ্ঞান, 
টেকনলছ্ছি, কমার্স ও আইনের কলেজ.। বিশ্ববিভালযের বর্তমান ৬ট ্যাকা-্টর 
পরিবর্ডে ১০টি ফাকাণ্ট গঠনের প্রস্তাব কর! হইয়াছে । অতিরিক্ত ৪টি ফ্যাকাল্টি 
হইবে ভ্তষি, কম।স', শিক্ষা এবং সঙ্গীত ও ললিত কলা কম্পর্কে । এই প্রস্তাব 
বর্তমানে রাক্ষা সরকারের বিবেচনাধীন । 


বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সংসদ ( সিনেট ) 

১৯৫১ সালের কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয় আইন অহুসারে ১৯৫৩ সালের জুলাই 
মাসে বিশ্ববিক্জালয় পরিচালনা সংসদ অর্থাৎ সিনেট নুতন ভাবে গঠিত হইতে 
চলির়াছে । এই আইনে সিনেটের গঠনপন্ধতি যে ভাবে নির্দেশিত হইয়াছে 
তাহাতে সিনেটের মোট সদস্যসংখয| হইবে ১৫০ আন | অবশ্ট মোট ১৫০ জন 
সদন্তই নির্বাচিত হইবেন না_ নির্বাচিত হইবেন ৮৯ জ্বন এবং বাকি সদস্যগণ 
আসিবেন হুয় পর্দাধিকান্র বলে নয়ত চ্যাঞ্জেলরের মনোনয়নে । চ্যান্দেলরের 
মনোন'ত সদস্য উর্ঘ সংখ্যায় ২০ জন হইতে পারেন বলিয়া আইমের নির্দেশ । 

নির্বাচনের দ্বার! যে ৮৯টি আসন পূর্ণ কর! হইবে সেগুলিকে আবার বিভিন্ন 
ভাবে বিভক্ত করিয়া! দেওয়া হুইয়াছে_যেমন বিশ্ববিজ্ঞালয়ের অধ্যাপকদের নির্বাচন 
কেন্দ, অনুমোদিত কলেজগুলির নির্বাচন কেক, আইন সভা নির্ববাচন কেন্দ্র, 
কলেজের পেশাদার শিক্ষকবদ্দের নির্বাচন কেন্দ্র, রেজিষার্ড এর ্ুয়েটগণের নির্বাচন 
কেন্ত প্রভৃতি । প্রতিটি নির্বাচন কেন্সের আসনসংখ্যাও নির্ধারিত করিয়া দেওয়া 
আছে । এবার নির্ব্বাচনে সর্বাপেক্ষা অধিক কর্ম্মততংপরতা লক্ষ্য করা যাইতেছে 
রেজিষটার্ড গ্রাজুয়েটগণের নির্ধবাচনকেজ্ছে। রেজিষ্টার্ড গ্রাঞুর়েটগণের দেয় বাধিক 
চাদার পরিমাণ কমাইয়। দেওয়ায় এইবার এই কেন্ত্রের ভোটদাতার সংখ্যা হইয়াছে 
১৫ হাজার । রেজিষ্টার্ড গ্রাছুয়েটগণ মোট ২৫ জন সদন্ত নির্ধবাচন করিতে পারিবেন । 
এই ২৫টি আলনের জন্ প্রতিত্বশ্দিত! করিতেছেন প্রায় ১১৭ জন প্রার্থী । 

ভারত সরকারের সাহায্য 

বর্তমান বৎসরে গবেষণার কাজ ও যন্ত্রপাতির বায় বাবদ ভারত সরকার 
কলিকাতা বিশ্ববিভলরের বিজ্ঞান কলেন্দের টেকনোলজি বিভাগকে এক লক্ষ পাচ 
হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন । 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় ২৯৭ 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলরগণ 


১৮৯০--স্কার গুরুদাস বন্দ্যোপাধায় ১৯২৩-_তুপেন্্রনাথ বন 
১৮৯৩- কোমল কোয়েল পিগট ১৯২৪--স্তার ওয্নিউ. ই. শ্রী'ভস্‌ 

॥* স্যার আলাক্রেড ক্রফট্‌ ১৯২৬--স্কার যছুনাথ সরকার 
১৮৯৭ _ই. জে. টেডেলিয়ন ১৯২৮-_ভাঃ ডব্লিউ. এস, আক ছাট 
১৮৯৮-ার ক্রান্সিস্‌ ডব্লিউ. য্যাকৃলীন্. ১৯৩০-_স্যার হাসান্‌ শ্ুরাবদীঁ 
১৯০০- স্যার টমাস র্যালে ১৯৩৪--ভাঃ শ্যামাপ্রসাদ বুখে।পাধ্যাত্থ 


৯৯০৪- স্যার আলেকজাগার পেডলার ১৯৩৮__স]ার মহম্মদ আজিজুল হুক 
১৯০৬- স্যার আশুতোষ মুখোপাধায় ১৯৪২-__ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় 
১৯১০-_স্ডার দেবপ্রসাদ সর্ববাধিকাতী ১৯৪৪-__ ভাঃ রাঁবাবিমোদ পাল 
৯৯১৮- সবার ল্যাব্সলট স্যাগুর্সন্‌ ১৯৪৬. অ্রপ্রমধনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৯১১- সম্ভার মীলরতন সরকার ১৯৪০-_জ্রচাকচন্দ্র বিশ্বাস 

১৯২ :,--স্কার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় -৭৩-_শ্রীশভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


দি ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঞ্ত লিঃ 


হেড অফিস £ ২নং রয়েল এক্সেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১। 





অনুমোদিত মূলধন ৮ কোটি টাকা 

বিলিকৃত ও গৃহীত মূলধন ৪ কোটি টাকা 

আ'দায়ীকৃত মূলধন ২ কোটি টাকা 

মন্তুত তহবিল ৭৫ লক্ষ টাক 
শাখা সমূহ £ 


ভারত £ সমস্ত বাণিজ্য ও শিল্প-প্রধান সহরে। পাকিস্তান £ চট্টগ্রাম ও করাচী। 
ভ্ৰক্মদেশ £ ৫ঙ্কুন. মৌলযিন, আকিয়াব ও মান্দালয়। 
মালয় £ সিঙ্গাপুর ও পেনাং। ইংল্যাণ্ড £ লওন। 
অগ্ঠা্স বিদেশী শাখা-__পঞ্চিচের; ও হংকং 

এক্েন্ট:-_ইউনোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এসিয়া অণ্টেলিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর সর্বজ্ঞ । 

আমানত এহণ করাঃ অহুমোদিত জা'মানতের পরিবর্তে দাদন দেওয়া, বিল ক্রয় 
করা, ডাফট্‌ ও টি; চি, বিক্রয় করা এবং বিদেশী মুদ্রা সম্পর্কিত সকল কার্য! ব্যাঙ্ক 
সম্পন্ব করে। দেশে ও বিদ্বেশে বিস্তৃত শাখ। ব্যবস্থার মারফংৎ এই ব্যাঙ্ক সকল 
প্রকার সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে । জেনারেল ম্যানেজার £ 

চেয়ারম্যান £ জি, ডি, বিড়লা বি, টি, ঠাকুর 





২৯৮ 


বর্ষপঞ্জী 


ভারতের বিভিন্ন বিশ্ব বিভালয় 


বিশ্ববিজালয়েৱ নাম প্রতিষ্ঠার বংসর 


সি 

আতা 

আত্রামালাই 

আলাঁগড় 

ইতঞ্ডিয়ান উইমেন্স ইউ: 

উৎকল 

এলাহাবাদ 

ওস্মানিয়া 

কর্ণাটক 

কলিকাতা 

কাশী (হিন্দু) 

কাকীর 

গুজরাট 

গৌহাটি 

আমিয়া মিলিয়া 
ইসলামিয়া ( দিলী ) 

জিবাকুর-কোচিন 


১৯৭৬ 
৯১২৭ 
১৯২৮ 
১৯২৩ 
১৯১৬ 
১৯৪৩ 
১৮৮৭ 
১১৯৯ 

১৮৫৭ 

১৯১৬ 
১৯৪৮ 


১৯৪৭ 


১৯২৯ 
১৯৩৭ 


১৯২২ 
১৯২৩ 


১৯০৭ 


১৯৪৮ 
১৯৪৮ 


তাইস-চ্যান্জেলরের নাম 
জী ভি. এস্‌. কষা 
এ সি. ভি মহাজন 
ডাঃ সি. পি. রাদশ্বামী আয়ার 
ডাঃ জাকির হোসেন 
শ্রীমতী লারদ। মেটা 
শ্রী এল. পারি! 
অধ্যাপক এ, সি, ব্যানান্ছি 
নবাব আলি ইয়ার জঙ, 
এআর. এ. জায়ঙঈীরদার 
প্ীশড়ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আচার্য নরেন দেব 
প্রধান বিচারপতি জানকী নাথ 
ছি, ভি, মবলঙ্কর 
শ্রী কে. কে. হাণ্ডিক 


ডাঃ জাকির হোসেন ( প্রেসিডেন্ট ) 
প্র পি. গোবিন্দ মেনন 


পণ্ডিত ঝুলাল দোবে 
শ্রী ভি, কে, এন, মেনন 


দেওয়ান আনলম্ফকুমার 
ভাঃ এম. আর, জয়াকর 


শ্রীমতী সারদা মেটা 
শ্রীমতী হুংস যেটা 
এ জে, এন, ওয়াদির! 


ডক্টর বি, এল, মঞ্চুনাথ 

স্যার এ, লক্ষণন্থামী বুদালিয়র 
ও জি. এস. মহাজনী 

আচার্ধা যুগলকিশোর 

ভাঃ রামপ্রসাদ জিপাঠী 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস 


আলোচ্য বর্ষে তাঁরতীর বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪০তম অধিবেশন লক্ষ লঙ্গরে 
অনুচিত হয়। এই অবিবেশনের সৃল-সভাপতি ছিলেন কলিকাতা বহু বিজ্ঞান 
মন্দিরের অধ্যক্ষ ডাঃ ডি, এম, বনু । প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু, উত্তর প্রদেশের রাজ্ঞাপাল 
জী কে, এম, মুন্সী, হুখ্যমন্ত্রী প্রীগোবিজ্দবলভ পত্থ ও লক্ষৌ বিশ্ববিজ্গালয়ের ভাইস- 
চান্দেলর আচার্য্য যুগোলকিশোর এবং বহু খ্যাতনামা ভারতীয় ও বৈদেশিক 
বিজ্ঞানীর উপস্থিতিতে খর! জানুয়ারী ( ১৯৫৩ ) বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই অধিবেশনের 
শুত উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই অধিবেশনের বিভিত শাখা-সভাপতিগণের 
নাম নিয়ে উল্লেখ করা হুইল £__ 


মূল সভাপতি £ ডাঃ ভি, এম, বস্ম 

পদার্থবিত্ঞা__ভাঁঃ এন, আন, তাওদে__( বোম্বাই ) 

রসায়নবিজ্গ--ডাঃ ইউ, পি, বন্থ_-( কলিকাতা) 

গণিতশান্ত্র_-ডাঃ তি, ভি, নালিকর__( বারাণসী ) 

উদ্ভিদবি্ভা_ভাঃ অত্র, কে, শকসেন1-__( এলাহাবাদ ) 

মৃতত্ব ও পুরাতন্ব _ঞ এম, এস, ভাটে-__( নয়াদিজী ) 

পরিসংখ্যান_ভাঃ এইচ, সিংহ -( কলিকাতা ) 

ভূতত্ব ও ভুগোল-_শ্রী। এন, এল, শ্শ্মা-_( ধানবাদ ) 

প্রাশিবিজ্ঞান ও কীটতত্ব_ভাঃ এন, কে, পাশিন্কর_-( মণ্ুপম ) 

চিকিৎসা! ও পশুবিজ্ঞান_ডাঃ এস, সি, দত্ত-_( ইজ্দতনগর ) 

ক্কষিবিজ্ঞান-__এ এম, পার্ধসারঘী__( নরাদিলী ) 

শরীরবিজ্ঞান-_ ডাঃ এন, ভি, কাহার-__( ইজ্জতনগর ) 

মনোধিজান ও শিক্ষণবিভ1__ভ্রীষমুনাপ্রসাদ_ (ক্সাচী ) 

পূর্ত ও ধাতুনিকাশন বিজা-_-ডাঃ এস, কে, সরকার-_( মানভুম ) 

আগামী অধিবেশন 2 ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪১তম অধিবেশন ১৯৫৪ 
সালের প্রারন্তে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হুইবে। ডাঃ এস, এল, হোরা উক্ত 
অধিবেশনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছেন। অগ্ডাপ্ত শাখা-সভ্ভাপতিগণের 
নাম নিয়ে দেওয়া হইল । 
গণিতশান্ত ডাঃ এস, কে, চক্রবর্ভী (কলিকাত1), পরিসংখ্যান--ভাঃ কে, 

আয়, নায়ার ( দেরাছুন ), পদার্থবিভ1__-ভাঃ টি, এস, গীল ( আলীগড় ), রসায়ন 





বিজ্ঞান সাধনার 
প্রথম সোপান সুসজ্জিত ভযাবরেটরী 


উন্নত আধুনিক প্রথায় জ্রযাব্বব্রেটন্রীকে 
সম্জিত কত্রান্র অপন্রিহার্য্য অঙ্গ 


“সগ্কল্-প্লাস” 


দ্রব্যের উৎ্কর্ষতাই যদি আপনার পছন্দের মানদণ্ড ছয় তবে 
এসগকল্।স? নিশ্চয়ই আপনাকে তুষ্ট করিবে। 






আমাদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার কলে গ্রস্ত 


বৈজ্ঞানিক কাচের সন্তঞ্জামগুলি 
উৎক্ৃষ্টতার চরম নিদর্শন । 


দি 
সাইন্টিফিক ইণ্ডিয়ান গ্রাস কোঃ লিঃ 


৬নং চার্চ লেন, কলিকাতা । 





বিজ্ঞান কংগ্রেস 


ডাঃ সুত্ৰামনিয়া ( মহীশুর ) ; তুবিত! ও ভূগোল-_ভাঃ এইচ,.এল,ছিত্রা ( বারাণসী ), 
উত্ভিদবিদ্ভা_-ভাঃ এস, এল, দাশগুপ্ত ( লক্ষ ), নৃতত্ব ও পুরাতত্ব_ডাঃ ধরণীর 
সেন ( লক্ষে ), প্রাণিবিজান ও কীটতত্ব_ভডাঃ ডি, ভি, ভাল্‌ (বোদ্বাই ), চিকিৎসা 
ও পশুবিজ্ঞান_ভাঃ আর, এন, চৌধুরী ( কলিকাতা ), ক্কধিবিজ্তান-_ভাঃ বি, পি, 
পল (নয়৷দ্ি্লী ), শরীরবিজ্ঞান__ডাঃ পি, বি, সেন ( কলিকাতা ), মনোবিজ্ঞান 
ও শিক্ষণবিতা__ভাং সুহৃদ সিংহ (কলিকাতা ); পৃ্ত_ডাঃ এইচ, এন, প্ীবান্তব 
( জ্ৰয্বলপুর )। 

বিজ্ঞান কংগ্রেসের জন্য ভূমি? ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সদর 
কাধ্যালয় নিশ্দাণের জঞ্ক কলিকাতা কর্পোরেশন বিজ্ঞান কৃংগ্রেসকে কলিকাতায় 
দেড় বিঘা জমি দান করিধাছেন । এ জমির প্রকৃত মূল্য ৪ লক্ষ টাকা, কেন্ত 
কর্পোরেশন অতি নামমাত্র মূলো কংঞ্রেসকে উহ দান করেন। কলিকাতা 
কর্পোরেশনের এক প্রতিনিধিদল বিজ্ঞান কংগ্রেসের লক্ষৌ অধিবেশনে উপস্থিত 
হুইয়| আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রমিদানকাধ্য সম্পন্ঘ করেন। 


৩০১ 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতিগ্রণ 


বৎসর সভাপতি স্থান বৎসর সভাপতি স্বান 
১৯১৪ ভার আশুতোষ কলিকাতা ১৯২৭ আচার্য্য জপঘীশচজ্জ বনু লাহোর 
যুখোপাধ্যার ১৯২৮ জন লাওনেস কলিকাতা 


১৯১৫ ডবলিউ বি, ব্যানারম্যান মাত্রা 
১৯১৬ স্তার এ, বি, বুত্নর্যাড লক্ষে 
১৯১৭ স্তার আলফ্রেড গীবস্‌ বাঙ্গীলে।র 
বোর্ণ 
১৯১৮ স্কার জি, টি, ওয়াকার লাহোর 
১৯১৯ ভাত লিওনার্ড রজ্জাস বোস্বাই 
১৯২০ আচার্ধয প্রকুষ্গচঙ্জ ত্রাস নাগপুর 
১৯২১ স্কার রাজেন্দ্রনাথ কলিকাত। 
যুখোপাব্যায় 
১৯২২ চার্লস এস. মিভলমিস মাভ্রা্জ 
১৯২৩ স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়। লক্ষে 
১৯২৪ চি, এন. আনাঞ্েলে বাঙ্গালোর 
১৯২৫ ভার এম. ও. ফর&াঁর কাশ 
১১২৬ সর আলবার্ট হাওয়ার্ড বোম্বাই 


সাইমনসেন 
৯৯২৯ ভার চঙ্রশেখর ভেঙ্কটরামণ মান্বাজ 
৯৯৩০ স্তার রিচার্ড এলাহাবাদ 

ক্কিষ্টোকাস” 
১৯১৩১ আর, বি. সীন্ুর সিউয়েল নাপপুর 
১৯৩২ শিবরাষ ক'ম্তপ বাঙ্গালোর 
১৯৩৩ স্যার লিউইস লে কারমোর পাটনা 
১৯৩৪ ডাঃ মেঘনাদ সাহা বোম্বাই 
১৯৩৫ জে. এইচ. হাটন কলিকাত! 
৯৯৩৬ স্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রচ্ষচারা ইন্দোর 
১৯৩৭ স্তার সি.এস. ভেঞ্টটরামপ 

হায়দরাবাদ 

১৯৩৮ সভার জেমস আীনস কলিকাতা 
( রজত জয়ন্তী বৎসর ) 


৩০২ বৰ্ষপঞ্জী 


বংসর সভাপতি স্থান বংসর সভাপতি স্থান 
১৯৩৯ স্যার জ্ঞালচজ্জ ঘোষ লাহোর ১৯৪৬ আকবল হুসেন বাঙ্গালোর 
১৯৪০ ভাঃ বীৱবল সাহানী মান্রাজ ১৯৪৭ শ্রী্ষওহরলাল নেহরু দিল্লী 
৯৯৪১ স্লার আর্দ্দেশির দালাল কান্ট ১১৪৮ রামনাথ চোপরা পাটনা 
১৯৪২ ডি. এন. ওরাদিয়া বরোদা ১৯৪৯ ডা: কে. এস. কষশ এলাহাবাদ 
১৯৪৩ ডি. এন. ওয়াদিয়া বরোদ!| ১৯৫০ ওর পি. সি. মঙ্লানবীশ পুণা 

( শ্ৰীনেহ্ চুর অনুপস্থিতিতে ) ১৯৫১ ভাঃ ছোঁমি জে, ভাবা বাঙ্ষালোর 
১১৪৪ শ্রীসতোঙ্রনাথ বন দিল্লী ১৯৫২ ডাঃ জে. এন. মুখাঞ্ধি কলিকাতা 
৯৯৪৫ আব শাস্তিত্বক্রপ ভাঁটনগর মাগপুর ১৯৫৩ ডাঃ ভি. এম, বঙ্গ লক্ষে 


রয়্যাল সোসাইটির ভারতীয় ফেলোগণ 


এ. কারসেতনজ্ধি ( ১৮৪১ ) ; নিবাস রামাঙ্বব্জম্‌ ( ১৯১৮) ; স্যার জগদীশচন্দ্র 
বন্দ ( ১৯২০); ভার চক্শেখর ভেঙ্কটরায়ণ (১৯৩০ )7 ডা: মেঘনাদ সাছা 
(১৯০১); ভাঃ বীরবল সাহানী (১৯০৬ ); ভা; কে. এস. কৃষণ (১৯৪০); ডাঃ 
হোমি কে. ভাবা (১১৪১) ; সকার লাস্তিশ্বরপ ভাটনগর (১৯৪৩); অধ্যাপক এস. 
চন্দ্রশেখর ( ১৯৪৪); অধ্যাপক প্রশান্তচন্্র মহলানবীশ (১৯৪৫ )। 


কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 


১7. যুদ্রণযন্ত্র (প্রিন্টিং প্রেস): সাধারণতঃ আধুনিক সুক্রপ-যন্্রে 
আবিষ্বর্তা হিসাবে জার্শ্বানীর জন গুটেনবার্গের নাম পরিচিত ; তিনি ৯৪৫৪ খৃঃ 
সুস্রণঘস্্ আবিদ্ষার করিয়াছিলেন খলিয়! জানা যায়। কিন্ত ইহার পূর্ব্বে যুস্রণবঙ্ 
আবিক্ষারের নিদর্শন পাওয়া যায়। হারলেনবালাী লরেক্গ-আানংস্ন কোষ্টার 
গুটেন্বার্গেরও পূর্ব্বে ১৪২০-১৪৩০ খ্বষ্টাব্দের মধ্যে এক প্রকার মুস্তরপঘক্জের উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন বলিয়া প্রয়াণ পাওয়া যার । ইহারও বহু পূর্বেকার ( ৫৯৩ থব: ) 
মুদ্রিত পুশ্তক চীন দেশে আবিষ্কৃত হুইয়াছে। সুতরাং সুস্রণঘন্ত্র প্রথম আবিকষারের 
গৌরব চীন দেশেরই প্রাপ্য, কিন্ত তাহাদের আবিষ্কারের কোন নিদর্শন এখনও 
পর্ধ্যস্ত পাওয়া যায় নাই । 

২। আলোকচিত্র (ফটোগ্রাফি) £ ১৭৫৩ সালে ব্যাপ্টষ্টা পোর্টা 
কর্তৃক প্রস্তুত ক্যামের! ছুসিডা হইতে আলোকচিজের আঁদিম পরিকল্পন! কার্যকরী 
হয়। পরে ডি, বারবারো ( ১৫৬৮ ত্বঃ), ই, দান্তি ( ১৫৭৩ ), এক, রাইজ্রনার, 
কেপ লার ( ১৬০৪.১১), জে. জান (১৬৬৫), টম ওয়েঞ্জউভ ও হামকে ভেভি 
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(১৮০২) প্রভৃতি মনীষীদের চেষ্টায় ইহা ক্রমোহ্রতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে । 
কিন্ত কেহ স্থায়ী চিত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ক্রান্সের নীপজি প্রথম স্বারী 
আলোকচিত্র গ্রহে সমর্থ হুন (১৮২২ খ্বঃ)। 

৩। বাম্প-যান ( ষ্টীম ইঞ্জিন )£ ইঞ্িনের প্রথম কল্পনার গৌরব 
সেভ স্ত্রী, পেপিন ও নিও কোমেনের প্রাপ্য, যদিও তাহার অবস্থা অগুপ্নত ছিল । 
অতঃপর ১৭৬৯ প্র: ইংলণ্ডের জেমস ওয়াট এক ইঞ্ছিনের আবিষ্কার করেন । ইহাই 
বর্তমান উন্তততর ইঞ্জিনসমূহ্রর প্রথম পরিকল্পনা । 

৪1 রেলগাড়ীঃ চলমান যস্ত্রের আবিষ্কারেহ কলে ১৮১৪ খ্বঃ ইংলগডের 
জঙ্জ ট্রিফেনসন রেল-ইঞ্জিনের পরিকল্পনা করিতে পারিয্বাছিলেন। অতঃপর ১৮২৫ 
্ষ্ান্কে প্রথম ধাআবাহী রেল-চলাচলের স্থজ্পাঁত হর ( ২*শে সেপ্টেম্বর )। 

৫। মোটরগাড়ী ঃ মোটরগাভীর ইঞ্জিনের প্রথম আবিক্কতা জার্স্মানীর 
গটলির ডেইমলার । তিনি প্রথম এই ইঞ্জিন প্রত্তত করিয়া সাকদালাত করেন 
১৮৮৪ শ্বধ্টান্ছে | ইহ। লঞ্চচালনার প্রথম ব্যবহৃত হুয়। ১৮৮৫ সালে বাটলার 
ইংলণড প্রথম মোটর সাইফেল আবিক্ষার করিয়াছিলেন । 

৬। উড়ো জাহাজ ( এরোপ্লেন )£ প্রথম উড়ো জাঙাখের প্রতি 
বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষপ করেন ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে গার জর্জ কেলী | ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে 
প্রিংফেলো! কক-প্রত্তত পরিকজনা হুইতে বৈজ্ঞাদিকগণ আকাশে উড়িবার বাস্তবতা 
সম্পর্কে নিশ্চিত হুন । ১৯০০ খ্বষ্ঠান্ধে আমেরিকার উইল্বন্থ রাইট ও আরভিল 
রাইট ( রাইট ত্রাতৃত্বয় ) মাইগারের সাহায্যে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ১৯০৬ পৃষ্টাব্দে 
সাতো ডুমে| একটী উড়ো! যন্ত্রে একুশ সেকেঞ্ডে ২৫০ গজ চলিতে সমর্থ হন । 
১৯০৮ খৃষ্টাব্দে উইলবার্‌ রাইট্‌ নিজ পরিকল্পিত বিমানে ১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট ২৫ 
সেফেণ্ডে ৬ মাইল উড়িয়া যান । ইচ্ছাই বিমানের উন্নততর প্রথম সংস্করণ। ' 

৭। টেলিগ্রাফ £ ১৫৫৮ এঃ পোর্ট! প্রথম টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের আশ! 
পোষণ করেন । ১৬৪০-.এ ফন গুয়েরিক সর্বপ্রথম বৈছ্াতিক যন্ত্র আবিষ্কার করেন । 
তাঁহার পরে এই বিষয়ে বহু গবেষণা চলিতে থাকে । ১৮৩২-১৮৩৮ প্রঃ মধ্যে 
মোর্স্‌ ( আঁনেরিক। ) কার্য্যকরীডাবে সংবাদ আদান-প্রদানে সমর্থ হন । 

৮। টেলিফোন £ আমেরিকার আলেকক্াগ্ডার গ্রাহাম্‌ বেল কর্তৃক 
আবিক়্ত (১৮৭৬ )। 

৯। কলের গান (গ্রামোফোন) £ লিও স্কট ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 'ফনেটো- 
গ্রাফ’ নামে শব্মগ্রাঙ্থী যন্ত্রের আবিপ্ধা্র করেন। ইহাই আধুনিক কলের গানের 
প্রথম ন্চন1। ১৮৭৭ পৃঃ আমেরিকার টমাস আল্ভা এডিসন্‌ প্রধম শব্দ গ্রহণ 


৩০৪ বৰ্ষপঞ্জী 


এবং মানবের হুবহু ধ্বনি-প্রচারের বিখ্যাত যন্ত্র 'ফলোগ্রাক' বা! কলের গানের 
আবিষ্কার করেন । 

১০।  দুরবীক্ষণ যন্ত্র (টেলিস্কোপ) £ ১৬০৮ শ্বঃ হল্যাণ্ডের জনৈক 
চশমা প্রস্তুতকারক হাজ [লপারশি কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ১৬১২ খ্বঃ ইতালীর 
গ্যালিলিও ইহার এই নামকরণ করিয়া যখ্ের বহ উন্ততিসাধন করেন | উইলপন 
পর্বতের মানমন্দিরে পৃথিবীর বর্তযান ব্বহ্ত্তম দূরবাঁক্ষণ যগ্রচি যাপিত-_ইহার ব্যাস 
১০০ ইঞ্চি। এক্ষণে ক্যালিকোর্ণিয়ার পাঁলোমর মানমাঙ্গরে ২০০ ইঞ্চি ব্যাস- 
বিশিষ্ঠ যে অতিকায় যন্ত্র নিশ্মিত হইতেছে তাহার ওজন হইবে ২৫৩ টন। 

১১।  অণুবীক্ষণ-যন্ত্র মোইক্রক্কোপ) £ ১৫৯০ প্রষ্ান্দে জ্যানসেন কর্তৃক 
উদ্তাবিত এবং পরে গ্যালিলিও, কণ্টানো প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক ইহার উত্ততি 
সাবিত হয়। 

১২। চলচ্চিত্র £ পৰ্দার উপরে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিবার ক্কতিত্ব 
অঞ্জন করিয়াছিলেন ইতানস ও ক্রীসপ্রীপ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে । কিন্ত হঁহার। চলচ্চিত্র 
যপ্রের প্রকৃত আবিষ্কারক নহেন। শুনিয়া অনেকেই হয়ত বিশ্মিত হইবেন যে, 
ইহার আদি আবিষ্কারক ছইঞ্জন শারীরতত্ববিদ্‌__প্রেটে। ও মারে। 

১৮৭০ খ্ুষঠান্খে প্যারীর কলেজ ত ক্রাসের অধ্যাপক মারে ধাবনস্ল 
জীবের সঞফ্চালন-প্রক্রিয়। নির্ণয় করিতে গিয়া প্লেটো পরিকজনা অনুযায়ী এক 
ধাবমান অশ্বের পর পর অনেকগুলি ছবি তুলিয়া উক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তব কূপ 
দেন। ইহার পর এডিসনের কিনেটোক্ষপিক ফিল্মের সাহাযো ১৮৯৫ ত্বঃ 
ভাঞ্জিনিয়ায় 'উডভিল লেথাম’ চিজ প্রক্ষেপ করিয়া দেখানো হয়। এ বৎসরই 
লুই লুমিয়ার ও আগষ্ট লুমিয়ার সিনেম্যাটোগ্রাফ' নামে এক উন্নততর যাস্ত্ের 
উত্ভাবনে কুতকার্য্য হুন। অতঃপর ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এডউইন এস, পোর্টার 
সর্বাঙ্রসুন্দর চলচ্চিত্র গ্রহণ ও প্রক্ষেপণে সাফল্যলাভ করেন। ১৯২৮ সালে 
বাণী ও চিত্রের একত্র স্বিবেশ ( টকী ) সম্ভব হয়। 

১৩। রঞ্জন রশ্মি (এক্স-রে বা অদৃশ্য আলো) £ ১৮৯৫ প্রানের 
শেষভাগে ভন্মামীর অধ্যাপক রোএষ্টগেন ব্যাভো[রয়াস্থ উ্ভস্বার্প পরীক্ষাগারে 
ইহা আবিষ্কার করেন। ইহা 'রোএন্টগেন,রে' বা রঞ্জনরস্মি নামেও খ্যাত । 


১৪। বিজলী ( ইলেকক্রিসিটি ) 2 বৌলোনের লুইগি গ্যাল্ভেনি 
১৭৮০ অন্দে বিজ্বল'র আবিকষার করেন। ই'তঘধ্যে বিহ্্যতংতত্বের গবেষণ। ও নানা 
মতবাদ প্রচারের কলে ১৮৭৯ এষ্টাব্বে জেব নোকভ_ ও (সি. এক.. ক্রুশ বিজলী 
বাতির প্রচলন করেন । 
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১৫। বেতারবার্তা ( ওয়্যারলেস ) £ ম্যাকসওয়েলের পরে হের্ঁস, 
জগদীশচন্দ্র বহু ও ইতালীর মার্কনী এতন্বিধয়ে বহু মৌলিক গবেষণা করেন। 
অতঃপর জি, মার্কণী ১৮৯৬ প্রষ্টাব্দে বেতারে সংবাদ আদান-প্রদানের উপায় 
আবিষ্কারে স্কতকাধ্য হন ৷ ১৯০৭ শ্রী: লী, ডি, ফরে্ট উদ্ভাবিত Thermoionic 
amplifier বারা বহু দূর হইতে সংবাদ আদান-প্রদান স্ব হয়। 

১৬। উড়ন্ত বোমা ( এাটম্‌ রকেট ) £? এই বোমা আকাশে ২৫০০ 
কুট উপর দিয়া চলিতে পারে। এইগুলির গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০০ হুইতে ৪০০ 
মাইল । বর বিশ্ব যুদ্ধের সময় এই বোম! জাশ্দীপরা হাক্তারে হাঙ্জারে ইংলপ্ডের 
উপরে নিক্ষেপ করিয়াছিল । ২৭ বংসর আগে মাকণ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার চাল*ন 
কেটাল্লিং এক প্রকার উড়স্ত বোমা আবিষ্কার করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
ডাক্তার কেটাঁৱিং এবং মিষ্টার লরেন্সও এই ধরণের মারণাস্ত্র প্রস্তুতের পরিকঞ্জনা! 
কতিয়াছিলেন। তারপর দ্বিতীশ্ত মহাঘুক্ধে জাশ্মাণী এই বোমা বাবহার করে। 
এইগুলি “ভি'* অস্ত্র বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । 

১৭। রাডার £ ইংরেজী 7:9৭1০ Detection and Ranging হইতে 
রাডার (9197) কথাষ্টর উৎপত্তি । ইহা একপ্রকার 7:০০-2089 বা 
প্রতিধ্বনিযস্ত্র বিশেষ । তবে এই প্রতিধ্বনি-যন্ত্র শব্দতরঙ্গের নয়, রেডিয্রে!. তরঙ্গের । 
রেডিয়োর সাহায্যে আমর! যে শব্দতরঙ্গ প্রেরণ করি, তাহ! পৃথিবীর উপরিস্থ 
বায়ুয়গুলের ছাদে প্রতিহত হুইয়া সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমণ করে ; কিন্ত রাঁগার- 
প্রেরিত রেভিয়ো-তরঙ্গ চন্সে প্রতিহত হুইয়! পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই রাডার সাফল্যের সহিত জার্্ামীর রকেট বোমা এবং ইউবোটের 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল । রাভারের সাহায্যে ১৯৪৬.এর ১০ই 
জাহুয়ারী চাদের সহিত সংঘোপস্থাপন সম্ভব হইয়াছে । ১৯৩৫ খ্রষ্টাব্দে ব্রিটেনের 
স্কাশভাঁল ফিদ্দিক্যাল ল্যাবরেটনীর রেডিয়ে| বিভাগ এইরূপ একটি যন্ত্রের আবিকষারের 
চেষ্টায় ব্রতী থিলেন । পরে ৯৯৩৮ খ্রষ্টান্কে রাজকীয় বিমান বাহিনীর বৈজ্ঞানিকগণ 
এই গবেষণার সহযোগিতা করিতে থাকেন । অবশেষে ১৯৩৯-এর শেষ ভাগে এই 
রাডার যন্ত্র নির্মাণ সুসম্পন্ন হয় । 

যুক্তরাষ্ট্রের আম্মি সিগন্কাল কোর চক্র, শুক্র, যঙ্গল, যৃহম্পতি ও স্থর্খোর সহিত 
যোগাযোগ ঘটাইয়াছেন এবং ফ্রান্সের আলেকজ্কাণ্ডার আনানফ. ইহার সাহায্যে 


নূতন বরণের ব্যোমযান তৈয়ারী করিয়া চম্দ্রলোকে অভিযানের পরিকল্পনায় 
ব্যাপৃত আছেন । 


১৮। পেনিসিলিন £ পচনশীল ক্ষতের অব্যর্থ ওষব। যুদ্ধের সময় 
আহত সৈনিকগণের জন্ত ইহার ব্যাপক প্রচলন হর । ১৯২৮ সালে অধাপক 
২০ 


৩০৪ বর্ষপজী 


আলেকজাগার ফ্লেমিং ( সেন্ট মেরিস হসপিটাল, লঙন ) এই $ধবের গবেষণ। কু 
করেন। তাহার ১০ বংসর পরে অক্সক্ষোর্ডের অধ্যাপক ফ্লোরে ইহা! লইয়া পরীক্ষা 
করিয়া কৃতকার্খা হন । বর্তমানে জি, এফ, এক্স. কে. ওরাইসিলিন প্রন্ৃতি ফয়েফ 
প্রকার বিভিন্র শক্তিশালী পেনিসিলিন বাজারে পাওয়া! বার । 

১৯ ই্রেপটোমাইসিন £ ১৯৪৯ শ্রষ্টান্দের যাঞ্চ মাসে রজাপ? বিশ্ব 
বিজ্ঞালয়ের অন্তর্গত নিউ জ্রাপি ক্রযি-গবেষণা কেশ্রের জনৈক রুশ অধ্যাপক 
ভাক্ার দেলমান এ. ওয়াঝ্সম্যান কর্তৃক ম্বৃতিকা-জীবাণু (আকুটিনো-মাইসিস 
শ্রীসিয়াস : হইতে আবিষ্কত গ্রেপটোমাইসিন যক্্ার বিশেষ ফলদায়ক ওষধ । 
প্রকৃতপক্ষে ১১৪০ গ্রষ্টাজেই ওয়াক্মমান তাহার সহকারী ডাক্তার আলবার্ট সাঘথ-এর 
সহযোগিতার উক্ত জীবাণুর রাসা৯নিক নির্খ্যাস হইতে ্েপটোমাইসিন আবিক্ার 
করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। কিন্ত ওষধটিকে ব্যবহারোপযোস্ী করিবার জন্ত 
তাঙ্কাকে বিখ্যাত মার্ক কোম্পানীর বিরাট পবেষণাগারে দীর্ঘকাল কাজ 
করিতে হয়। 

২০। ডি-ডি-টি ১ হ্ুইজারল্যাণ্ডেহ শন্ক্ষেত্ঞে পতনের উপজ্রব 
নিবারণের জন্ত ঘিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যভাগে পল সৃলার কর্তৃক ভাইক্রোরে। 
ভাইফিনাইল টাইক্লোরেখেন নামক যে রাসায়নিক পদার্থট ব্যবহ্ছত হয়, তাহাই 
অধুনা হুপরিচিত ডি-ডি-৪ ॥ পরে ঘুক্তরাষ্ট্রের পতঙ্গগবেষকগপ কর্তৃক উক্ত ভি-ডি-টির 
আরও উছ্তি ও সংশোধন সাধিত হয়। ডি-দি-টি-পূর্ণ প্রত্যেকটি পিচকারীকে 
বল! হুর স্বাস্থ্া-বোমা | ১২ হইতে ১৪ মিনিটের মধ্যে একটি স্বাস্থ্য-বোমা ১,৫০,০০০ 
খম ফুট জায়গ' জুড়ির! যে লুন্দর কুয়াশার স্থষ্টি করে, তাছার ফলে সেখানে মশা 
আর বিস্তার লাভ করিতে পারে না। : 

২১। কৃক্সিম বর্ষণ £ ক্রত্রিম উপায়ে মেঘ সুষ্টি করিয়া সৃষ্টি নামাইতে 
পারা যায় কিনা, সে সম্বদ্ধে বহু দিন যাবৎ গবেষণা চলিতেছিল । অবশেষে 
সিডনির এক বর্ষণহীন উপতাক্কায় ১৯৪৭ সালের ॥ই কেব্রুয়ায়ী পৃথিবীতে সর্বপ্রথম 
কবত্তিয বর্ষণ সম্পাদিত হয় এবং এই ব্যাপারে ই, বি. ক্রাউস ও পি, ক্ষোয়াস নামে 
ছইজন অগ্টেলীয় বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখযোগ্য | ‘শুদ্ধ বরফ’ বা কার্বনডায়োক্সাইভ 
চূর্ণের প্রয়োগে ব্টিহীন মেঘকে এক্ষণে বর্ষপকারী মেঘে আ্রপান্তরিত কর! যাইতে 
পারে ॥ জেনারেল ইলেফ্‌ট,ক রিসার্চ ল্যাবরেটরার নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডক্টর 
জাতিং ল্যাংযুইয়্বের-এর সহকারী ভিনসেন্ট জে, শেফার ১৯৪৬-এর জুলাই মাসে 
গবেষণাগারে ব(সিয়া সর্বপ্রথম ক্কতিম উপায়ে তুষার প্রত্তত করিতে সক্ষম হস । 


জনস্বাস্থ্য 


জনস্বাস্থ্য বিভাগের সৃত্রপাত ও ক্রমবিকাশ £ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে 
সৈগ্তগণের স্বাস্থ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্ত যে রয়্যাল কমিশন বসে, তাহা 
অসামরিক জনসাধারণের শ্বাস্থারক্ষার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধেও সরকারকে অবহিত 
হইতে অগ্ছরোধ করে । ১৮৬৪ থৃষ্ঠাব্ে মাত্রা, বোদ্বাই ও বাঙলার “কমিশনস্‌ 
অব পাবলিক হেল্থ '’ গঠিত হুয় এবং কেন্দ্রে ও প্রদেশসনূহে কতিপর “*স্কানিটারী 
কমিশনার'’-এর পদ সষ্টি হয়। ১৯০৪ খ্ৃষ্রান্কের প্লেগ কমিশনের সুপারিশক্রমে 
কেজীর সরকারের অধীনে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট স্থাপিত হ্য় ও ইণ্ডিয়ান রিসার্চ 
কাণ্ডের সৃষ্টি হর এবং প্রদেশগুপিকে বাংসরিক অর্থসাহায্য দানের ব্যবস্থা হয়। 
১৯১৯ স্বষ্টাব্ষের ভারতশাসন আইমনালুঘায়ী গবেষণার কাধ্য ব্যতীত জনস্বাস্থ্যের 
অন্ত সকল দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট হস্তান্তরেত কর! হয়। ১৯৩৭ 
লালে ভারত সরকার একটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা বোর্ড গঠর্দ করেন! এই 
বোর্ডের উদ্দেষ্য কেন্দ্র ও প্রদেশের এবং প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশের স্বাস্থ্য বিষয়ক 
ব্যাপার লইয়া আলোচন! ও পরামর্শ ধান কর! । এই বোর্ডের প্রথম বৈঠক বসে 
৯৯৩৭ সালে (জুন) দিমলাতে । 

বর্তমানে প্রতি রাজ্যে একজন “ডিরেক্টর অব্‌ পান্সিক হেল্থ’ রোগ ও মহামারী 
নিবারণের কার্যে নিঘুক্ত আছেন । কলিকাতা, বোদ্বাই ও মান্তাজ এই ৩টি 
প্রধান সহরের দারিত্ব গ্রহশ করিয়াছেন এক একক্ধন “সার্জন জেনান্রেল”' এবং 
অন্তান্ত বিভাগলমূহের অন্ট একজন “ইন্সপেক্টর জেনারেল"* আছেন। গেল! 
হাসপাতালের কর্তৃত্ব সিভিল সার্ল্জনদের হাতে । 

ভারতের জন্ত একজন প্ভাইরেক্উটর জেনারেল” ও একজন “পাবলিক হেলথ 
কমিশনার” আছেন। 

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-দণ্তর £ স্বাধীনতা লাভের পর স্বাস্থামন্ত্রীর একটি পৃথক 
দপ্তর স্ষ্ট হইয়াছে । রাজকুমারী অম্বত কাউর স্বাধীন ভারতের বর্তমান স্থান্থামন্ত্রী 
বিভিন্ন প্রদেশ ও দেীয় রাজ্যসসূহের স্থান্থ্যবিভাগগীয় কর্তুপক্ষগণের মধ্যে সংযোগ 
সাধন কর! এবং ত্তাহাদিগকে সময় সময় স্বাস্থ্যব্যবন্থ। সম্বন্ধে উপদেশ ও নির্দেশ 
দেওয়া এই দপ্তরের কর্তবা। 





বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
বিশুদ্ধ ওষণ প্রস্তুতকারক 


ইউনিয়ন ভাগ কোং লিঃ 


কলিকাতা 


সকল প্রকার ওঁষধ যথা : 


সিরাম ও ভ্যাকৃসিন্‌ 
টিনচার ও ম্পিরিউস্‌ 
কালাজ্বরের ওষধ-_ইউরিয়া ষ্টিবামিন্‌ 
ভায়াপেপসিন-_হজমের ওঁষধ 
কুরচি, কালমেঘ, চিরতা ইত্যাদি 

দেশী গাছগাছড়া হইতে প্রপ্তুত । 
এই সকল ওঁষধই ব্যবহার করিলে 
আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। 


ভ্ডাইটাম্সিন হটিত ভঁস্প্ব ও তৈয়াল্লী হস্ত 


*ইউ-ডি-জেক্স” 


ইউনিয়ন ডাগ কোং লিঃ 


কলিকাতা 





পপি 


জনস্বাস্থ্য ৩৬৯ 


সমস্থয়ের কাজ £ বিভিন্ন বাক্যে স্বাস্থ্যবিষয়ক যে সব কর্ণ্নীতি অবলদ্ষিত 
হইতেছে তাহাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্প্বনীতির সম্বহবয় 
সাধনের অন্ত একটি বেশ্ীর স্থাস্থা সংসদ গঠিত হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ মন্ত্রী 
এই সংসদের সভাপতি । রাজ্যের স্বাস্থামস্ত্িগণ ইচ্ছার সদন্ত । ১৫০৩ সালের 
জাহঘারী মাসে হারদরাবাদে এই সংসদের প্রথম অধিবেশন হইরাছিল। 

ভারত ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা £ আনর্ছাতিক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্াবিষর়ে ভারত 
সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্বা, আত্তর্জ্জাতিক শিশু ধনতাগার, আন্তর্জাতিক রেক্স 
প্রস্ততি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে কাঞ্জ করিতেছেন । ১১৫৩ সালে ভারত 
সরকার বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থায় চাদ! দ্বিরাছেন ৯২ লক্ষ ৯০ হাজার টাক! ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য 
সংস্থা ১৯৪৯ সাল হইতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভারতকে যে সাহাযা দিয়াছেন তাহার 
আবিক মূল্য ৭৬ লক্ষ ৩৫ হাঞ্জার টাকা । ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার স্বেচ্ছায় 
আন্বর্জাতিক শিশু বনভাঙ্ডারে ১৫ লক্ষ টাকা চাদ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
এই বনভাঙার এ পর্যযদ্ক ভারতের সাহায্যার্থ যে অর্থ নির্ভারিত করিয়াছেন তাঁহার 
পরিমাণ ৩ কোট ৩৪ লক্ষ টাকার মত । 


চিকিৎসা-শান্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা £ ১৮০৫ খ্বষ্টাব্দে ভাৱতে সর্বপ্রথম 
কলিকাতা ও মাত্রাজ্জ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয় এবং ১৮৪৫ সালে উহার! 
ইংল্যাণ্ডের রয়েল কলেজ অব. সার্জন কর্তীক অহুমোদিত হয়। বর্তমান সময়ে 
তারতের বিভিন্ন রাজ্যে ৩৫টি মেডিক্যাল কলেজ আছে। 


কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ £ স্থাপিত হইবার সময় ইহাতে ছাঅসংখ্যা। 
ছিল ৫০ আন ও শিক্ষাদানের সময় ছিল ৪ বৎসর । বর্তমানে ছাআস্ৎথ্য প্রায় 
৯,২০০ ও শিক্ষার সময় ৬ বৎসর । প্রথম হাসপাতাল খোলা! হয় ১৮৩৮ সনে ও 
উহাতে ২০টি রোস্ী থাকার ব্যবস্থা ছিল । বর্তমান মেডিক্যাল কলেঞ্জ হাদপাতালটির 
দ্বার উদ্ঘাটন করা হয় ১৮৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে । তখন উহ্বাতে ৩৫০ জন 
রোগীর স্থান ছিল ; বর্তমানে ইহাতে ১,১০০ রোগীর থাকার ব্যবস্থা আছে। 


ডাক্তার ও নাসের সংখ) £ ভারতে মোট ডাক্তারের সংখ্যা বর্তমানে 
৫০,০০০, শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্স ও বাজীর সংখ্যা যথাক্রমে ৭০০০ ও ৫০০০। সুতরাং 
মাথাপিছু হিসাব করিলে প্রতি ৭০০০ অনের জন্য ১ শন ভাক্তার, প্রতি ৫৬,০০০ 
জনের জন্ত ১ জন নার্স ও প্রতি ৮০,০০০ জনের জন্ত ১ জন ধাড্রী ভারতে রহিয়াছে । 
ইংল্যাণ্ডে প্রতি ১০০০ জনের জন ১ জন ডাক্তার ও প্রতি ৩০০ জনের অভ 
১ জন নাস’ রহিয়াছে । 


৩১০ বৰ্ষপঞ্জী 
বিভিন্ন দেশের 
অন্মমুত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার ( প্রতি হাজার জনে ) 

দেশের নাম অন্মছার [হার 
অষ্ট্রেলিয়া ২৩৩ bee টিনার 
আমেরিকা (যুক্তরাষ্র) ২৩৪ ৯৬ ২৯২ 
আয়ার্পাও ২১০ ১২৬ ৪৫৩ 
ইটালী ১৯৬ ৯৮ ৬২-৯ 
ইংল্যাও ১৬১ ১১৭ ৩৪১ 
কানাডা ২৬৬ ৯০ ৪৬-৭ 
ডেনমার্ক ১৮৬ ৯ 
ফিনল্যাও ২৪'০ ৯০২ ৪৩-৭ 
ফ্রান্স ২০-৪ ১২৬ ৪৭৪ 
বেলজিয়াম ১৬৫ ১২৪ ৫১৯২ 
জাপান ৩৩৮ ১১০ ৫৯৮ 
ভারত ২৬৭ ১৬০ ১২২৮ 
লেদারল্যাও ২২৭ ৭৫ ২৫২ 
শ্ুইডেন ১৬৪ ১৩৪ ২০-৫ 
ন্বইজ্জারল্যাশু ১৬১ ১০১ ৩১১ 
সিংহল 80'৩ ১২৬ ৮১৮ 
ম্পেন ১৯৯ ১০৮ ৬৯৪ 

কতিপয় দেশে পরমায়ুর গড়পড়তা হার 
দেশের নাম গড় আমু (বৎসর) দেশের লাম গড় আয়ু (বৎসর) 

পুরুষ_ স্ত্রীলোক পুরুষ_ শ্রীলোক 
অপ্রিয় ৬৩ ৬৭ ক্রাব্স ৫৬ ৬২ 
ইংল্যাও ৬০ ৪ আমেরিক! bo ভগ 

(যুক্তরাষ্ট্র) 

ইটালী ৫৪ ৫৬ সুইডেন ৬৭ ৭0 
ফ্যানাছা! ৬৩ ৬৬ হল্যা ৬৬ ৬৭ 
জাপান ৪৭ ৬৩ ভারত ২৭ ২৭ 


জনস্বাস্থ্য ৩১১ 


ভারতের প্রধান রোগসমূহ 

ভারতের প্রধান রোগসবূহ্ের মধ্যে কলেরা, বসন্ত, পেগ, টাইফয়েড, যক্ষা, 
ম্যালেরিয়া ও কুষ্ঠ উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে কলের ও বসন্ত কতু বিশেষে 
মহামারীর আকারে দেখা দেয়; ব্যাপকভাবে টীকা দিয়া ইহাদের প্রসার 
বন্ধ কর! হয়। ভারতে প্লেগের প্রথম স্বত্রপাত হয় বোহ্বাইতে ১৮৯৬ সালে ও উহ 
সারা উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়ে । কিন্তু কিছুকাল হইতে ইহার ব্যাপকত1 আপনা 
হইতেই কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে যন্্া ও ম্যালেরিয| এই ছুটি রোগই দরিল্প 
ভারতবাসীর ছুঃখকষ্ট ও অকালয়ৃত্যুর প্রধান কারণ হইয়া দাড়াইরাছে। সরকার 


ইহাদের প্রসার রোধ করার জন্ড কি ব্যবস্থা অবলগ্বন করিতেছেন তাহা নিয়ে 
উল্লেখ করা হইল । 


যন্ম্ম। রোগ 


যক্্মা রোগে তারতে প্রতি মিনিটে অপ্তত: একখরনের মৃত্যু ঘটে এবং ৫ ক্ষন 
অশন্ত হৃইয়া পড়ে। ভারতে যন্মায় ব।ধিক স্বতু!ৱ হার ৫ লক্ষ এবং অস্ততঃ ২৫ 
লক্ষ নরনারী সর্বদা এই রোগে ভোগে । রোগগ্রন্তদের যথোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করিতে হইলে ভারতে কমপক্ষে ৩৪ ছাজান যক্ারোগের ক্লিনিক ও ৫ লক্ষ 
রোগীর থাকার ব্যবস্থাধুভ্ত হাসপাতাল থাক! দরকার । সে ক্ষেঅে ভাব্রতে 
স্কানাটোরিয়াম আছে মাত্র ৬০টি, যন্দা হাসপাতাল 9৫টি, ক্লিনিক ১২০টি এবং 
হু।সপাতালের সঙ্গে সংযুক্ত যক্মা ওয়ার্ড ১৩০টি। মোট শয্যা-সংখ্য! ১৫,০০০ । 
স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এই শফ্যা-সংখ]1 ছিল অর্কেকেরও কম। 

বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে ভারতে ঘল্মরারোগের যথাযথ 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইলে যোট অর্থের প্রয়োজন ৫০০ কোটি টাকা এবং 
চিকিংসাব্যবস্থা ভালভাবে পরিচালনার জন্ত বংসরে অন্ততঃ ১০০ কোটি টাক। 
দরকার । সেক্ষেত্রে সমগ্র ভারতে যদ্ারেগের চিকিৎস। বাবদ বাখিক ব্যয়বরাদ্দ 
মাত্র ২ কোটি টাকা। র 

বি-সি-জি, 'টীক1 :__যন্মারোগ নিবারণের জন বি-সি-জি, টীকার বহুল 
প্রবর্তন হইয়াছে ভারতবর্ষে । ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাঞ্জকুমারী অমৃত কাউর ১৯৪৮ 
সালে সর্ধপ্রথম এই টিকার প্রবর্তন করেন। ভারতে বর্তমানে ২০ বৎসরের কম 
বরক্ক কিশোর, কিশোরী ও শিশুদের সংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি । ইহাদের মধ্যে 
যাহাদের যপ্লারোগের প্রবণতা আছে তাহাদিগকে বি-সি-জি. টীক! দান একটা 
বিরাট কাঁঞ্খ। এই কাজ সু্ঠ, ভাবে সম্পন্ন করার অন্ত ভারত সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য 


৩১২ বর্ষপঞ্জী 


সংস্থা ও আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু ধনভাগারের সঙ্গে একটি ছিপাক্ষিক চুক্তি 
করিছাছেন। ভারত সরকার মাপ্রাজ্ের কিং ইন্ঠিটিউটে বি-সি-জি. টীক1 বীজ 
উৎপাদনের বাবস্ব। করিরাছেন। এখানে ডাঃ কে, এস, রঙ্গনাথনের অধীনে ২৫ 
জন কারিগর প্রতিমাসে ৪০ লক্ষ মাত্রা টিউবারকিউলিন ও ১৫ লক্ষ মাঁজা 
বি-দি-জি. টীকা বীন্ষ প্রশ্তুত করেন । এশিয়ার মধ্যে কিৎ ইনষ্টিটিউটই এই জাতীর 
প্রতিষ্ঠানন্ডলির যধ্যে বুহতম । 

বি-নি-ক্ষি, টীক! দানের পদ্ধতি নিযোক্তরূপ £প্রথমে যে কোন শিশু বা কিশোর- 
কিশোর'কে টিউবারকিউলিন পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। যদি দেখ! যায় যে এই 
ক্ষেত্রে যন্্রারোগের আক্রমণ পূর্বেই ঘটিয়াছে তাহা! হইলে বি-সি-জি. সীক! দেওয়া 
হয় না। ১৯৭৮ সালে ভারতে বি-সি-ঞ্জি. টীকা প্রবর্তিত হইবার পর এ পর্যন্ত প্রায় 
এক কোটি ৪০ লক্ষ ক্ষেত্রে অনুতাপ টিউবারকিউলিন পরীক্ষা করা হুইয়াছে এবং 
বি-সি-ছ্ি, টীকা দেওয়া হইয়াছে প্রায় ৫০ লক্ষকে । 


ম্যালেরিয়া 


ভারতে ম্যালেরিয়াতেই সর্ধধাপেক্ষা অধিক লোকের ম্বত্যু হয় । এই রোগে 
বাৎসরিক ম্বতসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ । সম্প্রতি এব্যাপারে ভারত সরকার মাকিণ 
কারিগরী সহযোগিত! কর্তৃপক্ষের সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছেন । এ বিষয়ে ভারত 
সরকারের সঙ্গে যার্কিণ কর্তৃপক্ষের যে চুক্তি ১৯৫২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
সম্পাদিত হুয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে 
ম্যালেরিয়া নিয়ঙ্রণের কাজে লাগাইবার জন্ত মার্ফিণ চারদকা সাক্তা্যভাগ্ডার হুইতে 
তারতকে ৫২ লক্ষ ডলার দিধার প্রস্তাব করা হুইয়াছে! এই ব্যয়ে ভারতের ৭৪ 
কোটি নরনারী ও শিশুকে ম্যালেব্রিয়ার আক্রমণ হইতে মুক্ত কর! যাইবে বলিয়া 
প্রকাশ । 

আগামী তিন বৎসরে ভারতে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের উদ্দেস্তে ভারত সরকার 
কারিগরী সহযোগিতা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত জাত'য় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের 
কার্যক্রম স্থির করিয়াছেন । তিন বৎসরে ইহ! কার্ধ্যকরী করিতে মোট বায় হুইবে 
১৫ কোটি টাক! । ইহার মধ্যে ৬ কোটি টাকা দিতে হুইবে রাজ্য সরকারগুলিকে 
এবং বাকি ৯ কোটি টাকা আসিবে ভারত-মার্কিণ সাহাঘ্যক্তাগার হইতে । ১৯৫৩ 
সালে ভারতের বিভিশ্র রাজ্যে ৭৫টি ম্যালেনিয়! নিয়স্তরণকেন্দ্র খোলা হুইবে এবং 
১৯৫৪ সালে এই নিয়ন্ত্রণকেন্ত্রের সংখ্যা হইবে ১-৫টি । প্রতিটি কেন্রে প্রায় ১০লক্ষ 
নরনারীর প্ৰয়োজ্দন মিটবে । এই ভাবে -৯৫৪ সালের মধ্যে প্রায় ১২॥ কোটি 
অধিবাসী ভাৱত সন্রফারের ম্যালেরিয়া! নিয়ন্রণসূলক কর্স্দনীতির মুযোগন্থবিধা 


জনস্বাস্থ্য ৩১৩ 


ভোগ করিতে পারিবে । রাজা সরকারগুলি ভারত-মার্টিশ বনতান্ডার হইতে প্রতিটি 
কে্্রশিঙ্থ ৪০টন ডি-ভি-ট. পাঁচটি যানবাকন ও ভি-ডি-টি, হড়াইবার যন্ত্রাদি বিনা 
মূল্যে পাইবে । 


কুক্ঠরোগ 


ভারতবর্ষে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ । সমগ্র পৃথিবীতে উহ্ধাদের সংখ্যা 
প্রায় ৪০1৫০ লক্ষ । কৃষ্ঠরোগ বিষয়ক সংখ্যাতথ্যাদি হইতে জানা যায় যে ভারতে 
প্রতি বংসৱ ১৫ হাক্কারের বেশী শিশু এই রোগে নুতন করিয়া আক্রান্ত হয়। অঞ্চচ 
বর্তমানে ৭৮ শতের বেশী কুঠঠরোগাক্ষান্ত শিশুকে কুষ্ঠনিবাসে রাখিয়া চিকিৎসা 
করার মত ব্যাবস্থা ভারতবর্ধের নাই ৷ কুষ্ঠরোগ নিবারণে কলিকাতা স্থিত স্কুল 
অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের কুষ্ঠ বিভাগের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য । ভারতে কুষ্ট- 
রোগীদের মধ্যে সকলের ব্যাধিই কিন্ত সংক্রামক নয়। প্রতি পাচ জন কৃষ্ঠরোগীর 
মধ্যে মাত্র একজনের ব্যাধি সংক্রামক ও চারজনের ব্যাধি অসংক্রামক । 


ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কুষ্ঠরোগীর সংখ্য। 


আসাম ৬৮,৯৫০ | মাদার ৩১৭,০০০ 

বিহাগ ১১৪,৩০০ | উড্ভিথ্যা ৮২,৩০০ 

বোথাই ৫৮,০০০ | পঞ্জাব ২,৫৩০ 

হায়দরাবাদ ২,০০০ | উত্তর প্রদেশ ৭২১৫৫০ 

মধ্য প্রদেশ ৭৮,৯০০ | পশ্চিমবঙ্গ ৩৫৩,৭০০ 
পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য 


পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে মোট ১৫ হাজার ডাক্তার আছেন । এই সংখ্যা বাড়াইয়া 
পাশ্চাত্য দেশগুলির সমান পর্য্যায়ে দেশকে টানিয়া তুলিতে হইলে প্রতি হাজার 
রোগী পিছু একজন ডাক্তার প্রয়োজন । সে লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে আরও অন্ততঃ 
১০ বৎসর সময় লাগিবে। 

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেক্ছে পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা ছিল তাগাতে চিকিৎসক 
ছিলেন ৬৮ অন এবং তাহাদের মধ্যে বেতনতুক ছিলেন মাত্র ২১ জন । বাকি ৪৭ 
জনই ছিলেন অবৈতনিক । রোগীদের চিকিৎসা এবং ছাত্রদের শিক্ষার দিক হইতে 
এত অবৈতনিক চিকিৎসক থাক! বাঞ্ছনীয় নয় মনে করায় সরকার বর্তমানে 


৩১৪ বৰ্ষপঞ্জী 


মেডিক্যাল কলেঞ্জের চিকিৎসক সংখ্যা ৬২ জন করিরাছেন এবং তাহাদের 
অধিকাংশই বেতনভুক । ডান্ডাৱ বেতনভুকই হুউন আর অবৈতনিকই হউন, 
তাহাদের প্রত্যেকের উপরই কিছুসংখ/ক রোগীর দেখাশুনা ও কিছুসংখাক ছাত্র- 
ছাত্রীর শিক্ষাদানের ভাৱ দেওয়া হইয়াছে । 

বর্তমানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যন্মারোগদের জভ হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা 
১০৮৭২ট। ১৯৪৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ৯৮১৪ । কাচড়াপাড়া ও ডিগ্রী 
হাসপাতালে মন্তারোগীছের জন্ত শয্যাসংখ্য। আরও বাড়ানো হুইবে । সমগ্র 
পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ রোগীদের জন্ত হাসপাতালের শয্যাসংখয| ১৯ হাজার । 
পশ্চিমবঙ্গে কৃষ্ঠরো!পীদের জন্ত শয্যাসংখ্যা আছে ৯৬৩টি | পশ্চিমবঙ্গের থান! ক্লিনিক 
ও ইউনিয়ন শ্বাস্থাকেক্গ্ডলিতে শষ্যাসংখ্য/ আছে ১৮০০ । এই বৱণের স্বাস্থবযফেল্স 
পরিচালনার ব্যাপারে ঙাঁবী ডাক্তাৱগণ যাহাতে শিক্ষা পাইতে পারেন সেইজজ 
সরকারের স্বপারিণলক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিভালয় নিয়ম করিয়াছেন যে প্রত্যেক 
ডাক্তার ছাত্রছাীকে পাশ করিয়া বাছির হওয়ার পূর্বে পলীখামে অন্ততঃ 
তিনমাসের শিক্ষালাভ করিতে হইবে | কুষ্ঠ সম্বন্ধে গবেষণা ও কিছুসংখ্যক রোগী 
রাখার জন্ত কলিকাতায় একটি কেন্দ্র রাখ! হুইবে--বাকী রোগীদের গৌরীপুরে 
সৱকাৱী কুষ্ঠাশ্রমে পাঠানো হইবে । ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়ায় প্রতি 
হাজারে ৫'৬ জনের ম্বত্যু হইত । ১৯৫১ সালে এই সংখ্য! কমিয়া ১'৬জন হইয়াছে | 
১৯৪৯ সালে ম্যালেরিয়ায় মোট স্বত্যুর সংখ্যা ছিল ৭৭ হাজ্জার । ১৯৫১ সালে 
ম্যালেরিয়ায় ম্বদ্যুর সংখ্যা হইয়াছে ৩৫,১৩৭ । পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে সাধারণ 
স্যর হার হাজ্গার-কর1 ১৩ জন | ১৯৪৭ সালে হাক্ষার-কর! মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৭ । 
১৯৪৭ সালে শিশুয়তুর হার ছিল হান্ধারপ্রতি ১৪০ । ১৯৫১ সালে. এই হার 
১০০ হইয়াছে। পলীগ্রামে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী নিবারণের জন্ত 
সরকারের ২০৬টি ভ্রাম্যযান ইউনিট আছে। 

পশ্চিমবঙ্গের ১ কোটি ৮০ লক্ষ পল্লীবাসীর জভ 6৫ হাজার টিউবওয়েলের 
প্রয়োজন । সেক্ষেত্রে ১৯৭২ সালের শেষে টিউবওয়েলের মোট সংখ্যা হুইয়াছে 
২৩,৪৪৬টি । ১৯৪৭ সালে টিউবওয়েলের সংখ্যা ছিল ১৪,৮৪৩টি। ইহা ছাড়া 
পাক। কূপের সংখ্যা বর্তমানে ১৪,২৬০টি । ১৯৪৭ সালে পাক! কৃপ ছিল ১০,৯০২টি। 

পশ্চিমবন্ধে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের ইহাই হইল মোটামুটি বর্তমান সরকারী 
চির । ১৯০২-৫৩ সালে চিকিৎসা ও ধ্রনস্বাঙ্যখাতে বাজেট ব্যয় ছিল 
৪,৫৬,৫৭,০০০ টাকা-_১৯৪০-৫৪ সালে এই হুইটি খাতে বারের বরাচ্ছ কর! 
হইয়াছে ৪,৬৯,১৫,০০০ টাকা । 


ভারতীয় বেতার 


ভাৱতে বেতান-ইতিহাসের স্থচন! প্রকৃত পক্ষে ১৯২৭ থ্বঃ হইতে । অবশ্য ইতার 
পূৰ্ব্বে ১৯২৪ স্বষ্টন্ছে মান্রাত্রে 'রেভিও-ক্লাবঃ নামক একটি ক্ষুত্ব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 
বেতার-্ষ্ঠান প্রচার করতে আরম্ভ করে এবং ভারতের অন্ঠান্ত স্থানে আরও 
কয়েকটি ক্ষুত্র বেতার-প্রতিষ্ঠান তাহাদের স্বল্প শক্তি লইরা কাজ করিতে থাকে,কিন্ত 
নিয়মিত অহুষ্ঠান-স্থচী ও ব্যাপক বার্তা-প্রেরণ-ক্ষমতার অভাবে ইহাদের প্রচেষ্টা 
বিশেষ কার্ধ)কনী হয় না। 

ইন্ডিয়ান ব্রপকাষ্্রিং কোম্পানী লিঃ_ অতঃপর ১৯২৬ এষ্টাব্দে 'ইক্যান 
ব্ৰডকাষ্টিং কোম্পানী লিঃ’ নামে অপর একটি বেসরক্ষারী বেতার-প্রতিষ্ঠান সংগঠিত 
হুয় এবং ভারত সরকারের সহিত সম্পাদিত চুক্তির বলে বোম্বাই ও কলিকাতায় 
হইটি রেডিও ষেশন বা বেতার-কেন্্র স্থাপনের অনুমতি লাভ করে । ১৯২৭ সালের 
২৩শে জুলাই বোস্বাই বেতাঁর-কেন্্র এবং এই বংসরের ২৬শে আগষ্ট কলিকাতা 
বেতার-কেন্দ্র খোল! হয় এবং নিয্নমিত অনুষ্ঠান-হ্চী অঙ্থুষাম্তী কার্য আর্ত করে। 
তৎকালে এই হুইটি কেশ্রের শক্তি ছিল ১ ৭ কিলোসাইকূল এবং পরিধি ছিল মা 
৩০ মাইল । এই ২টি কেন্জের মাসিক ব্যয় ছিল ৩৩ হাঞ্জার টাকা! 

ভাৱত সরকারের সহিত ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী লিং-এর যে চুক্তি 
হইয়াছিল, তাহাতে স্থির হইয়াছিল যে, 

(১) রেডিও-সেট রাখিবার জ্বন্ভ লাইসেন্স প্রতি ১০২ হিসাবে যত লাইসেন্দ কী 
সরকার আদায় করিবেন, তাহার শতকর] ৮০২ ইত্ডিয়ান ভ্রভকান্িং ফোস্পানী লিঃ 
পাইবে, এবং (২) বিদেশ হইতে ভারতে যত রেডিও-সেট আমদানী কর! হুইবে, 
তাহার ‘চালানে' উল্লিখিত সৃলোর শতকরা ১০২ “্রিবিউট' কোম্পানীর প্রাপ্য 
হইবে ; কিন্তু লাইসেব্দ-ফী ও ‘ ট্রবিউট* খাতে কোম্পানীর আর প্রয়োজনাছুরূপ 
না হওয়ার প্রতি মাসে ঘাটতি পড়িতে থাকে । কোম্পানী সরকারী অর্থসাধাযোর 
অন্ত আবেদন করেন, কিন্ত সরকার ১৯৩০ গ্রীষ্টান্বের আহুয়ারী মাসে ইহাতে 
অসামর্থ্য জাঁনান। অবশেষে কোম্পানীর ভিরেক্টরবর্গ ১৯৩০ আ্রীষ্টাব্দের ১ল! মার্চ 
হইতে কারবার উঠাইয়! দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্ত বেত।র-প্রতিষ্ঠান বদ্ধ 
করার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুক হয়; ইহাতে সরকার পরীক্ষামূলকভাবে 
ছুই বংসরের জন কয়েকটি সর্ডে বেতার-কেন্দ্র পরিচালনার ভার হণ করিতে সম্মত 
হইলেন। 

পদ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্ৰডকাষ্টিং সাভিস” £ বেতার-কেন্্রপরিকলনা সম্পর্কে 
সরকারের প্রস্তাব ১৯৩০ গুষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ্যাঞ্ডিং কাইভান্দ কমিটি কর্তৃক 
অনুমোদিত হয় এবং এই বৎসরের মার্চ মাসে সরকারী খরচে দেউলিয়! ইণ্ডিয়ান 
কাটিং কোম্পানীর বেতার-কেন্র ছুইটর পরিচালনার ভার এহণ করেন। ১লা 


৩১৬ বর্ষপন্ী 


এপ্রিল (১৯০০) হইতে “দি ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্ৰডকাষ্টিং সাতিল’ এই নূতন নামে তারত 
সরকারেন শিল্র ও শ্রম-বিভাগের সরাসরি পরিচালনাধীনে বেতান-কেন্দ্র হুইটি 
আসে । 

বোস্বাই ও কলিকাতা বেতার-কেন্রুস্বয়ের মাসিক খরচ সরকার ২২০০০২ 
টাকায় কমাইয়া আনিলেম। তাহার ফলে উত্রত বরণের বেতার-স্থচী অনুসারে 
কার্ধ্য কর! বেতার-বিভাগের পক্ষে সম্ভব ছিল ন! । ১৯৩১ ও ১৯৩২ গরীষ্ঠাবে 
লাইসেন্সের সংখাও বিশেষ ব্রদ্ধি পাইল ন! ৷ আয়ের তুলনায় ব্যয় অতিরিক্ত হওয়ার 
ব্াৱ-সঙ্কোচেৱ জন ১৯৩১ ্ষ্টান্বের ৯ই অক্টোবরের সংবাদ্বপন্্রীক্স বিরতিতে সরক্কার 
বেতারকেন্্র ছুইটর কাজ বন্ধ করিয়া! দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলে সংবাদপত্রে ও 
আইনসভার এই সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতে থাকে । তাহার 
ফলে সরকার রেডিও-সেট ও তাহার সাজ্ধসৱঞ্জামাদির উপর ধার্ধ্য আমদানি-শুক্ 
বান্ধত করিয়া আব-যদ্ধির দ্বারা বেতার-কেশ্দ্র পরিচালন! অব্যাহত রাখিতে চেঠিত 
হইলেন এবং ১৯৩১ খ্রষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর €বাম্বাই ও কলিকাতান্র শন 
ডিরেক্টরঘ়কে পুনরাদেশ ন! দেওয়া পর্য্যন্ত বেতার-কেন্্র পরিচালনার নির্দেশ 
দেওয়া হইল । 

১৯৩২-৩৩ সালে ভারতীয় বেতার-জগতে সহসা উদ্তির লক্ষণ দেখা যায় | এই 
সময় লণ্ডনের ব্রিটিশ বেতার প্রতিষ্ঠান ( B. B. 0.) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
দেশগুলির উদ্দেক্টে বিশেষ অশ্ুষ্ঠান-"ুচট অনুসারে বেতার-বার্তঁ প্রচার করিতে থাকে । 
এই সময় ভাৱতে বেতারের প্রতি যে আগ্রহ যুদ্ধি পার. বি. বি.সি. প্রচারিত অন্থষ্ঠান 
শ্থচীও তাহার অগ্ততম কারণ; ভারতে অবস্থানকারা ইউরোপীয়পণের অনেকে 
বি. বি. সি-র সাআজ্যিক অনুষ্ঠান-স্বচার জন্য বহু নুতন রেভিও-সেট ক্রয় করেন। 

এই উন্নতির প্রচনায় ভারত সরকার উৎসাহিত হইয়া! দেশে বেতারব্যবস্থা 
সম্প্রসারণের নানা পরিকল্পনা ও উত্ডোগ-আযোজন করিতে থাকেন । দিল্লীতে একটি 
শক্তিশালী বেতার-কেন্দ্র ম্বাপিত হইল--১৯৩৬ সালের ১লা ভ্রাহুয়ারী ইহার 
উদ্বোধন করা হয় । অতঃপর দেশের অভ্যপ্তরে আরও কয়েকটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা 
হয় । ১৯৪৭ সালে দেশ বিতাগের কলে ঢাকা, লাহোর ও পেশোয়ার এই ৩টি 
বেতার-কেশ্র পাকিভানের অন্তর্গত হয় । কিন্ত অতঃপর অল্প সমন্তের মধ্যেই দ্রুত 
কয়েকটি নুতন কেন্ত স্বাপৰের কলে এই ক্ষতির সমাক পূরণ হুইয়াছে । 

অল ইণ্ডিয়া রেডিও £ ১১৩৬ সনের ৮ই জুন ভারতীর বেতারের নাম 
পরিবর্তন করিয়া 'অল ইন্ডিয়া রেডিও” ( AIR ) রাখা হয় । বর্তমানে ইহ! ভায়ত 
সরকারের ‘Department of [79107009600 and Broasdcasting’-4 
অন্তৰ্গত ৷ 2 


ভারতীয় বেতার 


রেডিও লাইসেন্সের খতিয়ান 


বৎসর লাইসেম্স-সংখ্যা বৎসর 
১৯২৭ (আরঞুকালে ) ১,০০০ ১৯৩৭ 
১৯২৭ (বছর শেষে) ৩,৫৯৪ ১৯৪০ 
১৯৩০ ৭,৭১৯ ১৯৪৫ 
১৯০১ ৮০০৫৬ ১৯৪৭ 
১৯৩২ ৮৮৫৫৭ ১৯৫০ 
১৯০৩ ১০,৮৭২ ১৯৫১ 
ভারতের বেতার-কেন্সসমূহ 
বেতার-কেন্জ কার্ধ্যারস্তের তারিখ বেতার-কেন্দ্র 
বোম্বাই ৎ৩শে জুলাই, ১৯২৭ নাপপুর 
কলিকাতা শে আগষ্ট, ১৯২৭ বিঙ্রওয়াড়া 
দিঙী ওলা শাহুয়ারী, ১৯০৬ বরোদা 
লাক্ষো হরা এপ্রিল, ১৯৩৮ এলাহাবাদ 
মাত্রা ১৬ই জুন, ১৯৩৮ আমেদাবাদ 
তিরুচি ১৬ই মে, ১৯৪৯ ধারোয়ার 
জলন্ধর ১৬ই মে, ১৯9৯ হায়দরাবাদ 
পাটনা শে জান্বরারী, ১৯৪৮ ওরঙ্গাবাদ 
কটক ৎ৮শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ মহাশুর 
অম্বতসর ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ঝিবাজম্‌ 
শিলং £ গৌহাচী ১লা জুলাই, ১৯৪৮ কালিকট 


রেডিওর লাইসেন্স ফী' 


১৯৫১ সন-_৮৪,৩৯,০০০ টাকা 


৩১৭ 


লাইসেব্স-সংখ্য] 
৬০,৬৮০ 
১,১৯,৪১৭ 
২,০২,৮২৯ 
২,৩০,০৯৫ 
0,60,000 
৬,৮৫,৫০৮ 


কার্খ্যারতন্তের তারিখ 
১৬ই জুলাই, ১৯৪৮ 
১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৮ 
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ 
১ল! ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ 
১৬ই মে, ১৯৪৯ 
৮ই জ্বাদুয়ারী, ১৯৫০ 
সরা এপ্রিল, ১৯৫০ 
এ 
ঞ্ী 
ঞ 
১৪ই মে, ১৯৫০ 


রেডিওর কাধ্যকাল (Radio Hour) 


১৯৪৭--৩৬,৩৬৪ ঘণ্টা ) ১৯৫০-__৬৪,৫২৯ ঘণ্টা) ১৯৫১-_-৭৩,০৭২ ঘণ্টা) 


কলিকাতা কর্পোরেশন 


১৯৫০ সালের একটি সংশোধনী আইনের দ্বার কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল 
আইনের পরিবর্তন সাধনের কথা পূর্বববন্তাীঁ বৎসরের বর্ষপঞ্জীতে বলা হুইয়াছে) 
৯৯৫১ সালে আবার নূতন একটি সংশোধনী আইনের দ্বারা এই সল আইনটির 
দ্বিতীয় দফা পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । এই স্বিবিব পরিবর্তনের কলে কর্পো- 
রেশনের পরিচালন! ব্যবস্থায় ৩টি পৃথক ও স্বাধীন কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থ। করা 
হইয়াছে । ইহারা হইতেছেন (১) কর্পোরেশন (২) ৭টি স্ট্যান্ি কমিটি (অর্থ, 
হিসাব, স্বাস্থযপুর্ত, ভবন, শিক্ষা এবং উল্নয়নবিযষয়ক ) এবং (৩) মিউনিসিপ্যাল 
কমিশনার । 

৯৯৫৯ সালেন্র নুতন আইনে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকে শাসনসশ্পার্কত 
বিষয়ে প্রাক্তন চীক-এক্সিকিউটভ. অফিসার অপেক্ষ! ব্যাপকতর ক্ষমতা! দেওয়া 
হইয়াছে । নিজস্ব শাসনতাজ্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্র স্ট্যাণিং কমিটিও এই নূতন 
আইনের একটি বিশেষত্ব । বিশেষত: কাইনাল্স স্ট্যা্ডিং কমিটিকে কর্পোরেশনের 
অর্থ উপা্ছনকারী সকল বিভাগের উপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । 

নূতন আইনে কর্পোরেশনের লোক নিয়োগ ব্যাপারেও কতকগুলি বিশেষ 
পরিবর্তন সাবিত হুইয়াছে । পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ন্থপারিশ অস্থযারী 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মিউনিপিপ্যাল কমিশনার নিয়োগের বাবস্থা কর! 
হইয়াছে । এই পদটিই হইয়াছে বর্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশনের সর্ধবাধিক 
দায়িত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ পদ | রাজ্য সরকারের অহুমোদন সাপেক্ষে পাবলিক 
সার্ভিস কমিশনের প্রপারিশ অহুসারে একজন অথবা ছইজন ডেপুটি কমিশনার, 
চীফ ইঞ্রিনিরার, হেল্থ, অফিসার, চীফ একাউন্টেষ্ট ও সেক্রেটানী নিয়োগের 
বাবস্থাও আছে । যে সকল কর্পচারীর বেতন ২৫০২ টাকা হইতে ১৫০০২ টাকা 
অববি নির্জারিত গাহাদিগক্ষে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অনুসারে 
সরাসরি কর্পোরেশন নিয়োগ করিবে । মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের 
চেয়ারম্যান হইবেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের জনৈক সদগ্ এবং অপর ছইজন 
সদস্তের মধ্যে একজন হইবেন কলিকাতা কর্পোরেশন ও অপর জন হইবেন 
রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত | ২৫০২ টাকা বেতনের অধন্তন পদসমূহে 
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মিউনিসিপ্যাল সাভিস কমিশনের রচিত বিষিবিধান 


অহুসারে লোক নিয়োগ করিবেন । 


কলিকাতা! কর্পোরেশন ৩১৯ 


১৯৭৯ সালের আইনে মেয়রের ক্ষমতারও কিছু রদবদল করা হইয়াছে । 
১৯২৩-এর মিউনিসিপ্যাল আইনে মেয়র কেবল কর্পোরেশন সভাগুলির সভাপতি 
ছিলেন এবং কর্পোরেশনের সর্বপ্রবান ব্যক্তি বলির! সন্মান পাইতেন | ৯৯৫১ 
সালের আইনে মেয়রকে যেসব ক্ষমতা দেওয়! হুইয়ার্ছে তাহাতে তিনি যে সকল 
ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মিউনিশিপাাল কমিশনার শান্ডিখুলক 
ব্যবস্থা অবলম্বন কব্রিবেদ, সেই সকল ক্ষেত্রে কর্মচারীদের পক্ষে কোন আগীল 
কর! হইলে তাহার বিচার করিতে পারিবেন এবং তাহার সিন্ধান্ত চূড়ান্ত বালয়া 
গণ্য হইবে । মেয়র এবং কমিশনারের মধ্যে মতানৈক্যের ক্ষেত্রে মেয়রের রায় 
চূড়ান্ত বলিয়া! বিবেচিত হুইবে । মেয়র তাহার অন্থপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়রের উপর 
নিজের কোন কোন ক্ষমতা অর্পন করিতে পারিবেন । মেয়র ও ডেপুটি মেয়র প্রতি 
বৎসর নির্ব্বাচিত হইবেন । ১৯২৬ পালের আইনে ষধ্যাঞ্জি কমিটগুলি গঠিত 


হইত প্রতি বংসর। ১৯৫১ সালের আইনে ষ্যাঞ্ি কযিটিগুলির আয়ু হইবে 
তিন বৎসর । 


কর্পোরেশনের মেষ্ণরদের নাম 
১৯২৪--দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাস ১৯৩৯- নিষ্ীধচন্দ্র সেন 
১৯২৫-২৭-_যতীন্দরমোহন সেনগুপ্ত ১৯৪০--আৰ্দ,র রহমান সিদ্ধিকী 
১৯২৮-বি. কে. বন্দ ১৯৪১- ছেমচজ্্র নক্কর 
১৯২৯.৩০--যতীশ্রমোহন সেনগুপ্ত ১৯৪২ _কশশ্রনাথ শ্ৰহ্ম 
১৯০৩-_ ম্ভাষচল্ বন্ধ ১৯৪৩ সৈয়দ বদরুদ্দোজা 
১৯৩১-৩২- বিধান চঙ্র রায় ১৯৪৪-_'আনন্দলাল পোদ্দার 
১৯৩৩--সদম্ভেোযফুমার বস ১৯৪৫-দেবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
১৯৩৪--নলিনীরঞ্জন সরকার ১৯৪৬_ আদম ওসমান 
১৯৩৫7এ- কে. ফজলুল হক ১৯৪৭ _স্থধীরচক্র ত্বায়চৌধুরী 
১৯০৬--স্বর ছৱিশঙ্বর পাল ১৯৪৮-৫১--পঃ বঃ সরকারের পরিচালন! 
১৯৩৭--সনৎক্মার রায় চৌধুরী ১৯৫২-_নিৰ্শ্বলচন্র চল 


১৯৩৮-_এ. কে. এম্‌. জ্যাকেরিয়া ১৯৫৩-- নরেশনাথ মুখাঁজ্দি 


এভারেষ্ট বিজয় 


২৯ মে, ১৯৫৩-_এই তাণ্রিখট ইতিহাসের পৃষ্ঠার চিরকাল ত্বরণাক্ষরে 
লেখা থাকবে ; এই দিনটিতেই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পিরিশৃঙ্গ এভারে& মানুষের 
অপরাজের দৃঢ়তা ও সাহসের নিকট নিজের পর্ধবোহ্বত শির অবনত করিয়াছে । 
ভারতের তেনজিং শেৱপা ও নিউজিল্যা্ডর ই, পি. হিলারী এদিন সর্বপ্রথম 
এতারেষ্টের চড়ার আরোহণ করিয়!। সমগ্র মানবগোষ্ীর জঙ এক মহান গৌরব 
অঞ্জন করিয়াছেন । বে স্তটিশ অভিযাত্রী দলটি বর্তমান বর্ষের বসস্তকালে হিমালয় 
আরোহণ সুরু করে তেনজিং ছিলেন তাহার পথপ্রদর্শক এবং হিলারী এ দলের 
একজন লদস্ত। এই দলের অধিনায়কের নাম কর্ণেল এইচ, সি, জে, হাণ্ট । 

মাহধ গত ৩০ বংসর ধরি! প্রাণ তুচ্ছ করিরা এতারে& জয় কলার প্রচেষ্টার 
আত্ম-লিয়োগ করিরাছিল _বার বার ব্যর্থ হইয়াছে কিন্তু নিরাশ হয় নাই, প্রস্কাতির 
সকল বাধাকে উপেক্ষা করিয়া আবার পথ চলিতে স্মরু করিয়াছে নূতন উজ্ভমে। 
অবশেষে তাহার প্রচেষ্টা ফলবতী হইয়াছে__প্রক্কতির হাত হইতে সে কাড়িযা 
লইয়াছে জয়মালা । 

এ পর্য্যন্ত ১২ বার এভারেঞবিজন্ের জন্ড অভিযান চালান হুইয়াছে। তাহার 
মধো ১০ বার অভিযান চালাইয়াছে »টিশ জাতি । এ সকল অভিযান উপলক্ষে 
প্রাণহানি খটিরাছে ৩বার--১৯২৪ সালের অভিযানে মিঃ ম্যালরি ও মিঃ এ, সি, 
ইরতিল ম্বত্যুমুখে পতিত হন | শব অভিযানেই দ্বিতীয় দফায় বরফের ধ্বস নামার ফলে 
৭ জন কুলির মৃত্যু হয় । ১৯০৪ সালের একক অভিযাত্রী ছিলেন মরিস উইলসন , 
তিনিও মারাধান। এসকল অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হইল । 

১৯২৯-ম্বটিশ অভিযান ; নেতা! £ কর্ণেল সি, কে, হাওয়ার্ড বেনী, ২৩০০০ 
ফুট পর্যান্ত আরোহণ কর! হ্য় ৷ 

৯৯২২ ম্বটিশ ; নেতা £ ব্রিগ, জেঃ সি, জি, ক্রস, ২৭,৩০০ ফুট উচ্চে 
আরোহণ করা হইয়াছিল । 

৯৯২৪-__ব্বটিশ ॥ পুনরায় জে: ক্রস নেতা নির্বাচিত হুইয়াছিলেন কিন্ত তাহার 
অন্ুস্থতার জন্য মিঃ নষ্ট নেতৃত্ব করেন । ২৮,১৫০ ফুট উর্ধে আরোহণ করা হয়। 

১৯৩৩--স্বটশ ; নেতা £ হাক. রুটলেজ, ৭৮১৫০ কুট উদ্দধে ওঠেন । 

১৯০৪-_ব্বটিশ ; মিঃ মরিস উইলসন একাকী অভিযান চালান ও স্বত্যুসুখে 
পতিত হন । 

৯৯৩৫ ব্বটিশ ; নেতা এরিক শিপটন, ২৩,০০০ কৃট উচ্চে ওঠেন । 

১৯৩৬-__রটিশ ; মিঃ হাক কুটলেজ পুনরায় নেতৃত্ব করেন ; ২৩,০০০ ফুট । 

১৯৩৮ ্বটিশ ; নেতা £ মিঃ এইচ, টিলম্যান ॥ ২৭,৩০০ কুট উচ্চে ওঠেন | 

১৯৪১ বৃটিশ ; তৃতপূর্ব অভিযাত্রী মিঃ এরিক শিপটন এবার যুখ্যতঃ 


এতারেষ্ট বিজয় ৩২১ 


দক্ষিণ দ্বিক হইতে আরোহণের নূতন পথ আবিষ্কারের অন্ত পর্য্যবেক্ষণেত্র কার্য 
চালান, ২০,০০০ কুট পর্যাস্ত উঠিযাছিলেন । 
১৯৫২ ( বসন্ত )_সুইদ অভিযান ॥ নেতা £ এভোরার্ড ওয়াইজ ভুলান্ট ; দক্ষিণ 
দিকের মৃতন পথে অভিযান চালান ও ২৮,২১৫ কুট উচ্তে ওঠেন । 
( শরৎ )__হুইস্‌ ; নেত! £ ডাঃ গেত্রিয়েল শেভালি 7 ২৬,৫৭৫ কুট । 
১৯৫৩ সালের সফলকাম অভিযাত্ত্রীদল 
নেতা £ কর্ণেল এইচ, সি, জে, হাণ্ট ; সি-বি-ই,ভি-এস-ও | সদস্কগল__ মেজর 
সি, জি, উইলি , ডব্লিউ. নয়েস্‌ , টি, ডি, বোৱভিলন ; এ, খ্রেগরী ; জি, সি, ব্যাও; 
আর, সি, ইভান ; ই, পি, ছিলারী ; জি, লোউই , এম, ওয়েষ্টম্যাকট ; ভাঃ এম, 
ওয়ার্ড ; ডাঃ এল, ক্রি, সি, পাক. এবং টি, ্টোবার্ট। 
এই দল ১০ই মাঞ্ড ( ১৪৫৩ ) নেপালের কাটনুণ্ু হইতে ১০ হাজার পাউণ্ড 
ওজনের মালপত্র, ৩৬২ অন মালবাহী শ্রমিক ও ২০ জন শেরপ! বা পথপ্রদর্শকস্ছ 
যাত্জা আরম্ভ করে । 
অভিযানে সাফল্যের পুরক্ধারস্বর্নপ ইংল্যাণ্ডের রাঈী এলিঙাবেথ হান্ট ও 
ছিলারীকে “ভার” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন এবং তেনজিংকে 'অঙ্ছপদক' 
প্রদান করিয়াছেন । 
নেপালের মহারাজ, ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী ডাহাদিগকে সমর্থন 
আনান ও বিবিধ সশ্মানে ভূষিত করেন । কলিকাত! কর্পোরেশন তাহাদিগকে 
নাগরিক সব্র্ধন! জ্ঞাপন করেন। 


এভারেষ্ট সম্পর্কে তথ্যাদি 

এভারেষ& শৃঙ্গের ঈচ্চত। ২৯০০২ কুট ইহ! পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্ধ । কোন ফোন 
মা্কিণ বৈমানিক মানচিত্রে ইহার উচ্চতা ২৯১৪৯ কুটি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। 
ইহার উচ্চতা পরিমাপ করেন জনৈক বাঙ্গালী সার্ভেয়ার এীরাধানাথ শিকদার 
১৮৪১ সালে। সে সময়ে ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল ছিলেন ভার ক্মর্জ 
এভারেষ্ট_তাহার নামেই এই শৃঙ্গের নামকরণ কর! হয় “এভারেষ্ শৃঙ্গ’ | 

ইহার 'নামসম্পর্কে বহুকাল মতত্বৈয বর্তমান ছিল। জনসাধারল, বিশেষত: 
নেপালে, ইহাকে ‘গৌঁরীশঙ্কর’ বলিয়া অভিহিত করিত। অবশেষে লর্ড কাণঞ্ন 
সন্দেহ নিরলনের জভ ১৯০৪ সালে ক্যাপ্টেন উড নামক একব্যক্তিকে নেপালে প্রেরণ 
করেন। উড সাহেব বিশেষ অনুসন্ধানের পরে ত্িপোর্ট দেন যে প্রক্কত 
এগৌরীশঙকর” শৃঙ্ধ এভারেষ্ট শৃঙ্গ হইতে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত ও উহ! এতারে 
অপেক্ষা ৫,৫০০ ফুট নীচু। 


২১ 


ভারতীয় কংগ্রেসের ৫৮তম অধিবেশন 


হারদরাবাদের নালাননগরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গোলকুণডা ছর্গেহ সপ্মুথস্থ বিশাল 
প্রান্তরে ১৯৫৩ স!লের ১৭১৮ই জাহুয়ারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অষ্টপঞ্চাশভম 
অধিবেশন অনুচিত হয় গ্রীজওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে। তিন সহস্রাধিক 
প্রতিনিধি এবং বছ সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন এই অধিবেশনে । প্রন্কাতান্তিক 
নবভারত সংগঠনে বিশ্বাস ও শুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার সার্থক 
ক্ষপায়ণে সর্বশক্তি নিয়োগের আহ্বান জানান কংগ্রেস সভাপতি জনগণের উদ্দেশে । 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে দুনাঁতি প্রবেশ করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বনের সংকল্পও জানান তিনি দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রত দৃষ্টি রাখিয়া । 
পরন্রাধ্রনীতি সম্পর্কে শ্রীনেহুর বলেন যে, ভারতের পররাষ্্রদীতি সকল রাষ্ট্রের 
সহিত বন্ধুত্বের বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । অপর রাধ্রেয ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করা কংগ্রেসের নীতি নহে । কংগ্রেস সভাপতি তাহার ভাষণে কোরিয়! যুদ্ধ, 
কাশ্মীর বিরোধ, উদ্ধান্ত সম্পত্তি, খালের জল সম্পর্কিত বিরোধ, সংখ্যালধুদেত্র - প্রতি, 
পাকিস্তান সরকারের আচরণ, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণসমস্কা প্রভৃতি বিষয়েরও 
উল্লেখ করেন । 


গৃহীত প্ৰস্তাব 


কংগ্রেসের দুইদিন ব্যাপী অধিবেশনে মোট ১০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পাঁচশাল! 
পরিকমল| ও সৱকারী পররাষ্ট্রনীতি সম্বিত হইয়াছে । ই! ছাড়া, যে কোনরূপ 
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাব অবলম্বন কর! হুইবে বলিয়া 
পুনরায় ঘোষণ| কর! হুইয়াছে এবং ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত দাবীর 
খ্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে | ভূযিহ'নদের ভূমিপানের 
ব্যাপারে আঁচার্ধ্য বিনোবা ভাবের ভূদান যজ্ঞের প্রশংসা কর] হয়। দক্ষিণ 
আফ্রিকায় মৌলিক অধিকার লাভের জন্ সত্যাগ্রহিগণ যে অহিংস সংগ্রাম আর্য 
করিয়াছেন, কৎগ্রেসে তাহার গুণকীর্তন করা হয় এবং ভারতীয়গণের নাগরিক 
অধিকার সম্পর্কে সিংহল সরকারের অবলম্ষিত নীতির সমালোচনা কন! হয়। 
অপর এক প্রস্তাবে পাক কারাগারে গত ৫ বংসরকাল বন্দী ভারতীয় মুক্তি 
সংগ্রামের জ্ত্রতম নায়ক খ আবছল গফ.কর খ্বার প্রতি কংগ্রেসের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কর! 
হয়। কংগ্রেসের গঠনবিবি সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাবে সাম্প্রতিক নির্বাচনে যেসব 
হনাঁতি বরা পড়িয়াছে, সে সম্পর্কে তদন্ত করা হুইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া 
হইস্বাছে। আর একটি প্রস্তাবে ২৯ জন বিশিষ্ট ভারতীয়ের স্বত্যুতে শোক প্রকাশ 
করা হুয়। 


কংগ্রেসের ৫৮ম অধিবেশন ৩২৩ 


তাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন সম্পর্কিত প্রস্তাব . 

নালাননগরে অহুষিত কংগ্রেসের বিষর়-নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে তুমুল 
বাগবিতণ্ডার পর ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনগঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। 
রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতি শুইনেহক্ বলেন যে, রাজ্য পুমর্গ ঠনের 
ব্যাপারে একমাত্র ভাষার কথাই -বিবেচন। করিলে চলিবে ল1, অস্তান্ত' বিষয়ের ও 
বিবেচনা করিতে হইবে । 

অন্ধ প্রদেশ গঠন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পত্তি এরাৰূলুর ম্বত্যাতে তিনি 
অতিশর ব্যথিত হইয়াছেন। এই প্রায়োপবেশন আর্ত হইবার অনেকদিন পূর্বে 
তিনি গ্রীরাক্াগোপালাচারীর সহিত অন্ধ, প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে পত্রালাপ করেন । 
শ্ীরাস্থলুর অনশনের বহু পূর্বেই রাজাজী নেহরুর সহিত অন্ধ, প্রদেশ গঠন, 
সম্পর্কে একমত হুন। কিন্ত কেহ কংগ্রেস সরকারের উপর চাঁপ দিয়া! তাহাদের 
কোন কাঁজ করিতে বাধ্য করুক, ইহা! তিনি পছন্দ করেন লা । গ্রীরামুলুর অনশন 
অবলঘনের বহ পূর্ব হইতেই অন্ধ, প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হইয়াছিল । 

নেহরুর অভিমত 

সভাপতি শ্রীনেহরু ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রশ্নটি একদেশদর্শিত পরিহার 
করিয়! সঙ্গতভাবে বিবেচনা! করিয়া দেখিতে বলেন। তিনি বলেন, এই প্রশ্নটি 
এড়ান বা উপেক্ষা করা! চলে না; কেননা বহু সংখ্যক অধিবাসী এ সম্পর্কে 
দৃঢ় মনোভাব পোষণ করেন । চিন্তায় ও কাধ্যে সমগ্র দেশের পুনর্গঠন করিতেও 
গ্রীনেহরুর আপত্তি নাই বলিয়া জানান । কিন্ত ইহা এইরূপ বিরাট কার্য যে, 
এইজত পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার ভায় অনেক অধিকতর গুক্স্পূর্ণ কার্খযাবলী সম্পাদনে 
বিলম্ব ঘটবে । ভা'যাতিত্তিক, প্রদেশ গঠনের কার্খ্যে এক্ষণেই ব্রতী হইলে নানারূপ 
অশুভ ও অজ্ঞাত সমন্যার অবতারণা করা হইবে । ইহার ফলে অবধারিতরূপে 
পারস্পরিক বিদ্বেষ, সন্দেহ প্রভৃতি বিডিপ্র অনিষ্ঠকর অবস্থার সবষ্টি হইবে ৷ 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫৮তম অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সঙাঁপতি 

*, শ্বামী রাঁমানন্দ.তীর্বও প্রস্তাব করিয়া বলেন যে, বিভিন্ন রাজ্োতু রুত্িম সীমারেখা 


একি অবষ্ঠই বিলুপ্ত হইবে এবং কংখ্বেসকে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ জ্ঠনসমনঞার 
পুর্ণ সমাধান করিতে হুইবে । 


কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনের স্থান ও সম্ভাপতিশণের নাম 
১৮৮৫ ES উমেশচঙ্ বন্দ্যোপাধ্যায় ধোস্বাই) 
১৮৮৬ মর দাদাভাই নৌরজী (েলিকাতি।) 
১৮৮৭ বদরুদ্দিন তায়েবন্দী (মোঁল্ৰাজ) 


বর্পজী 


জ্্জ্জ ইউল 

স্যার ডব্লিউ, ওয়েজরবার্ 
পাৱ পি. মেহ তা 

পি. আনন্দ চালু 
উমেশচত্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
দাদাভাই নৌরজী 

এ. ওয়েব 

সুরেস্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আর. এম. সিয়ানী 

সি. শঙ্করণ_লারার 
আনন্দমোহন বন্দু 
রমেশচন্দ্র দভ 

এম, জি. চন্রতারফর 
দিমশ! ওয়াচ! 
স্বরেল্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লালমোহন খোষ 

হেনরী কটন 
গোপালক্ফ গোখলে 
দাদাভাই নৌরজী 
রাসবিহারী ঘোষ 
রাসবিহারী ঘোষ 


মদনযোহুন মালব্য 


' স্কার ডক্রিউ, ওয়েভরবার্ণ 


বিষেণনাথ বর 

আহ্‌. এম্‌. সুখলকর 

নবাব সৈয়দ মহম্মদ 

ভুপেন্দনাথ বহু 

সত্োন্দপ্রসশ্ন সিংহ 

অস্বিকাচরণ মদুমদার 

আনি বেশান্ত 

হাসান ইমাম 

(বিশেষ )- মদনমোহন মালব্য 


(এলাহাবাদ) 
(বোস্বাই) 
(কলিকাতা) 
(নাগপুর) 
(এলাহাবাদ) 
(লাহোর) 
(মাদ্রাজ) 
(পুণা) 
(কলিকাতা) 
(অমরাধতী) 
(মাজ) 
(লক্ষ) 
(লাহোর) 
(কলিকাতা) 
(আহম্মদাবাদ) 
(মান্তাজ) 
(বোম্বাই) 
বোরাপসী) 
(কলিকাতা) 
(স্বরাট) 
(মাত্রাজ) 
(লাহোর) 
(এলাহাবাদ) 
(কলিকাতা) 
(পানা) 
(মাও্রাজ) ' 
(করাচী) 
(বোদ্বাই) 
(লক্ষৌ) 
(ৰুলিকাতা) 
(দিদ্ী) 
(বোম্বাই ) ., 


১৯১৯ 
১৯২০ 
১৯২০ 
১৯২১ 
১৯২২ 
১১১৩ 
১৯২৩ 
১৯২৪ 
১৯২৫ 
১৯২৬ 
১৯২৭ 
১৯২৮ 
১৯২৯ 
১৯৩০ | 
১৯৩১ 
১৯৩২ 
১১৩৩ 
১৯৩৪ 
১৯৩২ 


১৯৩৬ 
১৯৩৭ 


১৯৩৮ 
১৯৩৯ 
১৯৩৯ 
১৯৪০ 


১৯৪১-৪৫ 
১৯৪৬ 


১৯৪৬ 
১৯৪৭ 


১৯৪৯ 
১৯৫০ 
১৯৫১ 
১৯৫৩ 


কংগ্রেসের ৫৮তষ অধিবেশন ২৫ 


মতিলাল নেৎরু (অস্বতসর) 
সি. বিজয়রাঘবাচারিয়ার (নোপপুর) 
(বিশেষ )-_লালা ৱাজ্দপত রায় (কলিকাতা) 
হাকিম আজমল খাম্‌ (আহন্মদাবাদ) 
চিত্তরঞ্জন দাশ (গয়া) 
মহস্মদ আলী (কোকনদ) 
(বিশেষ )--আযুল কালাম আজাদ (দিল্লী) 
মোহনদাস করমচাদ গান্ধী (বেলগাও) 
সরোজিনী নাইড় (কোনপুর) 
শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার (গৌহাটি) 
এম. এ. আন্গানী (মান্ৰাব্ব) 
মতিলাল নেহরু (কলিকাতা) 
জওহরলাল নেহরু (লাহোর) 
কোনও অধিবেশন হয় নাই। 

বল্পভভাই প্যাটেল (েরাচী) 
শেঠ রণছোডলাল (দিজী) 
নেলী সেনগুপ্তা (কলিকাত৷) 
রাজ্রেন্দ্রপ্রসাদ (বোস্বাই) 
জওহরলাল নেহরু (লক্ষে) 
কোনও অধিবেশন হয় নাই। 

জওহরলাল নেহরু (ফৈব্বপুর) 
সুভাষচন্দ্র বনু (হরিপুরা) 
শ্ুভাবচন্দ্র বন (অিপুত্রী) 
রাজেনপ্রসাদ (হুভাবচজ্রের পদত্যাগের ফলে) 

আবুল কালাম আজাদ . (রামগড়) 


কোনও অধিবেশন হর নাই । 
জওহরলাল নেহরু 


জে. বি. ক্পালনী (মৌরাট) 
হাজেন্প্রসাদ 

পট্টভি সীতারামিয়া (জয়পুর) 
পূরুষোত্তমদাস ট্যাগুন (নাসিক) 
জওহরলাল নেহক্ (নয়া দিজী) 


জওহরলাল নেহরু (হায়দরাবাদ) 


ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল 
জনসঙঘ 

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে নয়া দিলীতে ডাঃ হ্যামা প্রসাদ যুখোপাধ্যার়ের 
নেতৃত্বে ভারতীর অনসচ্ঘ প্রথম সংগঠিত হয় অসাশ্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রূপে । নয়! 
দিদীর অধিবেশনে জনসঙ্বের মূলনীতি ব্যাখ্যা করিয়া সভাপতি ভা: মুখোপাধ্যায় 
ঘোষণা করেন যে জনসঙ্ঘ অথগ্ড ভারতের আদর্শে বিশ্বাসী । ভারত ও পাকিসান 
উভয় দেশের জনসাধারণের সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিভক্ত ভারতের 
পুনখিলন সম্ভব । এই পুনমিলন সম্ভব ছইলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ 
সাধিত হইবে এবং দেশে শাস্তি ও স্বাধীনতার বুনিয়াদ গড়িয়া উঠিবে | 

পাকিস্তান সম্বন্ধে জনসভে্বের নীতি £ ভারত বিভাগ শোচনীয় ভ্রান্ত 
নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত । পাকিস্তান সম্পর্কে কংগ্রেসের বর্তমান আপোধনীতি 
ভারতকে হূর্বল এবং লোকচক্ষুর সম্মুখে তাহার মর্যাদা ক্ষণ করিয়াছে | 
পাকিস্তানের সংখ্যালখিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এবং উদ্ধাপ্তদের পরিত্যক্ত সম্পতির 
সস্তোষজ্গনক মীমাংসার দাবী রাখে। 

কাশ্মীর নীতি ২. রাপ্টপুঞ্জ হইতে কাশ্মীর মামলা প্রত্যাঙ্ছার এবং গণভোট 
গ্রহণের প্রশ্ন বাতিল করিতে হুইবে । কেননা, কাশ্মীর ভারতে অন্ততু“্ত অজ্া 
রাজ্যের মত এক রাজ্য মাত্র । 

পররাষ্ট্র নীতি ? জনসংঘ বিশ্বাস করেন যে ভারত সরকারের পরার 
নীতি "অধিকতর বাস্তববাদী” হওয়া উচিত। 

গত সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় জনসংঘ বিভিহ্ব রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পরিষদে 
কয়েকটি আসনে জ্রয়লাত করিতে সক্ষম হয়। পশ্চিম বঙ্গে ও পঞ্জাবে উদ্বাপ্তদের 
মধ্যে জনদজ্ঘের প্রভাব যথেষ্ট । বৃহ্ভর জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ভারতীয় অসভ্য, 
হিদ্দুমহাসভা ও রামরান্্য পরিষ এক স্তরে কান্ধ করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

ডাঃ গ্তামাপ্রসাদ যুখোপাধ্যার়ের্র সভাপতিত্বে গত ৩০শে ডিসেম্বর কানপুরে 
অনুষ্ঠিত নিখিল তারত জনসজ্ঘের সম্মেলনে জনসাধারণের মধ্যে জনসজ্ঘের নীতি 
ও আদর্শ প্রচারের জন্ত তের-দফা| এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সশ্মেলমে অনসন্ব 
কর্মীদের দেশের রান্ডা-খাট-নির্মাশ ও সংস্কার, কূপ খনন প্রন্ভৃতি জনছিতকর 
কার্ধো আত্মনিয়োগ করিতে নির্দেশ দেওয়া! হয়। আর এক প্রস্তাবে ভারত ও 
পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে পাসপোর্ট প্রথা চালু রাখার নিন্দা কর! হয় এবং অবিলক্ষে 
এই প্রথা প্রত্যাহার করার দাবী জানান হুয়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবিলম্বে 


ভারতের বিভিন্্ রাজনৈতিক দল ৩২৭ 


অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাহার সহিত সকলপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য 
বন্ধ করার দাবীতে ভারত সরকারকে অনুরোধ জ্বানান হুয় অপর এক প্রস্তাবে । 

অনসজ্ঘের আর এক প্রস্তাবে ভারত সরকারের নিকট আবেদন করা হয় 
ভারতের বুকে অবস্থিত বিদেশ্য উপনিবেশের খাঁটিগুলি অবিলম্বে এবং সম্পূর্ণক্পে 
ভারতের সহিত অস্তভূক্ত করিয়া লইতে | হায়দরাবাদ রাজ্যকে আশেপাশের 
রাষ্ট্রত্লির মধো বিভক্ত করিবার জন্ত এবং নিজামকে রাজপ্রমুখের গদি হইতে 
অপলারিত করিবার জন্তও এক প্রস্তাব গৃহীত হয় । আনসজ্বের সহিত গণতন্ত্র 
পরিষদ দলের একত্রীকরণের প্রস্তাব গৃহীত হয় । 

পুরাপুরি ভাবে কাশ্বীর-জন্মু রাজ্যের ভারতে যোগদানের দাবীতে অন্মু প্রজা 
পরিষদ যে আন্দোলন সুরু করিয়াছে ডাঃ গ্ামাপ্রসাঁদের নেতৃত্বে জনসঙ্ব তাহাতে 
বিশেষ অংশ গ্রহণ করে । প্রকৃতপক্ষে ডাঃ সুখোপাধ্যায়ই এ অঞ্ম্দোলন পরিচালন! 
কারিতেছিলেন॥ বিনা অনুমতিতে ভারতীয়গণও কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে 
পারিবে না বলির কাশ্ীর সরকারের যে নিষেধা্ঞ1 রহিয়াছে তাহ! অমান্ত করিয়া! 
জনসঙ্ঘ নেতা কাশ্মীরে বন্দী হুন এবং বন্দী অবস্থায়ই গত ২২শে জুন শেষ রাঞ্জিতে 
নিতাস্ত আকস্মিকভাবে প্রাণত্যাগ করেন । 


ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি 


১৯২৪ সালে প্রথম ইহা প্রতিষ্ঠিত হর, কিন্তু ১৯৩৫ সাল হুইতে পূরাদত্তর 
পা্টরূপে কাজ করিতে থাকে । পার্চকে তখন বেআইনী বলিয়। ঘোখিত কর! হয় 
এবং ১৯৪২ সালে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কর! হয়। ১৯৪৩ সালে প্রথম 
পার্ট-কৎখেসের আবিবেশন বসে এবং দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। 
এত কাল পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন এপি, সি. ঘোষ৷ । এই অধিবেশনে 
পার্টির মূলনীতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ্ররনদিভ পার্টির জেনারেল 
সেক্রেটারী নির্বাচিত হুন। নীতিগত পার্থক্যের জন্ত তিনি পর্রে জেনারেল 
সেক্রেটারীর পদ হইতে অপসারিত হুন। শ্রীঅজয় ঘোষ ভারতের কামউনিষ্ঠ 
পাটির বত'মান জেনারেল সেক্রেটারী । 


কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধাস্ত 


১৯৫৩ সালের জাস্রারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতায় ভারতের কমিউমি& 
পাটির কেজ্রীয় কমিটর যে অধিবেশন হুম তাহাতে ভারতের পীাচশাল! পরিকল্পনার 
কড়া সমালোচনা কর] হুয় এবং বলা হয় যে, এই পরিকল্পনা! জনসাধারপের অর্থে 
ভারতীয় একচেটয়া শিল্পপতিগণ কতৃক সাত্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় দেশের 


৩২৮ বৰ্ষপঞ্জী 


সমন্তা সমাধানের মঞ্জিমাফিক প্রচেষ্টা মাত্র । এই পরিকল্পন! দ্বারা ভারত স্বটিশ 
ও মাকণ সাআ্রাজ্যবাদীদের দ্বারস্থ হুইবে এবং ইহাতে জনগণের দুর্দশ! আরও বৃদ্ধি 
পাইবে ; ফেননা, এই পরিকল্পনার ব্যয়ভায় একচেটিয়! শিল্পপতিদের মুনাফা 
হইতে আসিতেছে না, আসিতেছে জনসাধারণের নিকর্ট হইতে বোঝার উপর 
বোবা হুইয়! । ইহাতে দেশের সঞ্চট আন্রও গভীরতর হইবে । তবে কেন্দ্রীয় 
কমিটি এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, যে সকল প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা জন- 
সাধারণের স্বার্থে আসিবে তাহা কার্যকরী করিয়া তুলিতে পার্টি চাপ দিবে এবং 
যে সকল পরিকল্পন! জনহ্বার্থবিরোধী সে সকলের বিরুদ্ধে প্রচার চালাইবে । 

খান্সসমস্] সম্পর্কে কেঙ্ছীর কমিটি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, যেহেতু 
খাদাসমন্তা জাতীয় সস্তা, সরকারফেই শহর।ঞফলে ও খ্ামাঞলে বরান্দপ্রথা, 
সন্ভাদরে চাউলের দেক+্কান এবং খাদা-ঘাটতি এলাকায় অভাব নিবারণের ব্যবস্থা 
করিনা! জনসাধারণের খাদ্য-সংস্বানের ব্যবস্থা! করিতে হইবে |- বিদেশ হইতে খাদ্য 
আমদানী নীতির সমন করিয়া পার্ট এই আশা! করেন যে, আমদানী খাদ্য জন* 
সাধারণের নিকট বিক্রয় করিবার সময় তাহাদের ক্রয়শজ্তিয় আওতার মধ্যেই 
যাহাতে নিবন্ধ থাকে, সরকার যেন উহ! লক্ষ্য রাখেন | 

পার্টির আর এক প্রস্তাবে ভারত-পাকিস্তানের মবো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজ্জায় 
রাখিবার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় । ভিয়েনায় অহুষিত শান্তি কংগ্রেসের 
সিদ্ধান্তের উপরও সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ কত্রা.হয়। ‘ভাৱত কমনওয়েলথ ছাড়” 
নীতি সমর্থন করিয়া পার্টি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, দেশের অর্থনৈতিক 
ব্রাক্ষনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাকিণ সাত্রাজ্যবাদীত্র অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষা করিতে হইবে । 

. নেহরু সরকার কতৃক মালয় হইতে গুর্থ| সৈল্ত ফিরাইয়া আনার দাবীতে 

আন্দোলন চালাইতেও প্রত্তাব গ্রহণ কর! হয়। 

কমরেড অজয় ঘোষ পার্টির জেনারেল সেক্রেটারীপদে পুননির্বাচিত হুন । 


হিন্দু মহাসভা 
হিন্দু মহাসভার প্রথম উৎপত্তি হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুশলিম লীগের 
স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় হিন্দুদের স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষার্থ। কিন্তু মহারাষ্রীর বিপ্লবী 
বীর তি.ডি. সাভারকর হিন্দ মহাসভায় যোগদান করার পর হুইতে ছিন্দু মহাসভার 
শক্তি শ্বদ্ধি পাইতে থাকে এবং ভারতের অন্ততম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে মর্ষীদা 
লাভ করে (১৯৪০ )। গত ১৯৩০এর পরে মুসলিম লীগের উৎকট সাপ্রদায়িক 
রাজনীতির বিরুদ্ধে ইহা প্রবল আন্দোলন করে। ভারত বিভাগের পর মুসলিম 


ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ৩২৯ 


লীগের কার্খকলাপ বহুলাংশে হাস পাওয়ায় হিন্দু মহাঁসভার রাজনৈতিক কার্ধবিবিও 
কিছু পরিমাণ হ্রাস পায় । গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৫০ সাল হইতে হিন্দু 
যহাসভাৱ দ্বার গ্রষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি অহিন্দুদের নিকটও উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া 
হয়। গত সাধারণ নিৰ্বাচনে হিন্দু মহাসভা পশ্চিমবঙ্গ, দিলী, রাজপুতান। প্রভৃতি 
বিডিশ্ স্থানে রাজা ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় অনেকগুলি আসন লাভ করিতে সক্ষম 
হয়। শীনিৰ্মলচন্জ চট্টোপাধ্যায় হিন্দু মহাসভার বত মান সভাপতি । 


ফরোয়ার্ড ব্লক 

অরিপুরী কংগ্রেসের পর (১৯৩৯) নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্বটিশ সাআত্যযবাদের 
সহিত আপোষকামী দক্ষিণপস্থী কংগ্রেস মেতৃত্বদ্দের বিরুদ্ধে শক্তি সংহত করিবার 
উদ্দেশ্যে ফরোয়ার্ড শক প্রথম সংগঠন করেন । ১৯৪০ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্শস্ত 
করোয়ার্ড রলকের উপর সরকারী দিষেবাভ্তা বলবৎ থাকে । খুটি কমনওয়েলথের 
সন্ধিত সকল দাসত্ববন্ধন ছিহ্ব করিয়া! সমাজবাদী ভারত গঠন করাই এই পার্টির মুল 
লক্ষ্য ছিল ১৯৪৮ সাল পর্যস্ত । উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে পার্টির মধ্যে বিভেদ মা] 
চাড়া [দয়া উঠিতে থাকে এবং আর, এস, রুইকর দল ( সুভাষবাদী ) ও এ্9লভঙ্র 
যাজি দলে (মার্কসবাদী ) বিভক্ত হুইয়| যায় । অযুত ক্ষুইকরের দল বর্তমানে 
প্রজা-সোস্তালিষ্ট পার্টির সহিত অস্ততু্ত হইয়া গিয়াছে আর যাঁজি দল ভারতের 
কমিউনি পার্টির সাধারণ কার্যক্রমের সহিত হাত মিলাইয়া কাজ করিতে সিদ্ধান্ধ 
এহপ করিয়াছে । গত সাধারণ নির্বাচনে এই ক্ছই দলই বহু প্রার্থী দাড় করায় 
এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি কয়েক হু!নে সামাচ্ঠ সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হয় । 

গ্রজা-সোশ্যালিষ্ট পার্টি 

১৯৩৪-৩৫ সালে সোস্কালিষ্ট পার্ট কংগ্রেসের অন্ততুক্ত বামপন্থী প্রতিষ্ঠীনন্ষপে 
প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে সোশ্তালি পার্টি কংগ্রেসের 
সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ করিয়া কংখ্রেলের বাহিরে চলিয়। আমে এবং পরে 
১৯৫৭ সালে আচার্য ক্বপালনীর পর্রিচালিত ক্ষক-যআ্হর-শ্রজাপাচীর সহিত 
সংযুক্ত হুইয়া প্রভ্া-সোশ্যালিষ্ট দলে পরিণত হুয়। প্রক্জা-সোস্কালিষ্ট পামী'র বিশিষ্ট 
নেতৃঘ্বশ্দের মব্যে আছেন শরীন্রয়প্রকাশ নারায়ণ, অশোক মেহতা, ডাঃ প্রস্নল্চজ্ঞ 
ঘোষ, ডাঃ পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্রিলোকী সিং, মহ!মার] প্রসাদ প্রভৃতি অনেকে । 

আর, এস, পি, আই,- বিপ্রবের মধ্য দিয়া ভারতে সমাক্রবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করাই ভারতের বিপ্লবী সমাজবাদী পাচী'র (আত্র,এস,পি,আই,)বুল লক্ষ্য । পশ্চিমবঙ্গ 
ও উত্তর প্রদেশে বামপন্থী এই- পার্টী'র শক্তি সমধিক । গত নির্বাচনে লোকসভাস্ 
আর, এস, পি, আই,-র প্রতিনিধি পশ্চিম বঙ্ক হইতে একটি আসন লাভ করিয়াছেন । 


বহত্তর বঙ্গ 


বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতকাংশ এক কালে বাদলার অস্তভুক্ত ছিল। 
ইহাদের কতকগুলি স্বান বিভিত্র সময়ে বাঙ্গল! হুইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! অ্তাঁভ প্রদেশের 
সহিত মুক্ত করি! দেওয়া হুর । কিন্ত ভাষার ভিতভিতে বাঙ্গলার এঁক্য ও কুত্তি অক্ষুণ্ণ 
রাখার জগ্গ দীর্ঘকাল হইতেই আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে এবং বাংলা! ভাষাভাষী 
প্রদেশবাসী বাঙ্গালীর।ও এই আন্দোলনের সূলগত দাবী মানিয়! লই! উহা] সমর্থন 
করিয়া আসিয়াছেন । 

৯৯১২ সালে কতকগুলি বাঙ্গালী-অধ্যাধিত অঞ্চল পূৰ্ব্ব বিহার ও পশ্চিম আসামের 
সহিত যুক্ত করা হয় । ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের রিপোর্টে ভাষার ভিত্তিতে 
প্রদেশ পুনর্গঠনের জাবস্যকতা স্বীকার করা হয় এবং সাইমন রিপোর্ট এই বিষন্ে 
কংগ্রেসের চেষ্টার প্রশংসা করেন । নেহরুর রিপোর্টেও ( ১৯২৮ ) ভাষার ভিত্তিতে 
প্রদেশ পুনর্গঠনের স্পারিশ করা হয়। ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় 
সম্মেলনের জলপাইগুড়ি অধিবেশলেও এই প্রসঙ্গ আলোচিত ছুইঝাছিল। ১৯৪৫ 
সালে, কংগ্রেসের নির্বাচন ইন্তাহারেও ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী 
মানিয়া লওয়া হয়। 

মহাত্মা গান্ধী ভাহার স্বহ্যুর পাঁচ দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন-__প্প্রাদেশিক ভাষার 
উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন প্রয়োজন । ভারতের 
রা ভাষ। বিভিন্ন প্রদেশের মাতৃ ভাষার স্থান লইতে পারে না এবং ইহার মাধ্যমে 
বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা দেওয়াও সন্ভব হইবে না ।” 

ভারত বিভাগের ফলে বাঙ্গলার অধিকাংশ এলাকা পাকিস্তানের অন্তভু ক্ত 
হুওয়ায় এই “ব্ত্তৱ বাঙ্গলা” আন্দোলন আরও তীব্র হুইয়া উঠিয়াছে। এই 
কারণেই বিহার ও আসামের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি ফিরাইয়া লইয়া নুতন 
পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশটিকে পুনর্গঠনের প্রস্তাব জরুরী হুইয়া পড়িয়াছে । বিহারের ধলভুম, 
আানভুম, সওতাল পরগণী, পূর্ণেয়া, কাটিহ।র। আসামের গোরালপাড়|, কাছাড়, 
শ্রীহট, প্রভৃতি অঞ্চলগুলিকে বাঙ্গলায় অণ্ডভূত্তির দাবী পূর্ধ্ব হইতেই করা ছিল। 
“বৃহত্তর বঙ্গ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা নিয়ে দেওয়া 
হইল :- 

বিহার-_তৌগোলিক দিক হইতে ধলতুম মেদিনীপুরেরই একটি অংশ ৷ 
১৮০২ সালে ধলকুমকে মেদিনীপুর হইতে বিচ্ছিশ্ করিয়া! প্রতিবেনী জনপদের সহিত 
সু করা হয়। এই অঞ্চলের অবিবাসিরা এখনও বাঙ্গলার বাঙ্গালীর মতই বাঙ্গালী । 
কনসংখ্য। (১৯৩১ সাল) বাক্গালী__শতকরা ৩৫'৭,ছিন্দি ডাষাভাষী--শতকর! ১২৫ 


বৃহত্তর বঙ্গ ৩৩১ 


ভাগ, উড়িয়া--শতকরা ১১:৩, আদিবাসী (ভুমিজ. ও সাওতাল)-_শতকরা ৩২৭ । 
আদিবাপিগণ বাংলাকে দ্বিতীর ভাষাকপে ব্যবহার কনিয়া থাকে! , 

মানুষ বিহারে বাংল! ভাষাভাষীদের একটি বড় কেন্দ্র । প্রথমাবধি এই স্থান 
বাঙগলারই এক অংশ ছিল | ১৮৫৪ সালে সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের 
(জামতাড়া মহকুমা, ছম্কা মহকুমার অর্ধাংশ, রাজমহলের এক-তৃতীয়াংশ এবং 
পাসথড় যহহৃমা ) বাঞ্গল! হইতে বিচ্ছিত্র হয় । জনসংখ্যা € ১৯৩১) বাঙ্গালী 
শতকর! ২৩-৭, হিন্দী ভাষাভাষী-_শতকর1 ১৭৯, সাওতালী-_-শতকর! ৫৪৯, 
অন্তান্ত-__শতকর! ৩৪ । সাঁওতাল ও বাঙ্গালী মোট শতকর1 ৭৮ জন অধিবাসী 
বাংলা ভাষার পরস্পরের সহিত কথা বলিয়া থাকে ৷ 

১৮৫৬ সালে ভাগলপুর ও বীরভূমের অংশ লইয়া বর্তমান সাঁওতাল পরগণ! 
গঠিত হুয়। মুসলমান রাজত্বের আমলে রাজমহৃল বিভিন্ন সম্ব্ুঞসিভিপ্রি শাসনকর্ভার 
অধীনে বাঙলার রানজ্দধানী ছিল । ১৯০১ সালে ছিন্দী ভাষাভাবীগণ সংখ্যালঘু ছিল | 
কিন্ত ১১৩১ সালে হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা বাঙ্গালী অপেক্ষা চাঁরিগুণ দেখান 
হইয়াছে । 

পুণিযার মধা দিয়! মহানন্দা নদী প্রবাহিত । সপ্তম শতাবীর রাজা শশাক্ষ হইতে 
মুসলমান রাহ্ত্বকাল পর্য্যন্ত যঞ্জানন্দ! নদী বাঙ্গলার পশ্চিম সীমাস্ত ছিল! যোগল 
রাজত্বের সময়ে পূর্ণিয়! বাঞ্জালার একটি সামরিক জেল! ছিল । দেই সময় কোশী নদী 
ছিল বাঙ্গলা ও বিহারের সীমা | মহানন্দা, কালিন্দী ও কাচ নদী এবং মণিহারী খাট 
ফাটিহার সড়কের পূর্ববাংশের জনসংখ্যা (১৯৩১) আছুমানিক :£__বাঙ্গালী--শতকরা 
৩৮৩, গীপুড়িয়াবলী ভাষাভাষী--শতকরা ৪৯১, আঁদিবাসী__শতকরা ১২'৭ | ডাঃ 
গিয়ারসনের মতে শরপুড়িয়াবলীর উৎপত্তি বাংলা ভাষা হইতেই হইয়াছে | সমস্ত 
পূৰণিয়ায় বাংলাভাষীর সংখ্যা ১৯১১ সালে যাহা ছিল ১৯৩১ সালে তদপেক্ষ। সাড়ে 
ছয়লক্ষ কম দেখান হইয়াছে । 

আসাম-_-বর্তমান আসামে প্রান্ত ছুই-রর্তীরাংশে অসমীয়া নাই বলিলেও 
অতুক্তি হইবে না ৷ ব্রিটিশ ১৮৩০ সালে অহম্‌ রাজার নিকট হইতে আসাম উপত্যকা 
অধিকার করে এবং শাসনকার্ষের সুবিধার জন্ত এই উপত্যকার সহিত বিভিন্র সময় 
কতকগুলি অ-অসমীয়া অঞ্চল যুক্তকর! হয় | বঙ্গদেশ হুইতে গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও 
আহট এই প্রকারে আন! হয় । আসামে বসবাসকারী হিন্দৃস্বানী, মাড়োয়ারী, উ্দ, 
তাঁষাভাষী প্রস্ৃতি__২১ লক্ষ ; পারো, খাসিয়া প্রভৃতি উপজাতি-_-১২ লক্ষ ও 
বাঙ্গালী-__২৮ লক্ষ ; ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, অসমীস্ার1 সংখ্যাগরিষ্ঠ নহে । 

গোঁয়ালপাড়া--খাইয়ান রাজবংশের ও কোচ রাজবংশের আমলে গোয়াল- 


পাড়! তাহাদের রাজ্যের অস্তভূ ক্ত ছিল । ১৫৮০ সালে কোচ রাজ্য কুচ বিহার হইতে 


৩৩২ বর্ষপঞ্জী 


মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । কোচ ও মাইন্বানেরা বাঙ্গালীরই হুইট শাঁখা। জনসংখ্যা 
€ ১৯৩১ ) ২ বাঙ্গালী__শতকরা ৫৪, অসমীয়_ শতকরা ১৮, মেপালী, হিন্দুস্থানী, 
পাহাড়ীয়া প্রস্তুতি ভাষাভাষী শতকর1_- ২৮ ভাগ । 
কাছাড় _ আসামের সহিত যুক্ত হইবার পূর্বের আসাম উপত্যকার সহিত এ 
অঞ্চলের কোন সম্পর্ক হিল না । এই অঞ্চল ১৮৭৩ সালে শ্রর্দ্মা উপত্যকার সহিত 
" যুক্ত হয়। তখন এই অঞ্চল এক বাংলা ভাষাভাষী র।জ্জ-বংশের দ্বারা শাসিত হইত । 
জনসংখ্যা ( ১৯৩১) ছিল £-__বাঙ্গালী_শতকরা ৫৩, অসমীয়া__শতকরা 9, 
পাহাড়ীয়া ও অন্যান্ত__শতকরা ৪৩ । কিন্তু র্যাডক্লিফ বাটোয়ারার পর করিমগঞ্জ 
কাথাড়ের সহিত যুক্ত হুয়। বর্তমানে অনসংখা! :__বাঙ্গালী_শতকরা ৬০, 
অসমীয়।_ শতক] ২-৫ অভাঙন্_শতকরা ৩৭'৫ | 
গারো পাহক্ডি্প_ ময়মনসিংহ জেলার সুসাং-দুগাপুর রাজ্যটি গারে! পাহাড়ের 
অংশবিশেষ । গত উনবিংশ শতাক্কীতে উক্ত পাহাড়প্তলি ব্রিটিশ বলপূৰ্বক দখল 
করে । এই অঞ্চলের তিনদিকে বাংলা ভাষাভাষীগণপের বাস। অপরদিকে অ-অসমীয়া 
অঞ্চল খাসিয়। ও জয়ন্তিরা প।হা্ঠ অবস্থিত । ইহাদের ব্যবসান্ব-বাঁণিজা সবই বাংলা 
ভাষাভাষী অকলের সহিতই হৃইয়া থাকে । জনসংখ্যা £_-বাঙ্গালী_ ২০৪৭৩, 
. অসফতা__৫৫৭৩, গারো ও অল্তাগ্ত-_-১৬৪৮৮৫ | 
খাঁসিয়া-জয়ত্তিয়া ও গারো পাহাড় দুই বৃহৎ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল কাছাড় ও 
গোয়ালপাড়ার মধ্যে অবস্থিত । খাসিয়া ও জ্রয়ন্তিয়া পাহাড় অঞ্চল কোনদিন আসাম 
উপত্যকার অন্তর্ভুক্ত ছিল না) বছ শত বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চলের স্বাধীন রাজা 
( মাত্ৰ কিছুদিন অহম্‌ রাজার অধীনে ব্যতীত ) ব্রার করিতেন । ১৮৩৫ সালে 
-ইংরাজ এই রাজা অধিকার করে এবং ইহার সমতল তুভাগগুলি শহরের অন্ততভুক্তি 
করে । এ পার্বতা অঞ্লগুলি লইয়াই বর্তমান জেলার স্টি। খাসিয়া ও অয়স্তির| 
পাহাড় অঞ্লের জনসংখ্যা £__বাঙ্গালী-__২১৩৯, অসমীয়া_-২৮৩, খাসিয়া ও অস্তাঙ্জ 
_-৯০৭৪৭৪। খাসিকাগণ বাংলাকে বিতীয় ভাঁষ/ক্ষপে ব্যবহার করে।' ' 
শিলং_-আপামের রাজধানী শিলং-এ অসমীয়া সংখ্যা শতকরা--২, 


বাঙ্গালীর সংখ্যা শতকর1__-২০ ) 

লুসাই পাহাড়__এই স্থানের ছই পার্শ্ব বাঙ্গালী-অধ্যুঘিত অঞ্চলে ঘের! । 
আসাম উপত্যকা ইহার অনেক দুরে অবস্থিত । বাংলা ভাঘ্াভাষী অঞ্চলের সহিত 
ইহাদের বাবসায়-বাণিজ্য । জনসংখ্যা : _ বাঙ্গালী_১৩৩৩, অসমীরা__১১৪, লুসাই 


৫৬৭৪৩ 1 
১৯১১ ও ১৯১২ সালে কংখেস ও বিহার-নেতৃব্বন্দ বাজলাকে বিহারের বাংল) 


ভাষাভাষী অঞ্চলগ্ুলি ফিরাঁইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন । 


ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন 


লাইব্রেরী হচ্ছে পুদ্তকের আলয় । এই পুস্তকের মণিকুর্টিরে ধরা রয়েছে 
মানুষের যুগে যুগে সঞ্চিত জ্ঞান আর আনন্দের উপকরণ । ভারতের অপরাপর 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বারার মত গ্রন্থাগার আন্দোলনের গোড়াপত্তন প্রথম 
হয়েছিল কলকাতা মহানগরিতে । ১৮৩৬ সালের ৮ই মাণ্চ তারিতে কলিকাতা 
পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্বোধন হ’ল জনসাবারণের জ্ঞনপিপাস! চরিতার্থ করার 
উদ্ধেক্টে। প্রা ৬৫ বৎসর বরে কলিকাতা পাবলিক লাইত্রেরীই জ্ঞানলিণ্স, পাঠক 
সাধারণের অভাব পুরণ করে আসছিল । তারপর ভারত সরকার তার পরিচালনার 
ভার নিজে গ্রহণ করেন এবং তার নামাকরণ করেন ইনল্পিরিয়াল লাইব্রেনী (পরে 
্কাশনাল লাইব্রেরী-_-১৯৫৩ সালে) নামে । এখানে কলিকাতা পাবলিক 
লাইব্রের;র কিছু গোড়ার কথা! বলা দরকার ৷ এগ ০ 

১৮৩৫ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতার নাগরিকের! টো স্বতন্ত্র সভায় মিলিত 
ছয়ে এর্াগার প্রতিষ্ঠার সঙ্চলল ঘোষণা করেন । প্রথম সভার উতোক্ঞানা ২০শে 
আগষ্ট টাউন হুলে মিলিত হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, তদানীস্তন অস্থায়ী গভর্ণর 
জেনারেল স্যার চার্লস যেটকাঁফ, ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের স্বাব)ণত। 
দান করার ক্তজ্ঞতার চিহ্নশ্বরূপ একটি গৃহ নিপ্মিত হবে এবং গলসাধারণের 
ব্যবহারের অন্ত সেখানে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হবে । তখনকার 'ইংলিশয্যান" 
পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ্ট কোয়েল|রের উদ্ভোগে এবং তখনকার ম্প্রীমকোর্টের 
বিচারপতি সার জন গীটার খ্রাণ্টের সভাপতিত্বে ৩-শে আগষ্ট তারিখে টাউন হলে 
অনুষ্ঠিত কলিকাতা নাগরিকদের অপর এক সতায়ও অনুক্ঠপ প্রতাব এহণ কর। হুয়। 
এই আন্দোলনের ফলে ১৮৩৬ সালের ৮ই মার্চ চব্বিশ পরগণার সিভিল সার্জন ভাঃ 
স্টং-এর ১৩নং এসপ্লানেভ রো বাসভবনের একতলায় প্রথম কলিকাতার পাবলিক 
লাইব্রেরীর উদ্বোধন হোল | প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এছ "পাবলিক 
লাইব্রেরীর প্রথম অংশীদার | ১৩নৎ এসপ্লানেড নে-এ স্থান সংকুলান না হওয্পাতে 
১৮৪১ সালে এই লাইব্রেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাড়ীতে স্থানান্তরিত কর! 
হয় ; এবং তিন বছর পরে স্থায়ীভাবে মেটকাকফ হলের দোতলায় উঠে আসে | 
প্রসিদ্ধ “জালালের ঘরের ছলাল”, গ্রন্থ রচিত প্যারীটাদ মিত্র প্রথমে সহকারী 
এবং পরে গ্রছগারিক ছিলেন এই পাঠাগারের । কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেনীর 
মত অপ্রিয় সংগ্কতিকেন্দ্র ও সুপরিচালিত গ্রন্থাগার তখন ভারতবর্ষে আর একটিও 
ছিল না। কেনন।, এশিয়া্টক ে।সাইটির মত আরও পাঠাগার থাকলেও জন- 
সাধারণের প্রবেশপথ [ছল ন! সেখানে--তাদের দ্বার কেবল উন্মুক্ত থাকত বিদ্ধ 
পণ্ডিত সমাজের জস্তই । 


৩৩৪ বর্পজী 


১৯০৩ শ্বষ্াব্ষ ভারতের পাঠাগার আন্দোলনের আর একটি ্বরধীয় বৎসর । 
তদানীন্তন বড়লাট বাহাছর লৰ্ড কাৰ্ল্জনের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হোল ইম্পিতিস্বাল 
লাইব্রেরী । কিন্তু ম্যাকফারলেন আমলের এই ইন্পিরিয়াল লাইত্রেরীকে আধুনিক 
ধাঁচে থাড়া করলেন ১৯১৫ সালে মিঃ এ. ভি. ডিকিনসন। ভারতীয় গ্রন্থগার 
আন্দোলনে ভ্রাম্যমান পাঠাগার প্রথা প্রচলিত করেন বরোদার গ।ইকোয়ার । 

ভারতে শিক্ষা প্রসারের বাপে বাপে গ্রন্থাগার আন্দোলনও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে 
থাকে এবং বাংলা, মাপ্রাজ, বোস্বাই প্রভৃতি বিতিশ্ব স্থানে লাইত্রেরী এসোসিয়েসন 
গড়ে উঠল। কলিকাতায় যথাক্রমে ১৯২৫ এবং ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল লাইব্রেরী 

, এসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন স্থাপিত হোল । 'ইউনেস্‌কো' 
{ ও ভাৱত সরকারের যুগ্ম পৃষ্ঠপোষকতার পরিচালিত দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী 
পাইলট প্রোর্জেক্ট-সজ্ছঞ্জন এখানে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য । 
জেনে রাখুন 

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতবর্ষে ভারতীয় ভাষায় পুত্ডক প্রকাশিত হয় ৬,২৫৩টি , 
ইংরেজী ও অগ্তান্ত ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত ১,৭০৪টি ) সাময়িক পত্র ও 
সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ৫,০৯৪ট। 

১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে বাংল! ও অনান্য ভারতীয় ভাষায় 
পুন্তক প্রকাশিত হয় ১,৩৯৭ ; ইংরেজী ও অনা ইউরোপীয় ভাষায় ৫৬৭ ; 
সংবাদপত্র ও সামস্সিক-পত্র প্রকাশিত হয় ১,৯০৮টি। 

ইংলণ্ডের সর্ধারহৎ এস্থাগার জগ্ুনের বৃটিশ মিউজিয়াম । এর পুস্তক সংখ্যা 
৫০ লক্ষের উপর ; পাওুলিপি_-১ লক্ষ । পাঠকক্ষে ৪৭৪ অনের আসন আছে। 
প্রতিদিন গড়ে ৮ শত পাঠক এই গ্রস্থাগারটি ব্যবহার করেন। প্রতি বৎসর 
পাঠকের! প্রায় কুড়ি লক্ষাধিক পুস্তক এই পাঠাগার থেকে পাঠ করেম। 

রাশিয়ার সর্ব্বব্বহৎ এছাগার মস্কোর লেনিন গ্রদ্থগার। পুস্তক সংখ্যা প্রায় 
দেড় কোটি । ১১৫২ সালে ১৮ লক্ষ পাঠক এই গ্রন্থাগার থেকে ৯০ লক্ষাধিক এস্থ 
ব্যবহার করেছেন । এই গ্রন্থাগার থেকে ডাকযোগে সোডভিয়েট রাশিয়ার সর্বত্র 
বই সরবরাহ কর! হয় পাঠকের কাছে। 

মাকণ যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরী অব. কংগ্রেস বিশ্বের ব্ৃহতম গ্রন্থাগার বলে জান! 
যায়। এই গ্রন্থাগার ১৫৩ বংসগ্স পুর্বে প্রতিষ্ঠিত । পৃষ্তকসংখ্যা ৩ ক্ষোটি ৷ পূশুক 
রাখবার শেলফ গুলির দৈর্ঘ্য সবশুদ্ধ, আঁডাই শত মাইল) . 

অক্সফোর্ডের বদলিয়ান গ্রন্থাগার চতুর্দশ-শতান্বীতে প্রতিষ্ঠিত । ১৬০২ পৃষ্টাব্দ 
থেকে এই এন্থাপারটি একই বাড়িতে অবস্থিত রয়েছে। এর পুশুক সংখ্যা দশ 
লক্ষেরও অধিক । 


ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার 


২রা! ফেব্রুয়ারী ( ১৯৫৩) তারিখে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুলকীল1য 
আজাদ কলিকাতায় বেলভেডিসার প্রাসাদে জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্বোধন উৎসব 
সম্পন্ন করেন । অনুষ্ঠানে পৌরছিত্য করেন পশ্চিমবস্রের রাজ্যপাল ডাঃ হুরেন্স 
কুমার মুখান্জি এবং কঙগিফাতাঁর স্বধী ও সগ্তান্ত সমান্দের বহু বিশিষ্ঠ ব্যক্তি ইহাতে 
উপস্থিত ছিলেদ। এই জাতীয় গ্রন্থাগারটি ভুতপূর্ব্য ইন্পিরিয়াল লাইত্রেরীর 
নবর্ূপ । ভারতের তদানীপ্তন বড়লাট লর্ড কার্ছন ১৯০৩ সালের ৩০শে জাহুয়ায়ী 
ইল্পিরিয়াল লাইত্রেরীর খান উদবাটন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন-- 
-_“ভবিষাতে এখানকার কথা| চিগ্ত। করিয়া যদি আমি মনে করিতে পারি যে 
আমি আসিয়| দেখিয়াছিলাম কলিকাতায় একটিও ভাল লাইত্রেরী নাই, কিন্ত 
যাইবার সময় একট প্রথম শ্রেষীর সুসংগঠিত লাইব্রেরী রাখিয়া গিয়াছি তবে আমি 
গর্ক্ম অনুভব করিব ।” মৌলানা আজাদ গাহার ভাষণে এই জর্জ লেখ করিয়া 
ধলেন যে কার্চ্জনের আলা পূর্ণ হইয়াছে! এই গ্রন্থাগারে বর্তমানে পুস্তকের সংখ্যা 
হুইল ৭,৫০,০০০ । গত অর্দ্চপতাব্দবীকালের মধ্যে ইহার কতদূর উশ্নতী সাধিত 
হইয়াছে তাহা নিয়লিখিত্১সংক্ষিণ্ত খতিয়ান হইতেই প্রতীয়মান হুইবে :_ 


১৯০৩ সাল , ১৯৫৩ সাল 
পুস্তকের সংখ্যা_১,০০,০০০ পুস্তকের সংখ্যা__৭,৫০,০৩০ 
সাময়িক পত্রের সংখ্যা ১০০ সামগ্নিক পত্রের সংখ্য1_-৭০০ 
পাঠকক্ষে পাঠকের সংখ)/_-১৫,০৯৩ | পাঠকক্ষে পাঠকের সংখ্যা ৬৬,৩৮৪ 
কত বই দেওয়া হুইয়াছিল_৩০১৫ কতৃ বই দেওয়া! হইক্াছিল__৭৩,০০০ 


জাতীয় লাটত্রেরীতে প্রধান ভ!/রতীয় ভাষাসম্ূহে পুন্তফের সংখ্যা ১১৩৫ সনের 
হিসাব অনুসারে নিম্নন্মপ £-= .. 


আসামী_৭০০ কানাড়ী-_৩,১৬০ পাল্পাবী_ ৪,৯২৪ 

বাঙ্গলা_-২৪,০০০ মালায়ালাম_ ১,৩৫০ তামিল ১৫,২৫০ 
গুজরাটি_-১,৫০৩ মারাহী_-৯,২০০ তেলে ৯,4০০ 

হিন্দী-_ ১১,০০০ ওড়িম্া_৩,১৫০ উহ্ব_ ১১৯,০০০ 


১৯৪১ সালে শ্বর্গায় স্কার আশুতোষ বৃধ্ান্দির ব্যক্তিগত লাইত্ৰেরীটি তাহার 
উত্তরাধীকারিপণ এই সর্তে জাতীর লাইত্রেরীকে দ্রান করিয়াছেন যে গ্রন্থাগার যদি 
কলিকাতার বাহিরে স্থানাস্ততীত হুর তবে উক্ত লাইব্রেরীর সমুদয় পুস্তক কলিকাঁতা 
বিশ্ববিক্ঞালয় কিংবা বাংল! সয়কার পাইবে । উত্ত লাইব্রেরীতে পুগুকের সংখ্যা 
প্রায় vo,ooo 


জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রস্থগারিক-_শ্) বি, এস, কেশভন ৷ 


৩৩৬ বৰ্ষপঞ্জী 


ভারতের কয়েকটি নামকরা গ্রন্থাগার 


১। বাণিজ্য ও শ্রম দপ্তর সংশ্লিষ্ট পাঠাগার-__লেক্রেটার্িছেট, নর! দিল্লী। 
খ্রন্থগাপিক 5 শ্রী বি. এল. বাস্তব, এম-এল বি, ভি. এল. এস-লি, । 

৭) ভারত সরকারের দেশরক্ষা দপ্তর পাঠাগার ॥ নয়া দিলী। স্থাপিত 
১৯০০। শ্রচ্থুপার্িক £ ওই জ্রে-এন ভাটনগর । . 
৩) কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা-দপ্তর পাঠাপার__নয়। দিলী । শ্বাপিত__-১১৩৭ | 
পাঠাগার-_গ্রস্থপারিক £ প্র জে-এস. আনন্দ । ॥ 

৪1 কেন্্রীয় সেক্রেটারিরেট লাইব্রেরী__নয়া দবিমী ৷ স্থাপিত--১৯০৫। 
শস্থগারিক-__আর. গোপালন। , * 

ও | জ্গন্ঞঞ্ুভুকারের পররাষ্ দপ্তর পাঠাগার--বরোদা হাউস, লিটন রোড ; 
নয়া দিল্লী । স্বাপিত-_-১৯৪৯1 গ্রস্থগারিক-_ গরী এস্‌. এস. সাইথ । pl 

৬। পরিষদ পাঠাগার__পর্রিযদ পৃহ, নয়া দিল্লী । প্বাপিত-_-১৯২১। 
প্রন্থপারিক £ জি. সি. ভট্টাচার্য । ঠ 7 
১ ৭! পরিকমন! কমিশন লাইত্রেরী--রাষ্টরপতি ডযন,' নয়া দিল্লী । দ্বাপিত-_ 
১৯৫০ । গ্রশ্থপারিক £ বি-এন. ভরদ্কাজ ৷ 

৮। নুগ্রীম কোর্ট লাইবরেন্__পরিধদ ভরন, নয়! দিল্লী । স্থাপিত_ ১৯৪৮ [| 
প্রন্থপারিক £ এীত্রিজ ভূষণ । .. 

> ফিউল রিসাদ্‌” ইনিষ্টিটউট লাইত্রেরী--জিলগোরা, মানভূম। স্থাপিত_ 
১৯৫০ । গ্রন্থগারিক-_ খঁতারক লাডিড়ী। 

১০। ছাশানেল মেটালারব্ধিক্যাল লেবৱেটরী, লাইত্রেরী £ জাঁম্পেদপুর । *; 
স্থাপ্তি-__-১৯৪৬। প্রন্থপারিক_ ও (স. ভি. নরাতণ স্বামী । 
' ৯১। টাটা ইনিষ্টিটউট অব. কাগ্ামেপ্টাল রিঠ্লাস্‌ লাইব্রেরী £ এপোলো 
পিয়ার রোড, বোস্বাই । স্থাপিত-_১৯৪৫ । 

১২ টীট। ইনিষ্টিটউট অব. সোশাল সাইন্স লাইব্রেরী £ গোদবুদ্যার রোড, ৫ 
আন্ধেরী, বোম্বাই । স্থাপিত-_-১৯০৬। প্রহ্থপারিক-_ বি. আই ত্রিবেদী। 

১৩। দিল্লী পলিটেকৃনিক্‌ ল{ইত্রেরী : কাশ্মীর গেট, দিদী। স্থাপিত_ 
১৯৪১। শ্রন্থপারিক__এ এম-এম, ট্যাগুন । 

*১৪। ইণ্ডিয়ান এত্রিকালচারেল রিসাস্‌” ইলিিটিউট লাইর্বের্নী ':£ নন! দিল্লী 

স্থাপিত--১৯০৫ | গ্রস্থপারিক_ এ এম-এন চাটান্দি ৷ শি 

১৫। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী--১১ পার্ক রুট কলিকাতা । f 
স্থাপিত_১৭৮৪। গ্রন্ছগারিক £ শু এস-কে সরস্বতী |. দি 


পাকিস্তান 


পাকিস্তান পাথবীর মুসলমানপ্রধান রাষ্ট্রগনীলর মধ্যে বৃহত্তম? ইহার আয়তন 
৩,৬৪,৭৩৭ বর্গমাইল এবং মোট লোকসংখ্যা ৭৫,৮৪২,০০০! মোট লোকসংখ্যার 
-মধো ৪০,২১২,০০০ প্ুর্ম্ষ এবং ৩৫,৬৩০,০০০ নারী । পাকিস্তান দুইটি ভাগে 
বিভন্ত-_একাঁদকে পূর্ববঙ্গ এবং অপর দিকে পাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম স্লীমান্ত 
প্রদেশ সম্বলিত পশ্চিম পাকিস্তান ।, পূর্ববঙ্গের আয়তন সমগ্র পাঁকস্তানের মোট 
৬ ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা কম হইলেও জনসংখ্যার আঁধকাংশই বাস করে পূর্ব বণ্গে। 
পূর্ব প্যাকস্তানের লোকসংখ্যা ৪ কোটি ২০ লক্ষেরও বোশ, আর তার আয়তন 
মাত্র ৫8,6০১ বর্গ মাইল। 

'বিভন্ত ভারত ও পাঁকস্তান উভয় রাষ্ট্রে প্রাতষ্ঠা হইয়াছিল বাঁটিশ ডোমনিয়ন- 
রুপে । কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর গত পাঁচ বংসরে ভারতের শাসনতান্বক অগ্রগাত 
হইয়াছে অনেকখানি_বৃটিশ ডোমনিয়ন হইতে ভারতবর্ষ আজগ্প্রণরিশত হইয়াছে 
প্রজাতাল্তিক রাম্ট্রে_কন্তু পাকিস্তান পূর্বের মতই বৃটিশ ডোঁমানয়ন হইয়াই 
রহিয়াছে এবং পাঁচ বৎসরে সেখানে কোন সাধারণ নির্বাচনও অন্নাম্ঠত হয় নাই। পাঁচ 
বৎসরে পাঁকস্তানে দুই. দুইবার প্রধানমন্ত্রী ও দুই দুইবার গবর্ণর জেনারেলের 
পরিবর্তন হইয়াছে । ১৯৫১ সালে প্রথম প্রধানমন্ত্রী মিঃ িয়াকং আল খান নিহত: . 
হইবার*পর খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হন।, ১৯৫৩ সালের গোড়ায় তান 
গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক আকাস্মক ॥ভাবে পদচ্যুত হওয়ায় নুতন প্রধানমন্ত্রী নিয্দন্ত 
হইয়াছেন পৃর্ববঙ্গেরই অপর একজন মুসলমান নেতা মিঃ মহন্মদ আল । পাঁকম্তানের 
প্রথম গবর্ণর জেনারেল মিঃ জিশ্রার দেহত্যাগের পর খাজা নাঁজমনদ্দিন গবর্ণর 
জেনারেল পদে বৃত হন। ককিম্তু িয়াকৎ আলির হত্যার পর তান পাকস্তানের 
প্রধান মান্যিত্ব গ্রহণ করায় গবর্ণর জেনারেল পদে উন্নীত হন 'লয়াকৎ মা্পিসভার অর্থ- 
সচিব মিঃ গোলাম মহম্মদ) তানি আজও সেই পদে সমাসীন আছেন । | 

সেন্সাসের কয়েকটি তথ্য : পাঁকস্তানের ১৯৫১ সালের লোকগণনার' উপর 
নির্ভর করিয়া নীচের করেকাঁট জ্ঞাতব্য তথ্য সাল্লাবস্ট হইল : পাঁকস্তানের মোট 


"_ জনসংখ্যার শতকরা ৮৫৯ ভাগ মুসলমান, ৫.৭ ভাগ বর্ণহন্দ; এবং ৭:২ “ভাগ 


তপশীলতুক্ত সম্প্রদায় । পাশ্চম পাঁিচ্তানে প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যার চাপ ২০৮ জন 
আর পূর্ববঞ্গে এই চাপ ৭৭৭ জনেরও বোশি। সমগ্র প্যাকস্তানে সহরবাসশ জন- 
সংখ্যা শতকরা ১১-১। পূর্ব পাকিস্তানে এই সংখ্যা ৪-৮ আর পাশ্চম পাকিস্তানে 
ইহা ১৪:৫ জন্‌ । পাকিস্তানে প্রাত বৎসর শতকরা একভাগ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় 
বাঁলয়া প্রকাশ। ১১৫১-র আদম সুমারী অনুসারে এক লক্ষের অধিক নাগাঁরক 
বাস ক্লুরে এরূপ নগরীর সংখ্যা পাঁকস্তানে পাঁচটি। এই পাঁচটি নগরীর নাম ও. 
আধিবাসী সংখ্যা এইরূপ ১_ করাচ--১,১২৬,৪১৭; লাহোর-:৮৪৯,৩৩৩) ঢাকা 
২২ 


৩৩৮ বধপিজদ 


২৭৩,৪৫৯; পেশোয়ার_-১৫১,৪৩৫ ও চট্টগ্রাম_-১৪৩,২৬৪। পাকিস্তানে অক্ষর- 
জ্ঞানসম্পন্ন নরনারীদের সংখ্যা শতকরা ১৩-২ ভাগ। বিভিন্ন প্রদেশে এই সংখ্যা * 
এইরূপ : পূর্ব পাকিস্তান শতকরা ১৬; পঞ্জাব শতকরা ১০-২; -ভাওয়ালপৃর 


শতকরা ৬; উত্তর-পশ্চিম সাঁমান্ত প্রদেশ শতকরা ৭.৮ ও সিন্ধু শতকরা ১০-৮। 
পাকিস্তানের প্রধান প্রধান ভাবা হইল উর্দূ, বাংলা, পলাবী, সিন্ধী ও পুশতু। 
উর্দকে পাকিস্তানের একমান্ত রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা চালতেছে। উর্দুর এই দাবীর 
{ববরুদ্যে সর্বাধিক বিরোধ আসিতেছে বাংলাভাষীদের নিকট হইতে। বাংলা ভাষায় 
কথা বলে পূর্বপাকিস্তানের সমগ্র জনসমাজ, অর্থাৎ সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা 
&৭.৭ জন নরনারণ॥ সেদিক হইতে বাংলারই রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী সব ভাষ্য 
অপেক্ষা বড় ৷ কিন্তু পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ তাহা মানিয়া লইতে রাজি নহেন। 
পাকিস্তানের এক প্রংসর : ১১৫২ সালে পাঁকস্তানের অগ্রগাঁতর হাতহাস 
পর্যালোচনা কাঁরলে দেখা যায় যে ইহা পাঁকস্তানের ইতিহাসে একটি দূর্বংসর ৯ 
বালয়াই পরিযিগঞ্ছইবে। অন্ততঃ অর্থনৈতিক দক হইতে এ উক্তি নিঃসন্দেহে 
সত্য। পাকিস্তানের এই আর্থিক দূরবস্যারই চরম পাঁরণাতরূপে শেষ পর্যন্ত খাজা 
নাঁজমদাদ্দনের মন্ত্িসভার পতন ঘটিয়াছে এবং ততস্বলে মিঃ মহম্মদ আলির নেতৃত্বে 
গাঠিত হইয়াছে নূতন মন্তিসভা। বস্তৃতঃ”গত এক বৎসরে খাজা নাঁজমরদ্দনের 
মান্িসভার বিরুষ্ধে বিভিন্ন মহল হইতে যে সব প্রাতবাদ ধ্বানত হইয়াছে তাহাদের 
মুল বন্তবা ছিল যে পাকিস্তান আঁত দ্রুত অর্থনোতিক ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইয়া 
চলিয়াছে, ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় জনসাধারণের দুর্দশা বাড়িয়া চঁলিয়াছে, দেশব্যাপী 
দেখা দিয়াছে বেকার সমস্যা এবং তদহপাঁর থাদ্যশসো উদ্বৃত্ত পাকিস্তানে দেখা 
দিয়াছে খাদ্যাভাব। পাকিস্তানের এই দুরবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য 
কিছু পারমাণে দায়ী হইলেও মূল দায়িত্ব হইল পাকিম্তানের। দেশ বিভক্ত হইলেও 


ভারতের 'বিরুম্ধাচরণ করাই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল প্াাঁকস্তানের কাজ। পাকিস্তানের 
“বিরোধিতা সত্বেও উভয় বঞ্গের মধ্যে যে সামান্য ব্যবসায়-বাণিজ্য চালু ছিল তাহাও 
বিনষ্ট হইয়া যায় ১১৫২ সালের ১৫ই অক্টোবর হইতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ছাড়পত্র 
প্রবর্তনের ফলে। ভারত এই ছাড়পত্র প্রবর্তনের [বিরুদ্ধে হইলেও পাকিস্তানের 
অনমনয় জেদের ফলে তাহাকে সম্মাত দিতে হয়। এই অবস্থার মধ্যে -১৯৫২ 
সালের ৮ই আগষ্ট ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি বাণিজা-চুক্ধ সম্পাদিত হয়। 
অথচ সেই চুক্তির আওতা হইতে সফক্কে পাকিস্তানী পাটকেই বাদ দেওয়া হয়। 
ইহার ফল ভারতের পক্ষে যতটা মারাত্বক হইয়াছে তদপেক্ষা বেশি মারাত্মক হইয়াছে 
পাকিস্তানের চাষীদের পক্ষে । ভারত তাহার পাটকলগুলির চ্যহিদা' মিটানোর জন্য 


পাকিপ্তান ৩৩৯ 


ভারতে পাটচাষের উপর জোর দিয়াছে এবং ফলে ভারতের পাট উৎপাদন অনেক 
* বাঁড়য়া গিয়াছে । অপর পক্ষে পাকিস্তানের পাট কাজে নিয়োগ করার মত পাটকল 


চালান দিবার মত বন্দরও প্র্ববণ্গে লাই। ফলে পাকিস্তানে পাটের বাজার 
একেবারে শোচনশয় হইয়া পড়ে ॥ অবশেষে ১৯৫৩ সালের ২০শে মার্চ নয়যাদল্লীতে 
নূতন একটি পাক-ভারত বাণজ্য চুক্তি হইয়া গিয়াছে এবং এই চুক্তি অনুসারে আগাম 
তন বংসরকাল ভারত পাকিস্তানের নিকট হইতে বৎসরে ১৮ লক্ষ গাঁইট পাট 
কিনতে স্বীকৃত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পশ্চিম পাকিস্তানে গমের অভাবও 
দেখা শিয়াছিল। গম পাশ্চম পাকিস্তানের জনগণের প্রধান খাদ্য এবং গম উৎপাদনের 
ব্যাপারে পাকিস্তান উদ্বৃত্ত রাজ্য আমরা বরাবর এই কণ্ডাই শুনিয়া আনসিয়াছি॥ 
& কিন্তু এবংসর পঞ্জাব ও সিন্ধুতে অজল্মার ফলে পাকিস্তানে গমের অভাব দেখা 


কথা ভাবিতেছেন শাসনকর্তারা। এই খাদ্যাভাব খাজা ৰ্‌ 
পদছ্যাতর অন্যতম কারণ! 
এইতো গেল গত এক বৎসরে প্দাকস্তানের অর্থনীতির মোটামাটি পাঁরচয়। 
রাজনপাতিক্ষেত্রেও আলোচা বং পাকিস্তানের পক্ষে বিশেষ শুভ হয় নাই। 
হু গবর্ণমেণ্টকেও এজন্য একাধিকবার বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে উল্লেখষোগ্য রাজনোতিক নীচে 
দেওয়া হইল। 


পরলোকগত লিয়াকত আলি খাঁর সময় গবর্ণমেন্ট দখল করার চেষ্টায় যে একদল 
সামারক কর্মচারণী ষড়যন্তের আভযোগে ধরা পাঁড়য়াঁছলেন ১৯৫৩ সালের জানুয়ারণী 
মাসে তাহার বিচারের ফলাফল ঘোষিত হয়॥ এই মামলায় আসামী ছিলেন ১৫ জন-_” 
“ ১১ জন সামারক কর্মচারী ও ৪ জন বেসামারক বান্ত। আঁভয্যন্তদের মধ একজন 
মাহলাও ছিলেন--প্রধান আসাম’ মেজর জেনারেল আকবর খাঁর স্ত্রী বেগম নাসিম 
আকবর খাঁ। একমাত্র এই মাঁহলাই বেকসুর মুক্তি পাইক়্াছেন। অপর চৌদ্দ জন 
আপামীর প্রাত আদালত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হাজত বাস হইতে আরম্ভ কাঁরয়া 
-১২ বৎসরের সশ্রম কারাবাস পর্যন্ত বাভিন্ন ধরণের দণ্ডাদেশ দেওয়া হইয়াছে । 
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রা [লিয়াকত আল খাঁর অপ্রত্যাঁশত হত্যাকান্ড সম্বন্ধে যে 
তদন্তকামটি গাঠত হইয়াছিল তাহার [িরপোর্টও প্রকাশিত হয় আলোচ্য বসরে। এই 
রিপোর্ট পুরাপ্ার প্রকাশিত হয় নাই এবং ইহা নিহত পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর 
পত্নী ও পত্রের মনঃপৃত হয় নাই। তাঁহাদের অসন্তোষ তাঁহারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা 
+ কাররাছেন। এবংসরে পাকিস্তানী রাজনৈতিক জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা হইল ১৯৫২ সালের ১৫ই অক্টোবর হইতে পাক-পারত পাসপোর্ট বা ছাড়পত্র 
চালু করা। পাকিস্তানের পক্ষ হইতে এই প্রথা চালু করার প্রস্তাব প্রথমে উঠে 


৩৪০ বৰপজ্জী 


৯৯৫২ সালের ৫ই মে। তাহার পর উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আলাপ-আলোচনা 
করিয়া ইহা চালু করিতে সময় লাগে প্রায় ছয় মাস । 

বাংলাকে পাঁকস্তানের অন্যতম রাষ্টভাষারপে স্বাকাতি দানের জনা পূববণ্যে * 
যে ভাষা-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে আলোচা বৎসরেও তাহার গাঁত রুদ্ধ হয় নাই। 
সশমান্তের পাঠান উপজ্ঞাতিগণও তাহাদের পাখতুনিস্তান দাবীতে অটল । ইহাদিগকে 
দমন কল্পে আলোচ্য বংসরে পাঁকস্তান কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার উপজাতি এলাকায় 
সামরিক অভিযান ও বোমা বর্ষণ কাঁরতে হইয়াছে। 


বৎসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । লীগ প্রোসডেপ্ট খাজা নাঁজম্ীদ্দন আঁধবেশনে 
সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন॥। এই অধিবেশনে লীগ গঠনতল্পে একাধিক উল্লেখযোগা * 
পরিবর্তন খঁযিসজঞ্তাহার মধ্যে প্রধান হইল কেন্দ্রীয় মুসালম লখগ কাউন্সিলে পূর্- 


এই আঁধবেশনে স্থির হয় যে কেন্দ্রীয় মৃসালম লীগ কাউীন্দলে পূর্বপাঁকল্তান . 
পাশ্চম পাঁকস্তানের সমসংখ্যক আসন পাইবে। লাঁগ কাউন্সিলের মোট ৬৫৪টি 
আসন [নম্দোন্তরূপে ভাগ কাঁরয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : পর্বব্গ ৩২৭; 
পঞ্জাব ১৮৪; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৫৮; সিন্ধ ৪৫; ভাওয়ালপুর ১৮ এবং 
বেলুচিস্তান ও করাচশী ১১। এই আসনাঁবভাগ লইয়া প্রচুর 
হইলেও ইহা শেষ পর্যন্ত গৃহীত হইয়াছে । আর একটি প্রস্তাবের দ্বারা লগ 
কাউণ্দিলের সদস্যদের আয়ুদ্কাল বাড়াইয়া এক বৎসর হইতে তিন বংসর করা 
হইয়াছে প্রাত তিন বৎসর অন্তর লগ কাউীন্সিলে নির্বাচন অনুঠিত হইবে এবং 
কাউন্সিলের বিভিন্ন কর্মকর্তও তিন বংসরকাল স্ব স্ব পদে বহাল. থাকিতে $ 
পারবেন । 

জগ কাউন্সিলের আলোচ্য অধিবেশনে খাজা নাজিমুদ্দিন লগ সভাপাত পদে 


বিধান সভার সদস্য; কোষাধ্যক্ষ : সৈয়দ মিরণ শাহ ভোওয়ালপুর মুসাঁলম লীগের 
প্রেসিডেন্ট); যুগ্ম সম্পাদক : মিঃ গিরাসৃদ্দিন পাঠান পোকিস্তানের অর্থদস্তরের 
রাষ্টীসচিব) ও মিঃ আকবর শাহ-_(উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশের একজন ব্যবহার- 
জশবী)। পাঁকস্তানে যে প্রাদৌশকতার বিদ্বেষ বিষ দেখা দিয়াছে এই অধিবেশনে 
তাহারও তাঁৱ নিন্দা করা হয়। 

মুলনীতি কমিটির রিপোর্ট : গত বংসরে পাকিস্তান রাজনপীতর আর একাঁট , 
ঘটনা হইল পাকগনপারিষদে পাঁকস্তান শাসনতন্যের “মলনগীতি কাঁমাটির" চড়োল্ত 
রিপোর্ট পেশ। পাকিস্তান স্থ্াাপত হইবার পাঁচ বংসর পরেও পাকিস্তানী 


৯ 


পাকিস্তান ৩৪৯ 
শাসনতন্ত প্রণয়নে যথোচিত অগ্রগাত হয় নাই বলিয়া জনাচিত্ে প্রবল বিক্ষোভ বর্তমান 


কয়েকটি ধারা গণপারষদে উপস্থাঁপত হইয়াছিল ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে আর 
তাহার পর মুলনশীত সম্পাঁকতি রিপোর্ট পেশ করা হইল ১১৫২ সালের [ডিসেম্বর 
মাসে। মাঝে এসম্বন্ধে যে অন্তর্বতাঁকালণন পোর্ট পেশ করা হইয়াছিল তাহার 
{বাভিন্ন ধারা সম্পকে নানা মহলের প্রাতিবাদ উত্থাপিত হওয়ায় নূতন করিয়া মলনশীত 
সম্পাঁকতি রিপোর্ট পেশের প্রয়োজন হইয়াছিল। 

মৃূলনশীত জম্পাঁকতি যে রিপোর্ট ১৯৫২ সালের ২২শে ডিসেম্বর গণপারষদে 
উপস্থাপিত হইয়াছিল তাহার মূল 'বিধানগ্ঁল িম্লোন্তরূপ মুসলমান ছাড়া অপর 


পার্লামেন্ট গঠিত হইবে। িম্নতন আইনসভার হাতেই আর্থক 'বালব্যবস্থাসহ 
সকল ক্ষমতা থাঁকবে। ইহার সদসা সংখ্যা হইবে ৪০০ আর উর্ধ্বতন আইনসভার 
সদসা সংখ্যা হইবে ১২০। উভয়ন্রই পর্বপাকস্তান হইতে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা 
হইবে অর্ধেক। নিম্নতন আইনসভার বাকি ২০০ আসন পশ্চিম পাঁকলতানের 
বাভিন্ন প্রদেশের মধ্যে নিম্নোন্তরবপে বিভক্ত হইবে : পশ্চিম পঞ্জাব ৯০, [সম্ধ ৩০, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ২৫, উপজাতি এলাকা ১৭, ভাওয়ালুপ্ঘর ১৩, 
বেলুচিস্তান দেশণয় রাজ্য ৫, খয়েরপ্র দেশশয় রাজ্য ৪ ও ফেডারেশনেন্ রাজধানশ 
১৯। উধর্যতন আইনসভার ক্ষেত্রে পূর্বপাকিস্তানের ৬০টি আসন বাদ দলে বাঁক 
৬০টি আসন পাঁশ্চম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে নিম্লোন্তরূপে বণ্টন করা 
হইবে ঃ__ পশ্চিম পঞ্জাব ২৭, সিন্ধু ৮, উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত প্রদেশ ৬, উপজাঁত 
এলাকা ৫, ভাওয়ালপুর ৪, বেলুচিস্তান ২, বেল্দাচস্তান দেশশয়রাজ্য ২, খয়েরপুর 
দেশশয় রাজ্য ২ ও ফেডারেশনের রাজধানী ৪ জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংখ্যা 
নির্ধারত হইলে পূর্ববঙ্গ অধিকতর সংখ্যক আসন পাইত। আঁধকতর সংখ্যক 
আসন তো দুরের কথা পূর্বপাকিস্তানের জন্য এই অর্ধেক সংখ্যক আসন নির্ধারণ 
করিতেও “মৃূলনশীত কাঁমাটকে” খুব বেগ পাইতে হইয়াছে । তাহার কারণ পূুর্ব- 
পাকিস্তানকে এত আসন দিতে পশ্চিম পাকিস্তানের তাঁর আপাত দছিল। রিপোর্টে 


ভাগে বিভন্ত করার সুপারিশ করা হইয়াছে-_মৃসলমান, তপন্বশলশী সম্প্রদায়, হিন্দু 
তেপশশীলী সম্প্রদায় ছাড়া), খুম্টান, বৌদ্ধ ও পার্শ॥ [রিপোর্ট রচনা কার্ষে নিষডন্ক 


৩৪২ বহ্পতণ 


সংখ্যালঘূর প্রার্তাীনাধবৃন্দ স্বতন্ত্র নির্বাচন বাবস্থা সম্বন্ধে একমত হন নাই। 
তি পার আইনসভা লা বর 
ভাবে রাম্ট্রীধিনায়ক নির্বাচিত কাঁরবে এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে অপনারিতও 
ফাঁরিতে পারবে । একটি মন্ত্রিসভার সহায়তায় রাম্ট্রীধনায়ক দেশ শাসন কারিবেন। 

. পাকিচ্তানের প্রদেশগুলিতেও একজন করিয়া প্রদেশপাল থাকবেন এবং তান 
রাম্্ীধিনায়ক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে শাসনব্যবস্থা পাঁরচালনা কাঁরবেন। প্রাত 
প্রদেশে শাসনকার্য পাঁরচালনার জন্য মৃখ্যমন্তীর নেতৃত্বে একটি মাল্লসভা থাকবে ॥ 
প্রদেশগ্যীলতে আইনসভা একাঁট থাঁকবে এবং প্রতাক্ষ ভোটের দ্বারা ৫ বৎসরের 
জন্য আইনসভা গঠিত হইবে॥ এই আইনসভাগ্ুলর সদস্যসংখ্যা ৭৫ জনের কম 
ও ৩৫০ জনের বৌশ হইবে না। 

ভআাহমাদয়া বিরোধ আন্দোলন : আলোচ্য বংসরে পাকিস্তানে অপর উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা হইল পাঁকস্তানে__বৈশেষ করিয়া পাক-পঞ্জাবে আহমাদয়া-বিরোধশ 
তীব্র আন্দোলন এবঁই তন্জানত হাঞগামায় ধনপ্রাণের বিরাট ক্ষাত। আহমাদিস্সা বা 
কাদিয়ানী মৃসলমানদের বিরুদ্ধে পাঁকদ্তানের গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় িছ.কাল 
পূর্ব হুইতেই অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রকাশ কাঁরয়া আসিতোঁছল। পাকিস্তানের 
পররাম্ট্রসচিব স্যার মহম্মদ জাফর ল্লা খাঁ কাদিয়ানী সম্প্রদায়তুত্ত মুসলমান এবং 
গোঁড়া মুসলমানগণের তরফ হইতে তাঁহাকে অপসারণ করার দাবী ও কাঁদয়ানী 
সম্প্রদায়কে অমৃসলমান সংখ্যালঘু হিসাবে ঘোষণা করার দাবী উঠিয়াছিল। কাদিয়ানী 
বা আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের উচ্ভব হইয়াছিল ১৮৯১ সালে। বর্তমানে 
পূর্বপঞ্জাবের অন্তর্ভূক্ত কাঁদয়ান গ্রামে এই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরবর আবির্ভাব হইয়াছিল 
বাঁলয়া ইহারা কাদিয়ানী নামে পাঁরচিত। ১৯৫২ সালের [ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে 
কাঁদয়ানে নিখিল ভারত ও পাকিস্তানের কাঁদয়ানীদের ৬১তম আঁধবেশন হয় এবং 
এই অধিবেশনে প্যাকস্তানশ দলের নেতৃত্ব করেন স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁর কাঁনম্ঠ 
ভ্রাতা চৌধূরী আসাদাল্লা খাঁ। এই আঁধবেশনে চৌধুরী আসাদুল্লা খাঁ ঘোষণা 


আরও মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে এই আন্দোলন 
এত তীর রূপ ধারণ করে যে লাহোর, শিয়ালকোট প্রভাত শহরে আন্দোলন দমন- 
কল্পে সামরিক সাহায্য লইতে হইয়াছিল এবং হাও্গামাকারীদের সঙ্গে সরকারী পুলিশ 
ও সৈন্যদের সংঘর্ষের ফলে বহু লোক হতাহত হইয়াছিল। মার্চ মাসের তৃতীর 
সপ্তাহ পর্যন্ত এই বিক্ষোভ ও অনাম্তি পূরাদমে চালিয়াঁছল। এই হাঞ্গামা 


নিষিদ্ধ কারিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধৃত ব্যান্তগণের মধ্যে পাকিস্তানের বহু 'বাশক্ট 
মোল্লা মৌলবশ আছেন। গবর্ণমেন্টের কাছে তাঁহাদের মূল দাবী ছিল দুইটি : 


৮ 


৬ 


পাস্তা ৩৪৩ 


(৯) পাক-পররাস্ট্রসাঁচব স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁর পদছ্যাত ও (২) কাঁদয়ানী বা 
* আহমাঁদয়াগণকে অমৃসলমান সংখালঘুর্পে ঘোষণা করা। পাক-পঞ্জাবের এই 
দাম্লাহা্গামার একাট' পরোক্ষ ফল হইল ১১৫৩ সালের ২৪শে মার্চ 

খাজা নাঁজম্যা্দনের নির্দেশে পাকপঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মিঞা মমতাজ দৌলতানার 
পদত্যাগ ও তাঁহার স্থলে পু্ববপ্গোর গবর্ণর 'মালক [ফিরোজ খাঁ নুনের নেতৃত্বে 
পঞ্জাবে নূতন মাল্লিসভা গঠনের ব্যবস্থা ॥ 


খ্রো-নাজিমূশ্দিল বিরোধ : আলোচ্য বৎসরে পাকিস্তানে আর একটি উল্লেখ- 
যোগা ঘটনা হইল [সিন্ধুর মুসালম লগ প্রোসিডেপ্ট মিঃ এম্‌, এ, খুরোর সঙ্গে 
পাকিস্তান মুসলিম ল'গ প্রোসডেন্ট খাজা নাঁজমহাদ্দনের তীব্র মতাঁবরোধ । ১৯৫৯ 


কাঁরয়া সিন্ধৃতে গবর্ণরের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। তদবাঁ। নুতে সেই 
অবস্থাই চাঁলতেছে। এই ঘটনার পরে স্পেশাল ট্রাইবনালের এ ৪ খুরোকে 


শীল পদে আঁধান্ঠত থাকার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারশ করা হইয়াছে । 'ঁকচ্তু দলীয় 
সমর্থনের জোরে মিঃ খুরো সিম্ধুর মুসালম লীগেন প্রেসিডেন্ট পদে আঁধান্ঠত 
িলেন। ১৯৫৩ সালের মে মাসে সিন্ধতে নৃতন সাধারণ নির্বাচন অনযষ্ঠত 
হইবার কথা। নির্বাচনের প্রস্তুতি যখন চাঁলয়াছে' সেই অবস্থায় ২১শে মার্চ খাজা 

ন্‌ ঘোষণা করেন যে ১৯৫১-র ৩০শে ডিসেম্বর দসম্ধুর সুখ্যমন্তশ পদ 
হইতে মিঃ খুরোর অপসারণের মুহূর্ত হইতে তান 1সম্ধু প্রাদোশক মুসাঁলম লীগেন্ 
সভাপাঁতপদ হইতে অপসারত হইয়াছেন। বংসরাধককাল পরে এই .বলাম্বত 
ঘোষণা মিঃ খুরো গ্রহণ কাঁরতে অসম্মত হন এবং তাহার ফলে সম্ধ্ুর লশগ- 
* রাজনশীতিতে দ্বৈত কর্তৃত্বের সূচনা হইয়াছে । সিন্ধু মুসলিম লীগের মধ্যে ‘খুরো 
লীগ” বাঁলয়া একটি নৃতন উপদলের সৃষ্ট হইয়াছে ও এই উপদল কেন্দ্রীয় মুসালম- 
লীগের নির্দেশ অবজ্ঞা কারিয়া চালতেছে। 


থাল্রা লাঁজম্হস্দিনের - পপচ্যাত : “বর্ষপঞ্জী” ধর্খন ছাপা হইতেছে তখন 
সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ সংবাদ আসিয়াছে করাচশী হইতে । করাচীর ১৭ই আঁপ্রলের 
সংবাদে প্রকাশ যে পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মন থাজা 


চমৎকৃত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই বে নাঁজমদ্দিনের এই পদছ্যাততে 
পাকিস্তানে বড় একটা প্রাতাক্রয়াও দেখা যায় নাই। পদচ্যাত প্রসঞ্গে ঘোষণাবাণতে 
শবর্ণর জেনারেল পাকিস্তানের খাদ্য সঞ্কট, অর্থনৌতক সঙ্কট ও আইন ও 


৩৪৪ বষপজ্ী 


শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে একটি নৈরাশ্জনক চিত্র আঁকিয়া বলিয়াছেন যে 
নাজিমুদ্দিন গবর্ণমেন্ট এই সব সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হইয়াছেন। অনেকে প্রদ্ন 
তুলিয়াছেন যে খাজা নাঁজমু্দিনের মত শাসন কার্যে অভিন্ঞ ঝুনা রাজনাতাবদই 
যাঁদ ব্যর্থ হইয়া থাকেন, তবে বগুড়ার নবাব পাঁরবারের সন্তান মিঃ মহম্মদ আলির 
মত অনাভজ্ঞ ও স্বল্পখ্যাত বান্তিকে প্রধানমন্ত্ করিয়া কি এই ব্যর্থতার হাত হইতে 


আভান্তরশণ রাজনৈতিক দলাদাঁলর প্রত্যক্ষ ফল ছাড়া কিছু নয়। সিন্ধু ও পশ্চিম 
পল্পাবের রাজনশতিতে দনজের ক্ষমতা দেখাইতে গিয়া তানি যে শাল্তশালী শত্রুর দল 
সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহারাই তাঁহার পতন ঘটাইয়াছেন। 2 


, পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট 


গবর্ণর-জেনারেল : মিঃ গোলাম মহম্মদ 


মান্র্সভা : ১। মিঃ মহম্মদ আলি_প্রধানমন্ত্র, দেশরক্ষা ও বাণিজ্য; ২। 
স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁঁ-পররাম্ট্র ও কমনওয়েলথ্‌ সম্পর্ক; ৩। খান আবদুল 
কায়মম খাঁ খাদ্য, শিল্প ও কৃষি? 8। মিঃ সোয়েব কৃরেশি-_তথ্য ও বেতার এবং 
কাশ্মীর; & | চৌধুরী মহম্মদ আঁল-_অর্থ) ৬। মিঃ মুস্তাক আহমেদ গ্রমানি-- 
আভ্যন্তরীণ, দেশীয় রাজ্য ও সীমান্ত অণ্টল; ৭। সর্দার বাহাদুর খাঁ যোগাযোগ; 
৮। ডাঃ এ, এম, মালেক- স্বাস্থ, পূর্ত ও শ্রম; ৯। ডাঃ আই, এইচ, কুরেশি__শিক্ষা $ 
ও উদ্বাস্তু প্বনর্বাসন এবং ১০। মিঃ এ, কে, ব্লোহ-_আইন, সংখ্যালঘু ও 
পার্লামেন্ট। ৮ 


পর্ব ৰঙ্গা 
bd 


মোট আয়তন ৫৪,৫০১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪২,০৩৬,০০০- শতকরা হিসাবে 
মুসলমান আঁধবাসীর সংখ্যা ৭০-৯ জন। আইন সভায় ১৭০টি আসনের মধ্যে 
১১৪টি মুসলমান আসন, সাধারণ আসন ৪9৫1ট, খস্টান, ব্যবসায় বাণিজা প্রভাতি 
২টি, জামদার ৩টি, বিশ্বাবদ্যালয় একটি, শ্রামক আসন ৩টি ও মাহলা আসন ২ট। 
পূর্ববঙ্গে মোট ১৭টি জেলা_ বাখরগঞ্জ বা বারশাল, বগুড়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা, পর্বে + 
কুণ্টিয়া, নোয়াখালি, পাবনা, রাজসাহণী, রংপুর ও শ্রীহট্র। পূর্ববঙ্গ কীষপ্রধান। 


প্যাকস্তান ৩৪৫ 
গবৰ্লমেন্ট 


খালকুক্জমান 

মান্তিসভা : ১৭ মিঃ নুরুল আমিন: মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট, বিচার, পাঁরকস্পনা ও 
অর্থ; ২। মিঃ আবদুল হামদ-__শিক্ষাঃ ৩৭ মঃ হাসান আলি- যোগাযোগ, গৃহ- 
নির্মাণ ও সেচ; ৪1 মঃ হাবব্ল্লা বাহার-_চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়স্ত 
শাসন; ৫ ৷ সৈয়দ মহম্মদ আফজল-_রবরাহ্‌; ৬1 মিঃ তোফাল্জ্ল আলি- রাজস্ব; 
এ। হিঃ মফিজাপ্দন আহমেদ--আর্তরাণ ও পুনর্বাসন, রোজস্টেশুন ও জেল; ৮) 
মিঃ এস, এ, সাঁলম- বাণিজ্য ও শিল্প; ৯! শ্রী ভি, এন, বাডোরী- সমবায় এবং 
১০। মঃ হামদ দ্দিন আহমেদ- কাষি। 


পঞ্জাব 

পঞ্জাবের আয়তন ৬২,২৪৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা এন্সজজপদ্ট*আশী লক্ষের 
উপর। পঞ্জাবেরও আইন সভায় মুসালম লীগের সংখ্যাধক্য আছে এবং ৯৯৫৩-র 
২৪শে মার্চ পর্যন্ত মিঞা মমতাজ দৌলতানার প্রধান মান্তিত্বে লীগ মান্তিসভা গদখতে 
আসণন ছিলেন। আহমাদয়া-িরোধশী আন্দোলনের ফলস্বরূপ খাজা নাঁজমনা্দনের 
নির্দেশে দৌলতানা মাঁল্রসভা ভায়া দিয়া এখানে মালিক ফিরোজ খাঁ নুনের প্রধান 
মান্মত্বে নূতন লগ মান্যসভা গাঠত হইয়াছে ১৯৫৩ সালের ওরা এঁপ্রল। 

গবৰ্ণমে'্ট , 
শৰর্পণর : মিঃ আই, আই, চুন্দীগড় 

মন্তিসভা : ১। মাঁলক ফিরোজ খাঁ নুন- মুখামল্ত্রী, অর্থ, আইন ও শৃঙ্খলা, 
সাধারণ শাসন ও খাদ্য; ২। সর্দার আবদুল হামদ দাস্ত-কৃষ, বন, পশু, আবগাঁর 
ও শুল্ক; ৩। সর্দার মহম্মদ খাঁ লেমার-_সেচ, গৃহনির্মাণ, পথ, বিদ্যুৎ ও যানবাহন; 
৪। সদর মুজাফ্‌ফর আলি িজেল্‌বাস্‌_রাজস্ব, কোষাগার, কলোনি, পুনর্বাসন, 
উদ্বাস্তু ও উন্নয়ন সমন্বয়; &। চোধুরী আলি আকবর-_শিক্ষা, কারিগর, সংবাদপত্র 


ও প্রচার; ৬। সৈয়দ আলমদ হুসেন শাহ শিলানি-__চিিকৎসা, জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় 
ক্বায়ন্তশাসন এবং ৭! শেখ মামুদ সাঁদক_শিল্প ও শ্রম। 


সিন্ধু 
১৯৩৬ সাল হইতে ভারতে সিন্ধু প্রদেশের স্বতন্ত্র সত্তা ছিল । ইহা পাকিস্তানের 
সর্বাপেক্ষা পশ্চিম দিকের প্রদেশ আয়তন ৫০,৩৯৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা 
৪,৬০৮,০০০। 'সিম্ধুর সামান্য সংখ্যক হিন্দ; আঁধবাসী বাদ দিলে বর্তমানে এই 


প্রদেশের প্রজা সবই মুসলমান গসম্ধূর মাল্ছসভা বরাবরই খুব ক্ষণস্থায়ী 
হইয়াছে। বতসরাধিক এখানে গবর্ণরের শাসন বলবৎ ছিল। ১৯৫৩ সালের মে মাসের 


৩৪৬ বৰ্ষ পজ্সী 


গোড়ায় এখানে যে সাধারণ নির্বচণ হইয়াছে তাহাতে মৃসালম লীগ বিপুল সংখাধিকা 
লাভ কাঁরয়াছে। 1সম্ধু আইন সভায় মোট ১১১টি আসনের মধ্যে মুসালম লগ দখল 
কাঁরয়াছে ৭১টি। ইহার ফলে গভর্ণরের শাসন শেষ হইয়াছে ও ২২শে মে (১৯৫৩) 
নূতন লাগ মাল্তিসভা গঠিত হইয়াছে। 


নণীত, শাসন, উন্নয়ন, গনম্ন সিন্ধু বাঁধ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন; ২। পর আল 
মহম্মদ রাঁসাঁদ_ রাজস্ব, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা; ৩। মিঃ গোলাম রসুল কেখর-_ খাদ্য 
ও কৃষ; ৪1 কাজশ মহম্মদ আকবর- অর্থ, শ্রম ও শিক্ষা; ৫। কাজশী আবদুল 
মান্নান পত্র! মীর আলি নওয়াজ খান তালপুর- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, বন, 
আবগাার ও শিল্প। 
উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশ 

হাজারা, মার্দান, পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু ও ডেরা ইসমাইল খাঁ_-এই ছয়াট 
জেলা লইয়া উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠিত। আয়তন ১৩,৫৬০ বর্গমাইল ও 
লোকসংখ্যা ৩,২৫৩,০০০-শতকরা ৯০ ভাগের উপর মুসলমান। এই প্রদেশের 
গবর্ণর দ্বৈত কর্তৃত্ব করেন _-তান সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণর ছাড়াও উপজাতি এলাকায় 
.গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট। উপজাতি এলাকা বা এজেন্দীর আয়তন +₹২৫,৬৯৯ 
বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ২,৬৪৭,০০০ ৷ এই প্রদেশের আইন সভার সদস্য সংখ্যা ৫০। 
সংখ্যগারষ্ঠ মুসাঁলম লীগ মন্ত্রিসভার ষুখামল্ত্রী ছিলেন খান আবদুল কায়ুম খান। 
আবদুল কায়ূম খানকে খাদ্যমন্ত্রী নিযুন্ত করায় তান প্রাদোশক মুসাঁলম লীগের 
নিকট হইতে নিজের পরবর্তী মুখামল্ত্র মনোনীত করার ভার পান এবং তদননসারে 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ইনৃস্পেক্টর জেনারেল সর্দার আবদুল রাঁসদকে সন্ধুর 
মৃখ্যমল্্শ নির্বাচন করেন। ১৯৫৩ সালের ২৩শে এপ্রিল এই নূতন মাল্লিসভা গঠিত 


হইয়াছে। 
গবণমেণ্ট 
গৰণর : খাজা শাহাবুদ্দিন 
অল্তিসভা : ১। সর্দার আবদুল রাসদ খান- মুখ্যমল্লী, আইন ও শৃঞ্খলা এবং 
সাধারণ শাসন; ২। মিঞা জাফর শাহ- শিক্ষা; ৩। খান মাঁলিক-উর-রহমান কায়ানশ 
অর্থ; 8) খান জালাল্দীন্দন খান- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন; 6! থান মহম্মদ আয়ুব 
খান রাজস্ব এবং ৬। মিঃ শামসুল হক_স্বাস্থ্য। 


পাকিস্তান ৩8a 


অন্যান্য অণ্যল 


উল্লিখিত গবর্ণরের শাসিত প্রদেশ কয়াঁট ছাড়াও পাঁকস্তানে কয়েকাঁট দেশীয় রাজ্য 
ও চীফ কমিশনারের শাঁদত অণ্চল আছে। চাঁফ কমিশনারের শাসিত বেলুচিস্তানের 
আয়তন ৫8,8৫৬ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৬২২,০০০। গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক 
'নিয্যন্ত এজেণ্ট উপদেম্টাদের সহায়তায় এই রাজ্য শাসন কালে দেশশয় রাজ্যগালর 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাওয়ালপূর আয়তন ১৭,৪৯৪ বর্গমাইল ও লোক সংখ্যা 
১,৮২৩,০০০) খয়েরপুর (আয়তন ৬,০৫০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৩২০,০০০), 
লাস বেলা আয়তন ৭,০৪৩ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৬৯,০৬৭), খরান আয়তন 
৯৮,৫০৮ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৩৩,৩৮২), কালাত (আয়তন ৩০,৭৯৯ বর্গমাইল 
ও লোকসংখ্যা ২৮২,৫৪৬) এবং িন্রল (আয়তন ৪,০০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা 
১০৫,৭২৪)। ইহা ছাড়াও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে উপজ্ঞাত সর্দারগণ দ্বারা 
শাসিত দর, সোয়াত, আম্ব্‌ ও ফুলেরা প্রভাতি কয়েকটি ক্ষ্‌হ=পগের্শারী রাজা আছে 
পাকিস্তানের অধীনে । রি 
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স্ব ক্তি-পূঁন্রিভন্ভ 
বিশিষ্ট বাঙ্গালী 


শ্রী অচেন্ত্যকুমার সেনশডস্ত : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 
লেখক ও উপন্যাসক। আঁদানবাস নোয়াখালি--জন্ম ২রা আশ্বিন ১৩১১ 
£03৯০৪) আল; শৈশব ও কৈশোরে নোয়াখালতে শিক্ষালাভ এবং কাঁলকাতা বিশ্ব- 

বিদ্যালয় হইতে এম-এ ও বি-এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; শ্র্র মুন্সোঁফ 

চাকুরিলাভ: অতঃপর সাব্‌জজ; ধপ্রবাসসীতে নাঁহারকা দেবী নামে প্রথম কাবতা 
প্রকাশ আশ্বিন, ১৩২৮); এই কাঁবতাটি প্রথমে স্বনাষে প্রোরত হইয়া ছাপা হয় 
নাই; কাব্যরচনায়ও সিদ্ধহস্ত; প্রধানতঃ গজ্প-উপন্যাসই লেখেন; ‘অমাবস্যা’, “প্রিয়া ও 
পৃথিবী’, ‘যতন বাব, ‘ডবল ডেকার', ‘ইন্দ্রাণী’, 'উর্ণনাভ', 'কাকজ্যোৎদ্লা ও 
'আসমন্্র' প্রাসম্ধ। সাম্প্রীতক রচনা ‘পরম পুরুষ শ্রীরামকৃ্ণ' পাঠক মহলে বিশেষ 
সমাদর লাভ কারয়াছে। 

স্যার অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি : কলিকাতায় ১৮৭৪ সালে জল্ম॥ কলিকাতা ও 
কোম্রিজ বশ্বাবদ্যালয়ের বি-এ; এল-এল-ড, (এডিন)। অবসরপ্রাশ্ত আই-সি-এস | 
১৮৯৬ সালে আই-স-এস পরণক্ষায প্রথম স্থান আঁধকার। যুক্তপ্রদেশ সরকারের 
প্রান্তন চাফ সেক্রেটারী ও জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে এবং লণ্ডনে 
*নো-সম্নেলনে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে প্রাতাঁনাধত্ব। বড়লাটের শাসন পাঁরষদের 
ভূতপূর্ব সদস্য এবং লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কাঁমশনার (১৯২৫-৩১)। ১৯৩২ 
সালে অটোয়ায় অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্য সম্মেলনে ভারতীয় প্রাতানধিদলের নেতা । ইণ্ডিয়া 
কাউন্সিলের (লণ্ডন) সদস্য (৯৯৩১-৩৬) এবং ভারত সাঁচবের পরামর্শদাতা। 
রাজকীয় অর্থনীতি কাঁমাটর প্রাক্তন সদস্য। ইনি স্থায়ভাবেই লণ্ডনে বাস 
করিতেছেন এবং ইহার ঠিকানা-দ এথোনিয়াম, ওয়াটারলু প্লেস, লণ্ডন, এস্‌, 
ডাবাঁলউ-১। 

শ্রীঅনাথনাথ বস; : ভারতের শিক্ষাব্যয়ক্‌ কের ইনান্টটনাট জু: 
এর প্রিন্সিপাল এবং" দিল্লী 'বশ্বাবদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব্‌ এডুকেশনের 
জন্ম ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯০০; শিক্ষালাভ ভাগলপুর জিলা স্কুল ও টি, এন, জে, 
” কলেজ, কাঁলকাতার বঞ্গাবাসণ কলেজ, লন্ডনের ডে স্রোনং কলেজ, কিংস্‌ কলেজ ও 
- আমোরকার উইনেট্‌কা টিচার্স কলেজ-ীব-এ (কাঁলকাতা), এমৃ-এ (লণ্ডন), এম্‌- 

ক 





অধ্যাপকতা; উচ্চতর শক্ষালাভের জন্য বিদেশ & 
গমন- ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মান, ডেনমার্ক", সুইডেন ও মাকল যুক্তরাষ্ট্রের বিভন্ন 
শিক্ষা-প্রাতষ্ঠান পারদর্শন ১৯৩০; জাঁতসম্বের ১৪শ অধিবেশনে ভারতবর্ষের 
অস্থায়ী সহযোগশী নিযুক্ত; কালিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ষ্টোনং বিভাগের অধাক্ষ 
১৯৩৫-৪৯; জেনেতায় 'শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশনে ভারত 
সরকারের প্রাতানাধ ১৯৪৭; প্যারীর উনেস্কো সেমিনারে যোগ্রদান; মহীশ্‌রে 
উনেস্কো সেমিনারের গ্রুপ চেয়ারম্যন ১৯৪৯; নিখিল ভারত শিক্ষা সাঁমাত' 
ফেডারেশনের সহঃ সভাপতি; ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব্‌ এডুকেশনের সম্পাদক এবং বহু 
ইংরেজ? .এ বাংলা গ্বল্থের রচাঁয়তা। 

শ্রীঅন্বরূপা দেবশী : বঞ্জ সাঁহত্যে সুপাঁরচিতা লৌখকা। ইনি সুপ্রসিদ্ধ 
প্রদ্থকার ওষ্পঞক্ষারৃতী স্বগর্শয় ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের পোঁত্রী। সংস্কৃত, বাংলা, 
ইংরাজশ সাহিত্যে ইনার বিশেষ পাণ্ডিত্য উল্লেখযোগ্য! “তাহার 'পোষাপন্র, 'মল্ত্- 
শান্ত’, ‘মা’, ‘পথহারা’, 'বাগদত্তা, 'মহানিশা, হতে ভা কাতো সাহিতোর 
সম্পদস্বরূপ। ইনি কাঁলকাতার বহু শিক্ষা সাহিত্য ও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের 


শ্রীঅন্নদাশন্কর রায় : প্রথ্যাত সাহিত্যক; আই-সি-এস পরণক্ষায় প্রথম জান 
অধিকার করেন। আনয় ১৫২ ৰ: ২৯০৪, রে শিক্ষালাভ : 
ঢেন্‌কানল, কটক ও পাটনা; ১৯২৫ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরাক্ষায় 
ইংরাজ'তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার; এলাহাবাদে অন্দাষ্ঠত আই-স-এস্‌ 
পরাক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ১৯২৭; লন্ডনের 'বাভশ্ন কলেজে শিক্ষালাভ ' 
১৯২৭-২৯।॥ জিলা ম্যাজিম্েট ১৯৩৬; [জলা জজ ১৯৪০; বিচার বিভাগের , 
পেশ্চিমবঞ্চা) সেক্রেটারী ১৯৫০; প্রথম প্রকাশিত সাহত্য রচনা টলচ্টয়ের গঞ্জের” 
অনুবাদ 'প্রবাসী'তে। ইহার রাঁচত 'পথেপ্রবাসে', 'সত্যাসত্য', ‘তারুণ্য’, শীবনদর বই',. 
'ইসারা' প্রভৃতি পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ' কারয়াছে। ৯৯৫১ সালে চাকুরণ 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। 
*'' শ্রীঅমল হোম : জন্ম ১৮১৪ সাল। তরুণ বয়স হইতেই সাংবাদিক জীবনের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; বেঞ্গলশী ও পাঞ্জাবী পান্তকার সহকারী সম্পাদক €(১৯১৭-১৮);. 
লাহোরের 'প্রীবউন পত্রিকার সিনিয়র সহকারী সম্পাদক (১৯১৮-২০); জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগ গণ্ডগোলের সময় স্বগাঁয় কালিনাথ রায়ের কারাদণ্ডে "ট্রবিউনের অস্থায়ী 
সম্পাদক (১৯১৯); সম্পাদকু 'ইন্ডিপেশ্ডেন্ট” এলাহাবাদ ১৯২০-২১; 'ইশ্ডিয়ান 
ডেইলী নিউজ ১৯২১-২৪; কাঁলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক & 
(১৯২৪-৪৯)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর 
(১৯৪৯-৫২)! রি 
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লর্ড অরুপকুমার সিংহ : রায়পুরের শ্বত'ঁয় ব্যারন। | লর্ড সত্যেন্দরপ্রসম্ 
= সিংহের প্রথম পৃত। বার-এাট-ল। জন্ম ২২শে আগন্ট ১৮৮৭ ; পিতার মৃত্যুর পর 
১৯২৮ সালে লর্ড উপাধি লাভ) [ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লড়* সভঞক্চচন্ুলাভের বিষয় 
লইয়া দণর্ঘ দন ধাঁরয়া তাঁহাকে সংগ্রাম চালাইতৈ হয় এবং তাঁনই জয়লাভ করেন। 
লণ্ডনেই শিক্ষালাভ।. রাজনশীতি ক্ষেত্রে উদারনৌতিক মতাবলম্বী। সমাজ-সংস্কারের 
কার্যে বিশেষ উদ্যোগ! 
চন্দ : ভারতীয় রেলওয়ে সমুহের ফিনান্সিয়াল কাঁমশনার। 
জন্ম ২৫শে অক্টোবর ১৯০২; শিক্ষালাভ কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় ও লণ্ডন স্কুল 
অব্‌ ইকমামক্স-ব-এস্টি লেপ্ডন)। ও. বব. ই (১৯৪৫); ভারত আঁডট্‌ 
সাঁ্ভসে যোগদান ১৯২৬; মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে . চাকুরী ৯৯৩৭-৩৯; 
* অন্বীনর্মাণ দপ্তরে ডেপুটি অর্থনোতক উপদেষ্টা ১৯৪১; ভারত _গভর্ণমেন্টের 
জয়েন্ট সেক্রেটারী ১৯৪৫ ॥ e 
স্যার অশোক্ রায় : বিখ্যাত আইনজীবী-_এম-এ, ীব-এল; বার-এ্যাট-ল; 
১৮৮৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর জল্ম। কাঁলকাতা ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ । ১৯২৯ সালে 
বাষ্গলা সরকারের শ্ট্যাণ্ডং কাউল্দেল। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারকের পদে 
দুইবার অস্থায়ীভাবে নিয়োগ । ১৯৩৪-৪৩ সাল পর্যন্ত বাঞ্গলার এযাডভোকেট . 
জেনারেল । ১৯৪৩ সাল হইতে ১৯৪৬ সালের জুন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শাসন পাঁরষদের 
আইন-সাঁচব। 
হালদার : বিখ্যাত চিন্রাশক্পী। ১৮১০ সালে ১০ই সেস্টেম্বর 
কাঁলকাতায় জল্ম। শান্তিনকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ (১৯১৯-২২)। জয়পুর 
রাজো মহারাজা 'শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (১৯২৪) ৷ লাক্ষেএীয়ের সরকারী শলপ- 
+ বিদালয়ের অধ্যক্ষ । কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যাল্ঞন্পর প্রান্তন অধর মৃখার্জ লেকচারার । 
লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি অব্‌ আর্টসৃ-এর ফেল্যে। শিশুদের জন্য নাটক ও ছড়া 
ইত্যাঁদ রচনায়ও ইনি সিদ্ধহস্ত 
শ্রীআলামোহন দাশ : ১৮১৫ সালে অতান্ত দারদ্র পাঁরবারে জন্ম | বিদ্যালয়ের 
শিক্ষালাভে বণ্সিত হইয়া মাত্র ১৫ বংসর বয়সে কাঁলকাতায় আগমন এবং খৈ-মাঁড় 
ফেরি কাঁরয়া জীবিকা সংগ্রহ ॥ পরে উৎসাহ ও দৃঢ়তার বলে ছোট ছোট ব্যবসায়ে 
ধীরে ধীরে অর্থসঞ্চয় এবং ওজনের যল্মপাত নির্মাণের একটি কারখানা প্রাতষ্ঠা। 
এ কারখানা হইতে ক্রমে ক্রমে ইণ্ডিয়া মোৌশনারী, দাশ ব্রাদার্স, ভারত জুট লস, 
আরাতি কটন িলস্‌ প্রভাত বহন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সূন্টি। বিগত সাধারণ 
নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী রূপে পাশ্চিমবঞ্জ বিধান সভ্যর সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন ॥ 
রে শ্রীউদয়শ্কর : ১৯০০ সালে উদয়পুরে জল্ম। আদ পৈঁতিক নিবাস যশোহর 
জেলায়। বেনারস, বোম্বাই আটস কলেজ ও লণ্ডন: আর্টস কলেজে 'শিক্ষালাভ ॥ 
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বিশ্বের দরবারে একাঁট বিশেষ সম্মানের আসনে প্রাতাষ্ঠত কাঁরয়াছেন। উত্তর প্রদেশের 
আলমোড়ায় ভারতীয় নৃত্যকলা ও সংস্কীত চর্চার একটি কেন্দ্র চ্থাপন করেন 4 
(১৯৩৯); কিম্তু-উহ বেশণীদন স্থায়ী হয় নাই। 'বাশষ্ট নতত্যপট৭য়সী শ্রীমতী 
অমলা নন্দীর পাণিগ্রহল করিয়াছেন (১৯৪২) । 
শ্রীউপেম্দ্রনাথ গঞ্জোপাধ্যায় : বর্তমান বাংলার একজন 'বাঁশম্ট ওঁপন্যাঁসক, 
অপরাজেয় কথাশিতপী শরংচন্দ্রের মাতুল। জন্ম ভাগলপুরে (বহার) ১২ই অক্টোবর 
৯৮৮১; শিক্ষালাভ কাঁলকাতা বশ্ববিদ্যালয়ে_ি-এ, বি-এল; ভাগলপুরে ওকালাঁত 
৯৯১৩-২৫; কাঁলকাতায় “বাঁচন্তা’ নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ১৯২৫-৩৭; - 
প্রথম রচনা ১২ বংসর বয়সে রাঁচত ‘সন্ধ্যা’ নামক কাঁবিতা-“মুকুল' কিংবা 
‘সখা ও সাথা' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত; প্রথম গলপ গ্রন্থ 'দপ্তক' ১৯০৭-০৮ সালে 
প্রকাশত হয় ও প্রথম উপন্যাস 'শশিনাঘ' প্রকাশিত হয় ১৯২১-২২ সালে। 'রাজপথা', 
'অমূল তরু,-অমলাঞ্ 'আভিজ্ঞান” 'আশাবরণ', এবদুষীভার্য7', 'অস্তরাগ', “ছদ্মবেশণ', 
“দকশূল’, ‘যৌতুক’, 'সোনালী রঙ’ প্রভাত বহু উপন্যাসের রচাঁয়তা। 
কবশীর হুমায়ন £ এম-এ কেলিঃ ও অন্ন); ভারত সরকারের শিক্ষা ও 
বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তরের এাডশানেল সেক্রেটারী । জন্ম_১৯০৬; শিক্ষা 
কাঁলকাতা ও অক্সফোর্ড (বশ্বঃ; কলিকাতা ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা 


ডাঃ কলিদাস নাগ : ১৮৯২ সালে জন্ম। খ্যাতনামা শিক্ষারিদ্‌__এম-এ. 
ডি-ললিট । ১৯১৫-১৯১৯ সাল পর্যন্ত স্কাঁটশ চার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক । 
৯৯৯৯-২০ সালে সংহলে গালে মহ'ন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ । ১৯২১ সালে জেনেভাতে « 
৩য় আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের প্রাতাঁনধষি। ১৯২৩ হইতে কাঁলকাতা 
বিম্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে অধ্যাপনা । হন দেশের ও (বিদেশের বহু 
প্রাতষ্ঠানের সঞ্চো সংশ্লিষ্ট । ভারতীয় সংস্কাতি সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভন্ন স্থানে 
বক্তৃতা কারয়াছেন। বঙ্গীয় রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক । 
ইতিহাস ও সংস্কাতি সম্বন্ধে ইহার কয়েকখানি বই আছে। বেসরকারণ সাংক্কীতক 
মিশনের নেতা রূপে মধ্যপ্রাচো সফর €১৯৫০)। বিগত সাধারণ নির্বাচনের পরে 


রূপে ভারতায় শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কাতি সম্পর্কে ধারাবাহিক বন্তৃতা দানের জনা 
আমন্ঘিত হইয়া তথায় গমন ও বন্তুতা দান (১৯৫২)। 

জ্রীকালিদ্াস রায় : বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব ও প্রবীণ 
লেখক; জন্ম ১৮৮৯ থ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে। দীর্ঘদিন 'শিক্ষকতাকার্যে 


+ 


{বশিষ্ঠ বাঞ্যালনী 


ব্যাপৃতি। ই'হার কাবাগ্রম্থগ্হীলর মধ্যে “পর্ণ পট 'ব্রজবেণ বার “হৈষ্বুম্ত!ঁ', 
২ 'ঝতু-মওগল", প্রভূত উল্লেখযোগা। বহু পাঠাপ্স্তকও রচনা কারয়াছেন; রংপুর 
* সাহত্য-পাঁরষদ কর্তৃক 'কাবশেখর' উপাধিতে ভূবিত। 

মুখোপাধ্যায় : ১৯০০ সালে জন্ম, বাড়ী চন্দননগরে ৷ দীর্ঘকাল 


েল্রীকুষ্‌দরজন মল্লিক মল্লিক : রবীন্দ্োন্তর বা*গালাী কাঁবদের মধ্যে প্রভূত খ্যাঁতমান : 
* ইহার কাব্যগ্রন্থগবালর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ‘শতদল' ‘উজান, 'একতারা', 
‘ন্‌প্‌র', 'রজনগগম্ধা'। জন্ম ১৮৮২ খন্টাব্দে বর্ধমান জেলার নৃতন-হাট পোস্ট- 


আঁফসের অন্তর্গত কোগ্রামে। ব্যান্তগত জশবনে ইনি নিরহত্কার ও বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ; 
দীর্ঘকাল শিক্ষকতার পর স্বগ্রামে অবসর-জশবন যাপন করিতেছেন। 


শ্রীক্ষাতমোহন সেন শান্তখ : সুপশ্ডিত ও বিশিষ্ট শিক্ষান্ততী। ১৮৮০ 
সালে জন্ম। কাশীর টোল ও কুইন্স কলেজে শিক্ষা। সংস্কত, বাংলা, হিন্দ, 
গুজরাট! প্রভূত বহু ভারতীয় ভাষায় সুপণ্ডিত। রবান্দ্-সাহত্য ও সংস্কাতির 
বিশেষ অনুরাগণী। ১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন এবং সেই সময় 


শ্রীক্ষিতশচন্দ্র নিয়োগশ : ১৮৮৮ সালে জল্ম। এম-এ, বি-এল। আইনসভা 
ও শাসনতল্ম বিশেষজ্ঞ। ১৯২১-২৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় কোর্টের সভ্য। 
১৯২১-৩৪ এবং ১৯৪২-৪৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পাঁরষদের সদস্য ।১৯৩০- 
৩২ সালে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকতয়ে ভারতনয় রাজন্যপ্রাতানাঁধ দলের পরামর্শ- 
দাতা । ১৯৩৪-৪৪ সাল পর্যন্ত ময়্‌রভঞ্জ রাজ্যের দেওয়ান এবং ১৯৪০ সালে রাজস্ব 
পাঁরষদের সাঁহত সং্লম্ট মন্ত্রীদের জ্ট্যাপ্ডিং কাঁমাটর সদসা। পূর্ব-ভারতীয় দেশশয় 
রাজ্য মন্ত্র কমিটির প্রাক্তন সভাপাঁত। ১৯৪৬ সালে সাম্মালত রাস্ট্রসব্বের মানবীয় 


৯ মন্ত্র ছিলেন। ্রধানমন্দ্রীর সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে 
মান্যিসভা হইতে পদত্যাগ করেন। “ফাইন্যান্স কাঁমশনের' সভাপাঁত (১৯৫১) 


bl বর্ঘপদ্ধশ 


শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য : আনন্দবাজার" পাত্রকার সম্পাদক। ১৯০১ সালে 
জল্ম। পৈতৃক নিবাস কোটালীপাড়া ফোরদপুর); কলিকাতা প্রোসডোন্স কলেজে 
শিক্ষালাভ, এম-এ. বি-এল। ১৯২০ সালে কংগ্রেসে যোগদান। ১৯৩৩-৩৯ সাল 


পর্যন্ত কংগ্রেস জাতীয় দলের সম্পাদক। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ 
সম্পাদক--'এ কেস্‌ ফর্‌ রিকন্‌সিডারেশন্‌', ‘কংগ্রেস সংগঠনে বাঙ্গলা' প্রভৃতি 
কয়েকথানি গ্রন্থ রচনা কাঁরয়াছেন। 

শ্রীচারচচন্দ্র বিশ্বাস : সাধারণ নির্বাচনের পরে গঠিত কেন্দ্রীয় মন্তিসভায় আইন 
সাঁচটব। জন্ম ১৮৮৮ সাল। কাঁলকাতা হাইকোর্টের প্রান্তন বিচারপাঁত, এম-এ, 
ি-এল; সি-আই-ই। ১১১০ সালে কাঁলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ 
করেন এবং যথেষ্ট পসার ও প্রাতপত্তি হয়। কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন 
কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। কাঁলকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মনোনীত কাভীন্দিলার । 
১৯৩০ সালে জেনেভায় জাতিসম্ঘের ভারতীয় সদসা। কাঁলিকাতা কর্পোরেশন তদন্ত * 
কমিটির চেয়ারম্যান ।* ১৯৪৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
ভাইস-চ্যান্সেলার নিষ্স্ত হন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 


সরকারের রাষ্ট্রসচিবের পদে নিযুক্ত হওয়ায় ১১৫০ সালের মে মাসে উক্ত পদ ত্যাগ 
করেন। 

তা 5৮ 2১৯৪ ১৯৪১৯-এর ডিসেম্বর মাস হইতে 
ভারতীয় সেনাব্যাহন"র প্রথম সাঁজোয়া' ভিভিসনের কম্যাশ্ডিং অফিসার; ও-বি-ই। 


জন্ম ১৯০৮ সালের ১০ই জুন; শিক্ষালাভ কাঁলকাতার হোণ্টংস হাউস, বিশপ্‌স 
কলেজ ও সেন্ট জোঁভিয়ার্স কলেজ, লণ্ডনের হাইগেট স্কুল ও স্যান্ডহাস্টে'র রয়্যাল 
মাঁলটারী কলেজ। ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কমিশন প্রাপ্ত; নর্থ স্টাযফোর্ডশায়ার 
রোঁজমেপ্টের প্রথম ব্যাটালয়ন ও সপ্তম লাইট কাযাভালারতে কিছুকাল কাজ করিবার 
পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যে ও দুরপ্রাচ্যে গুরুত্বপূর্ণ সামারক পদে কাজ। * 
এই সমর ষ্টাফ কলেজের শিক্ষক পদেও নিযস্ত হন; ব্রহেত ষষ্ঠ লাইট ক্যাভালারর 
অধিনায়কত্ব কারয়াছিলেন; যুদ্ধ শেষে মালয়ে ব্রিগোঁডয়ার; লণ্ডনে ১৯৪৬ সালে 
ভারতীয় বিজয়ী বাঁহনশর আধনায়কত্ব করেন; ১৯৪৭ সালে লণ্ডনে সামাজ্যক 
দেশরক্ষা কলেজে যোগদান; ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া চাঁফ্‌ অব্‌ জেনারেল আ্টাফের 
পদে অস্থায়ীভাবে কাজ করেন ও পরে ১ম সাঁজোয়া বাঁহনশর অধিনায়কত্ব করেন; 
বীরত্বের জন্য সামরিক ঘোষণাবাণতে পাঁচবার ই'হার নামোল্লেখ করা হইয়াছে; ১৯৪৮ 
সালে হায়দরাবাদের পুলিশী অভিযানে পশ্চিমাণ্চলের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন; নিজাম 
বাহিনী তাঁহার কাছেই সরকারী ভাবে আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪৯-এর ডিসেম্বর 
পর্যন্ত হায়দরাবাদের সামারক গভর্ণর ছিলেন। 

ডাঃ স্যার আনচল্দ্র ঘোষ : ভারত গভর্ণমেস্টের শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের « 
ডিরেক্টর জেনারেল; খ্যাতনামা বিজ্ঞানাবদ। জন্ম ১৮১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে; 


বিশিষ্ট বাঞগালশী ৭ 


শিক্ষালভ গাঁরাডি হাই স্কুল, কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় ও লণ্ডন 'বিষ্বাঁবদ্যালয়_ 

& ডি-এস্‌সি; অধ্যাপক কাঁলক্ষাতা 'বশ্বাবিদ্যালয় ১৯১৫; অধ্যাপক ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় 
১৯২১-৩৯; ভারতাঁয় রাসায়নিক সাঁমিতির সভাপাঁত' ১৯৩৭ ও ভারতণয় বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের সভাপাঁত ১৯৩৯; বাণ্গালোরের ইাঁণ্ডয়ান ইন্াম্টটিউটের ডিরেক্টর ১৯৩৯; 
ভারতীয় কৃষ গবেষণা সংসদের সদস্য; বৈজ্ঞাঁনক ও শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণা বোর্ড 


১৯৪৩; লণ্ডনে ১৯৪৬ সালে অন্যাম্ঠত সাম্রাজ্যক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে ভারতীয় 
প্রাতিনাধদলের অন্যতম সদস্য; নাখল ভারত কারগরণ 'শক্ষা সংসদের সদস্য; বিজ্ঞান 
{বিষয়ক বহু মৌলিক প্রবন্ধের রচাঁয়তা। 

শ্রীতারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আধ্বীনক বাংলা সাহিতোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 

* কথাশল্পী। জন্ম বাঁরভূমের লাভপুরে ১৮৯৮ সালের ২৩শে জুলাই; ‘শিক্ষালাভ 

লাভপনর ও কাঁলকাতার সেন্ট জোঁভয়ার্স কলেজে । অসহম্ক্ললো আন্দোলনে যোগদান 

এবং ১ বৎসর কারাদণ্ডে দাণ্ডত (১৯৩০) ৷ ছোট গল্প ও উপন্যাস 'লাঁখয়া বাণ্গলার 
প্রগাতিশীল পাঠকসমাজে হীন {বিশেষ জনাপ্ররতা অর্জন কাঁরয়াছেন। তাঁহার 

‘গণদেবতা’, ‘পণ্যগ্রাম’, ‘কাঁব', ধাত্রী-দেবতা’, 'কালিন্দ', ‘দুই-পৃরুষ’, 'জলসা-ঘর', 

'হারানসূর', ‘সন্দীপন পাঠশালা", ধন হাসি বকের উপকথা প্রীত গ্রন্থ 

উল্লেখযোগ্য ৷ ১৯৫২ সালের নির্বাচনান্তে বিশিষ্ট সাহত্যসেবী হসাবে রাজ্জাপাল 

কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের (বিধান পাঁরষদের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। 

ঘোষ : অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক । জন্ম ১৮৯৯ সালের 
8ঠা অক্লোবর। স্বগর্শয় শাশরকুমার ঘোষের পূত্র। কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
গ্রাজুয়েট । ‘যুগান্তর’ দৈনিক পাঁতকার অনাতম প্রাতিষ্ঠাতা। অমৃতবাজার পাত্রকায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য ই'হার তিন মাস কারাদণ্ড হয়। ধনঃ ভাঃ সংবাদপত্র সম্মেলন 

ও ভারতায় সংবাদপন্রসেবী-সপ্ঘের প্রান্তন সভাপাঁত! পুণায় অন্নাষ্ভত দিনঃ ভাঃ 

মদ্রাকর-সম্মেলনের সভাপাঁত। এমপায়ার প্রেস-ইউীনয়নের সদস্য । ইউনাইটেড প্রেস 

অব্‌ ইশ্ডিয়ার ডিরেইর। 'অমৃতবাজার পাত্রকা'র এলাহাবাদ সংস্করণের প্রাতষ্ঠাতা। 
ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্ড ঈণ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির ভূতপনর্ব সভাপাঁত। ১৯৫০-এর 
শেষভাগে ভারত সরকারের উদ্যোগে ভারত হইতে যে সাংবাঁদক প্রাঁতানাধদল মিশর 
ভ্রমণে যান ইন সেই প্রীতানাধদলের নেতা ছিলেন । 

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : জন্ম ১৯১৫ সালে। লোকান্তারত বিখ্যাত শিল্প- 
ডি শপ গত মেট্রোপাঁলটান ইনাঁসওরেন্স 
কোম্পানী" 'বঙগালক্ষত্রী কটন 'মল' প্রভৃতির ম্যানেজিং ডিরেক্টর । প্রথম যৌবনেই 

i পিতার সহকারাঁরপে ব্যবসায়ে আত্মানয়োগ করেন এবং ১১৪৫ সালে তাঁহার আকস্মিক 
মৃত্যুর পর মাত ৩০ বৎসর বয়সে তাঁহার শুন্য আসনে আধাম্ঠত হইয়া মেসার্স 


৮ বর্যপজশী 


ভট্টাচার্য চৌধুরী কোম্পানীর পাঁরচালনাধাীন প্রায় ২০টি ব্যবসায় প্রাঁতষ্ঠান পরিচালনার 
গুর্দাকিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে মেক্রোপালটান ইনঁসওরেন্স কোং কাঁলিকাতার & 
সুবিখ্যাত ওয়মইট এওয়ে লেড্‌ল'র প্রাসাদতুল্য ভবনটি ক্রয় কাঁরয়াছেন। ইহাতেই 
তাঁহার ব্যবসানৈপুন্য ও কৃতিত্বের পারচয় পাওয়া ষায়। ইউরোপের 'বিভিশ্বদেশে তানি 
বহুল ভ্রমণ করেন (১১৫১)। সদালাপী; অমায়কতা চরিব্রের প্রধান গুণ। 
বস: ১৮৮৫ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৬ 
সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ বিজ্ঞানে এম-এ ডিগ্রী লাভ কারয়া 
তিনি স্বৰ্গত জগদশশচন্দ্র বস্‌ মহাশয়ের অধশনে এক বৎসর গবেষণা চালান। ১১০৭ 
সালে তান কেশ্ব্রজে যান এবং ক্যাভোঁণ্ডস ল্যাবরেটরীতে জে. জে. টমসনের অধীনে 
গবেষণা চালান। ১৯৯২ সালে লন্ডন বিশ্বাবদ্যালয়ের বি. এস-সি ডিগ্রী লাভ 
কারিয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সিটি কলেজে অধ্যাপক নিষৃস্ত হন। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানে ঘোষ অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তানি * 
জার্মীণীতে যান এবং বার্লিন ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্ত হন। ১৯১৯ সালের মার্চ 
মাসে বাঁলন বিশ্বাবদ্যালয়ের পপি-এইচ. ভি. ডিগ্রী লাভ কারয়া তান কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ঘোষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। আচার্য 
জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুর পর ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে তানি বস; বিজ্ঞান | 
মন্দিরের ডিরেক্টর নিধ্দন্ত হন এবং এই পদে এখনও নিষ্বস্ত রাহয়াছেন। ১৯২৭ 
সালে ভারতী বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্বজ্ঞান শাখার সভাপাতি, ইতালাঁতে টা 
শতবার্বকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতক পদার্থীবজ্ঞান সম্মেলনে যোগদান 
করেন। পহকমর্ণ এস. ডি. চ্যাটার্জি ও এস. সিংহের সহযোগিতায় আণাবক বিভাজন, 
আকাশের বিভিন্ন উচ্চতায় নিউট্রনের পরিমাণ, সৌরশিখ্যর প্রভাব, কসমিক রশ্মির 
সহিত পাঁথবীর চুম্বক শান্তর সম্পর্ক ইত্যাঁদ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেন। 
লক্ষেতীয়ে অনুষ্ঠত ৪০শ বিজ্ঞান কংগ্রেসে মূল সভাপাঁত (১৯৫৩)। ls 
শ্রীদেবেশ দাশ : নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাধারণ-সম্পাদক 
ও শাখা-সভাপাঁত। জন্ম_ সেপ্টেম্বর ৯১১১; শক্ষা-_কাঁলকাতা ও লণ্ডন বিশব- 
বিদ্যালয়ে; লণ্ডন মিডল টেম্পলে ইংরাজী অর্নাসে প্রথম শ্রেণীর প্রথম; ভারতীয় 
সিভিল সাঁ্ভ'সে যোগদান (১৯৩৪); ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার 
সেক্রেটারী (১৯৪৪-৪৭); আসামের এ্যাডশানেল চাফ সেক্রেটারী ও ডেভেলপমেণ্ট 
কামিশনার (১৯৪৮); বঙ্গণয় সাহিত্য পরিষদের শিলং ও কটক অধিবেশনে সাহিত্য 
শাখার সভাপাঁত। পপ্রেমরাগণ”, "ইউরোপ" প্রভূত বহন পুস্তক প্রণেতা। 


ম্বিজেন্দ্লাল রায়ের পু্র। ১৯১৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে 'ব-এস-ি 
পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গাণত ও আইন শিক্ষার্থ ১৯১৯ সালে কেম্‌ত্রিজে গমন করেন 
এবং সেখানে সঞ্গীতও শিক্ষা করেন। 'কছুদিন পর গপত ও আইন অধ্যায়ন বন্ধ 


{বিশিষ্ট বাঞ্গালশ ৯ 


কারয়া একমাত্র সঙ্গীত শশক্ষাতেই সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেন। ভারতাঁয় 
$ সঙ্গীতে দক্ষতা লাভের উদ্দেশ্যে সারা ভারতে ভ্রমণ (১৯২২-২৭) । সঙ্গত ও 
সাহিতা-সাধলা তাঁহার জীবনে প্রধান অবলম্বন। ১৯৯৭ সালে ইনি 

পাঁণ্ডচেরী আশ্রমে যোগদান করেন। প্রন্থাবলীর মধ্যে 'ত্রামামাণের দিনপঞ্জণ 


শ্রীধীরেন্দ্রনারায়সণ মৃ 
১৮৯৯ সালে হুগলণীর উত্তরপাড়া রাজপাঁরবারে জল্ম। ১৯২১ সালে কাঁলকাতা 
প্রেসিডেন্সী কলেজে অধায়ন কালে কলেজ ত্যাগ কাঁরয়া অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগদান। কংগ্রেসের আন্দোলনগ্ীলতেও অংশগ্রহণ করিয়া কারাবরণ করেন। 
১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন সম্পকে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক॥ ১৯৩৭ 
ও ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পাঁরবদের সদস্য নির্বাচিত। বঙ্গীয় পাঁরষদের 
* কংগ্রেসীদলের ভূতপূর্ব চীফ হুইপ ॥ ১৯৪৭ সালে বাঙ্গালা বিভক্ত হইলে বঙ্গীয় 
সম্পদ বাঁটোয়ারা পাঁরষদে পাশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাতাঁনাধি নিষ্ণৃস্ত হন। হুগলী ব্যাগ্ক 


লিমিটেডের প্রাতজ্ঠাতা। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থ হিসাবে 
পাশচমবগ্গ বিধান পাবি সদস্য 'নর্বাঁচিত। 

জ্রীধাজশটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : প্রাতষ্ঠাবান সাঁহাঁতাক, সমালোচক ও 
িক্ষারতী। ১৮৯৪ সালে জন্ম । লক্ষেবী বিশ্বাবদ্যালয়ের সমাজতত্ব-বভাগের 


অধ্যাপক! উত্তরপ্রদেশ গভর্ণমেণ্টের প্রচার-বিভাগের প্রান্তন [ডিরেক্টর ও প্রেস 
এ্যাডভাইসর। তাঁহার রচিত প্রবন্ধবলী ছোট গল্প ও “ত্রি-ধারা' উপন্যাস বাংলা 
সাহিত্যের সম্পদস্বরূপ। উচ্চাঞ্গ সঙ্গীতের সমঝদার ও সঙ্গীতের সমালোচক 


কাজী নজরল ইসলাম : প্রসিদ্ধ কাঁব। ১৮৯১৯ সালে বর্ধমান জেলার 
চুরলিয়া গ্রামে জল্ম। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৬ সালে সৈন্য বিভাগে যোগ দেন। 
সাধারণ সোনক হইতে হাঁবলদার পর্যায়ে উন্নীত হন। যদ্ধক্ষেত্রেই উন্মাদনাপূর্ণ 
কাব্য ও সাহিত্য রচনা আরদ্ভ। ১৯২১ সালে সৈনিকের কার্য ত্যাগ কাঁরয়া দেশে 
প্রত্যাবর্তন । ধুমকেতু" পাঁতিকায় রাজ্দদ্রোহকর রচনা প্রকাশের আঁভযোগে এক বৎসর 
সশ্রম কারাদ-্ড ভোগ। মুজ্জাফর আহমেদের সহযোগিতায় বাওগলায় সর্বপ্রথম কৃষক 
ও শ্রমিক সম্ঘ গঠন ও উক্ত প্রাতচ্ঠানের প্রথম সভাপাঁতি। বাঞ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সঙ্গীত রচায়িতা ও সৃরশিল্পী। ইহার রচনাবলশর মধ্যে ‘আগ্নবাঁণা’, “সগ্0ারতা”, 
“দোলনচাঁপা”, ‘ছায়ানট’ প্রভৃতি কাব্যগ্রল্থ, 'বাঁধনহারা', “মৃত্যুক্ষুধা” প্রভাত উপন্যাস 
‘আলেয়া’, ণঁঝালামাল' নাটক ও ‘ব্যথার দান’, শর্তের বেদন’ প্রভীত ছোট গল্প 
{বশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ গত করেক বংসর ধারয়া ইন অত্যন্ত অস্যদ্থ অবস্থায় আছেন। 
কাঁবর জন্য দুই শত টাকা কাঁরয়া সরকারণী মাসোহারা গত কয়েক বৎসর ধাঁরয়া 
বরাদ্দ আছে পূর্ববজ্গ গভর্ণমেণ্টও ইহার জন্য একটি মাসিক বাত্তর ব্যবস্থা 


১০ বর্ষলজশী 


করিয়াছেন। ১৯৫১ সালে ভারত গভর্ণমেপ্ট অসুস্থ কবির চাকংসা বাবদ এক- 
কালশন ২৫০০২ টাকা দান করিয়াছেন। 


শ্রীনন্দলাল বস্‌ : ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্রীশল্পণ। ১৮৮৩ সালে জল্ম। ডাঃ 


অবনাম্দনাথের নিকট [শিল্প শিক্ষা। ১৯১৪ সালে শান্তানকেতনে যোগদান ও 
১৯১৯ হইতে কলাভবনের অধ্যক্ষপদে অধাম্ঠত। ১৯৫১ সালে কলাভবনের অধাক্ষ 
পদ হইতে অবসর গ্রহণ কাঁরয়াছেন। কয়েকবার কংগ্রেস অধিবেশনের মণ্ডপ 
সম্জার ভার তাঁহার উপর আর্পত হয়, প্রাচশন-চিত্রে তাঁহার দক্ষতা অতুলন'ীয় । ১৯৫১ 
সালে বেনারস হিন্দু বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক ডক্করেট উপাধিতে ভূষিত ৷ 

ডাঃ নবগোপাল দাশ, : [ি-এইচ. ভি. (লণ্ডন), আই-সি-এস, ভারত 


-_কলুকাতা 
আরউইন স্বর্ণ পদক, ধাীরেশ্বর মিন্ন স্বর্ণ পদক ও 'গ্রাফথ পুরস্কার প্রাপ্ত; ভারত 
সরকারের গ্যাগ্রকালচারেল মাকেটং উপদেছ্টা (১৯৪১-১৯৪৩); বাংলা সরকারের 
যুদ্ধোত্তর পুনগঠিন কাঁমাঁটর সেক্লেটারী (১৯৪৪-১৯৪৫); 'ভারতে ব্যাগ্কং ও 
ইন্ডাস্টিয়াল ফনান্স', ইপ্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানং__কেন এবং কি উপায়ে, ‘ভারতে কৃষি 
অতীত, বর্তমান ও ভাঁবষাৎ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা। ইহা ভিন্ন বহু গল্প- 
উপন্যাসেরও তান লেখক। 
ড্র নরেন্দ্রনাথ লাহা : বিদ্যোৎসাহশ ও শিল্পপাঁত। ১৮৮৫ খচ্টাব্দে 
কাঁলকাতার স:প্রাসম্ধ লাহা পাঁরবারে জন্ম; শিক্ষালাভ প্রেসডোন্স কলেজ ও 
কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়-_এম্‌-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি; বহন শিল্প ও সাংস্কৃতিক 
প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; বেগ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্‌ কমার্সের সভাপাঁত 
(১৯২৪ ও ১৯১৪১)। বাঁণক সমাজের অন্যতম প্রাতনিধিরূপে দুইবার বিলাতের 
গোলটেবিল বৈঠকে ষোগদান; বহু গবেষণামূলক ইংরাজশ ও বাঙ্গালা! গ্রন্থের রচাঁয়তা ; 
‘ইণ্ডিয়ান 'হিম্টারক্যাল কোয়ার্টাার্ল’' নামক একখানি উচ্চশ্রেণীর পত্রিকার সম্পাদক; 
“আর্থিক উন্নাত' নামক মাসিক ও ‘সুবর্ণ বণিক সমাচার’ পা্রকা তাঁহারই আনুক্‌লো 
পারিচালিত। 
ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগ:প্ত : বিখ্যাত আইনজীবী (এম্‌-এ, ভি-এল্‌) ও 
সাহিত্যিক। ১৮৮২ সালে জন্ম! রিপন কলেজ, সাটি কলেজ ও কাঁলকাতা বিশ্ব- 


বিদ্যালয় আইন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক! ঢাকা আইন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক , 


ও সহাধ্যক্ষ । আইনবিষয়ক কয়েকখানি প্রামাণ্য ও মূলাবান গ্রন্থের রচায়িতা। 'অভয়ের 


এ 


ধবাশস্ট বাপ্যালশী ১১ 


ডর লশহার রঞ্জন রায় : [বাশষ্ট অধ্যাপক, শিশক্ষাব্রতী, সাহাতাক ও 
& এ তিহাসিক। ১৯০৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী জ্বন্ম। মৈমনাসিংহ, শ্রীহট্র. কলকাতা, 
*ইংল্যান্ড ও হল্যাপ্ডে শিক্ষালাভ । এম-এ, ডি-লিট, :ডি-ফিল, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ 
বাত্তধারণ; ব্রিটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন এবং রয়্যাল সোসাইটি অব্‌ আটসের 
ফেলো; লাইব্রেরণীবিদ্যার ডিপ্লোমাপ্রাস্ত। ভারতণয় ইতিহাস ও সংস্কাতি, শিল্পকলা 
ও স্যাহত্য বিষয়ে {বিশেষজ্ঞ ; দেশৌবদেশে বহু দ্রমণ কারয়াছেন ; নানা 
ও সংস্কৃতি প্রাতষ্ঠানে ভারতের প্রাতানাধ হিসাবে বন্তৃতা করিয়াছেন; ১৯৪২-এর 
আন্দোলনে বংসরাধিক কারাবাস কাঁরয়াছেন। বঙ্গীয় গ্রল্থাগার পারষদের সভাপাত; 
ইাণ্ডয়ান অফ্‌ অরিয়েন্টাল আর্ট এবং রয়্যাল এসয়াঁটক সোসাইটির 


সংবস্তা ও সূলেখক। 'রবান্দ্র-সাহত্যের ভূমিকা’, ‘বাষ্গালীর ইাঁতহাস’ প্রভাতি নানা 
* বাংলা ও ইংরাজ গ্রন্থের লেখক। 'বাণ্গাল'ীর ইাঁতহাস’ 'লাখয়া পাশ্চমবাংলা সরকার 
প্রদত্ত প্রথম 'রবান্দ্ুস্মারক পৃরস্কার' লাভ করিয়াছেন (১৯৯%) । 

ডাঃ প্রফল্লচন্ম্র ঘোষ : স্বাধীনতা লাভের পরে পাশচিমবঞ্ের প্রথম মহখামল্তী। 
দেশের কাজে "আত্মনিয়োগ করার সময় হইতে সুদশর্ঘকাল নিষ্ঠার সাঁহত কংগ্রেসের 
সেবা কাঁরয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের বর্তমান নশীতর সাঁহত মতভেদ হওয়ায় ১৯৫০ 
সালে কংগ্রেসের সাঁহত সম্পর্ক ছিন্ন করেন ও কৃষক মজ্জদুরপ্রজ্য দল গঠনে সহযোগিতা 
করেন; বর্তমানে উহার একজন 'বাশন্ট নেতা। কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের এম-এ; 
গপ-এইচ. ডি॥ ১৯২০ সালে রসায়ন শাস্তে ‘ডক্টরেট’ উপাধি লাভ করেন। ১৯১৯ 
সালে প্রোসডোন্স .কলেজে অধ্যাপনার কার্যে যোগদান এবং এক বৎসর পরেই 
কলিকাতা টাকশালে ডেপ্ৃটি-এাসে-মাম্টারের পদ গ্রহণ; মাত্র এক বংসরকাল উক্ত 


চাকার করেন। ১৯২১ সালে দেশম্তৃক্যর আহবানে মোটা বেতনের এই সরকারী 
* চাকুরী ত্যাগ এবং আইন অমানা আন্দোলনে যোগদান। অভয় আশ্রমের অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা । বঃ প্রাঃ রাষ্ট্রীয় সামাতর ভূতপূর্ব সম্পাদক । ১৯৫০ সাল পর্যন্ত 


£নাখিল ভারত কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটর সদস্য ছিলেন! হাঁরজন সেবক সঙ্ঘের 
বাঞ্গলা শাখার ভূতপূর্ব সভাপাঁত। বিগত সাধারণ 'নর্বাচনে পাঁশ্চমবঞ্গ বিধান 
সভার আসনের জন্য প্রাঁতদ্বান্দিতায় পরাঁজত হইয়া [বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। 
সান্যাল : বর্তমান বাঙ্গালার ওঁপন্যাসকদের মধ্যে অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ লেখক। ১৯০৭ সালে জল্ম। অনেকগীল উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহনী ও ছোট 


জ্রাপ্রবোধচন্দ্র সেন : জন্মস্থান কুমিল্লা; বশবভারতীর রবান্দ্র-অধ্যাপক ; 


৯২ বৰ্ষপঞ্জী 


ধবষ্যাত ছন্দাসক ও এীতহাঁসক। বাংলা ছন্দশাস্তে মৌলিক গবেষক হিসাবে 
বিখ্যাত। রবীন্দ্র-সাহত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক ও অধ্যাপক। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় সুবর্ণ পদকপ্রাপ্ত; বর্তমানে দবাবিধ ‘বদ্বাবদ্যালয়ের* 
এম-এ পরাক্ষার পরীক্ষক ॥ রচিত গ্রল্ধাবলীর মধ্যে "ছন্দোগুরু রবান্দ্রনাথ’ বাংলা 
ছল্দশান্তে এবং 'ধর্মীবজয়ী অশোক', অশোক সম্পর্কে মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে 
1বশেষ [বিখ্যাত । সামাঁয়ক পতিকায় তাঁহার 'বাবধ 'বষয়ক মুল্যবান প্রবন্ধ সমৃহ 
িদ্বৎসমাজে সমাদৃত ৷ 

ভ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : আইনজীবী ও 'শক্ষাৱতী--এম-এ, ববি-এল; 
[প-আর-এস; বার-এ্যাট-ল। বাঙ্গলা সরকারের ভূতপূর্ব মন্যী। কলকাতা বিশ্ব- 


ডাঃ প্রমঘলাঘ বন্দ্যোপাধ্যায় : (বিশিষ্ট অর্থনীতাবদ ও শিক্ষান্তরতী। এম-এ; * 
“ডি. এস-সি. (ইকন, গ্দণ্ডন) বার-এাট্‌-ল। ১৮১৭ সালের নভেম্বর মাসে জন্ম। 
৯৯২০-৩৫ সাল পর্যন্ত কলিকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের অর্থনশীতিশাস্তের মিন্টো 
অধ্যাপক । ১৯২৩-৩০ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার সদস্য । ১৯২১ সালে 
অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত বশবাঁবদ্যালয় কংগ্রেসের প্রাতিনিধি। ১৯২৯-৩০ সালে কাঁলকাতা 
[বিশবাবিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব্‌ আর্টসৃ-এর ডীন) ১১৩০ সালে ভারতশয় অর্থনৈতিক 
সম্মেলনের সভাপাঁতি। ভারতীয় বাবস্থাপারিষদে ন্যাশন্যালম্ট পাট'র নেতা ছিলেন। 


এফ্‌-আর-এস। জন্ম ১৮৯৩ খদ্টাব্দের ২৯শে জুন; কাঁলকাতা ও কেমার্জ 
বিশ্বাবদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। ১৯১৫ খষ্টাব্দে কাঁলকাতা প্রোসিডেল্সী কলেজের 
অধ্যাপক ও ১৯৪৫ খনন্টাব্দে উত্ত কলেজের অধাক্ষ নিযৃক্ত। ১৯৩১ খ্‌ঃ হইতে, 
ভারতীয় পাঁরসংখ্যান পাঁরষদের অবৈতনিক সম্পাদক ॥। পাঁথবীর 'বাভ্ন দেশের 
বৈজ্ঞানিক প্রাতষ্ঠান ও গবেষণাগার পাঁরদর্শন (১৯২৬); “সংখ্যা' নামক পাঁতিকার 
সম্পাদক; ন্যাশন্যাল ইনান্টিটিউট অব্‌ সায়েল্স-এর অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা ও ফেলো; 

আযকাডেমন অব্‌ সায়েন্স ও ন্যাশন্যাল আযাকাডেমশী অব্‌ সায়েন্স-এর ফেলো; 
১৯২৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ব শাখা এবং ১৯৪২ সালে 
গণিত ও সংখ্যাতত্ব শাখার সভাপাঁতি; পূণায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল 
সভাপাঁতর আসন অলঙ্কৃত করেন (১৯৫০)। অক্সফোর্ড িশ্বাবদ্যালয়ের ‘ওয়েল 
ডেন' পুরস্কারপ্রাপ্ত ১৯৪৪; ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এসোসিয়েশনের সাধারণ- 
সম্পাদক (১৯৪৫); লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত (১৯৪৫); 

প্রতিষ্ঠানের 


ভারত সরকারের পাঁরসংখ্যান সম্বন্ধে উপদেষ্টা এবং জাতাঁয় আয কমিটির সভাপাঁত। 


ধবম্মিষ্ট বাঞগালশ ১৩ 


শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র : রবাঁন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেম্ঠ কাঁব ও গল্প- 
»লেখক। কাশীতে ১৩১১ সালে ভাদ্র মাসে জন্ম; মির্জ।পুর, ঢাকা এবং কাঁলকাতায় 
শিক্ষালাভ । কল্লোল গোষ্ঠীর অন্যতম লেখকরুপে বলা সাঁহত্যে আবির্ভাব; 
ই'হার রচিত ছোট গল্প এক সময় বাংলা সাহত্যে আনিয়াছিল। রাঁচত 
গ্রদ্থগীলর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : “প্রথমা” 'সম্রাট’, ‘ফেরারী ফৌজ' কোঁবতা), 
'বেনামশী বন্দর', ‘পুতুল ও প্রাতমা” গেল্পসংগ্রহ), “কুয়াসা', 'ভাবীকাল' (উপন্যাস) 
প্রভাঁত। বর্তমানে বাংলা চলাচ্চত্রাশক্পের পাঁরচালক-রূপে খ্যাত; রাস্টপ্রতষ্ঠানের 
শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কাত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগগতার জন্য ভারত সরকারের 
উদ্যোগে গাঁঠিত জাতীয় কাঁমশনের অন্যতম সদস্য । 


(২০-২৬); 'কাঁলকাতা উইকাঁল নোটস’ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক; কাঁলকাতা 
হাইকোর্টের এযাডভোকেট ('২৬-'৪৫); শবচার্পাত (86); বাংলার ইলকামট্যাক্স 
সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত সরকারের আইন উপদেষ্টা (80-86); ইন্‌কামট্যাক্স 
কমিশনের সদস্য ('8৯)। 

‘বনফুল’ (ডাঃ বলাইচাঁদ মৃখোপাধ্যায়) : বিখ্যাত সাহাঁত্যক। প্যার্ণয়া 
জেলার মাঁণহারশ গ্রামে ১৯০০ সনে জন্ম। ইনি দীর্ঘকাল ভাগলপুর শহরে 
গচাকৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। বহু কাবতা, উপন্যাস, নাটক ও ছোট গল্প 
ইত্যাদি রচনা কাঁরয়া ইনি বাংলা স্যাহত্যকে সমৃদ্ধ কাঁরয়াছেন। 'বৈতরণশ-তাীরে', 
‘দ্বৈরথ’, 'বনফুলের ছোট গল্প’, ‘সে ও আঁম', “সস্তার্ষ', 'শ্রীমধ্বস্‌দন', ‘জগাম’, 
“ 'মগয়া' প্রভাতি ইহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা । 

ঘোষ : শ্রীঅরাবন্দের ভ্রাতা। বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা। 
ইংল্যাশ্ডের অন্তর্গত ক্রয়ডনে (সারে) ১৮৮০ সালের &ই জানুয়ারী জল্ম। পৈতিক 
বাসস্থান হ্গলী জ্রেলার কোম্বগর গ্রাম। 'বিলাতে ও কাঁলকাতায় শিক্ষালাভ। 
অধ্বনালুস্ত সাপ্ত্যাহক ‘যুগান্তরের' প্রাতষ্ঠাতা এবং শবজলণ'র প্রাতজ্ঠাতা-সম্পাদক ॥ 
দেশবন্ধু প্রাতাণ্ঠত 'নারায়ণে'র সহ-সম্পাদক । ইংরাজণ সাপ্তাহক "ডন অব্‌ ইাণ্ডয়না'র 
এবং 'সন্ধ্যার নেব কলেবর) প্রাতষ্ঠাতা সম্পাদক ॥ উপরোক্ত পান্রকাগৃঁলর একখানিও 
বর্তমানে চলাঁত অবস্থায় নাই। বর্তমানে 'দৌনক বসৃমতী'র সম্পাদক । 

স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় : জন্ম ১২ই জানুয়ারী, ১৮৯৪। চকদশীঘর 
* (বর্ধমান) জমদার। কাঁলকাতা 'বিশ্বাঁবদ্যালয়ের এম. এ; বি. এল। দশর্ঘকাল 
বাঞালায় মাল্তত্ব করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শেষ সভাপাত। ১৯১৮ সালে 
যুদ্ধে যোগদান করিয়া অনারারী সেকেন্ড লেফ্টেনেস্টের পদলাভ। ১৯৩৯ সালে 


১৪ বহ্পিজী 


‘সার’ উপাধি লাভ। কাঁলকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব কাউন্সিলর। কিকাতা 
ইমপ্রভমেন্ট ট্রান্টের ষ্রান্ট। কলিকাতার শোরফ (১১৫২)। ‘ 
বর্তমান 


ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় : পাশ্চমবঞ্গের মৃখ্যমল্তী। ভারতের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ চিকৎংসক। জন্ম ১লা জুলাই ১৮৮২ খ্‌ঃ। আদ পোতিক নিবাস খুলনায় 
সাতক্ষীরা মহকুমার শ্রীপুর গ্রামে। কাঁলকাতা ও শিক্ষালাভ__এম. ভি 


কাঁলকাত কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কাঁমাটর ভূতপুর্ব 
সদস্য এবং সেই সময়ে ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একবার কারাবাস । 
১৯৪৭ সালে জাতীয় গভর্ণমেন্ট কর্তৃক যুস্তপ্রদেশের গভর্ণরের পদে নিযুক্ত; গভর্ণর- 
পদ প্রত্যাথ্যান। যাদবপুর ফক্ষত্রা হাসপাতাল, জাতীয় শিক্ষা পারদ, চিত্তরঞ্জন 
সেবাসদন, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ প্রভাত বহু জনাহতকর প্রতিষ্ঠানের সাহত ! 
ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। ১৯৪৭ সালে ঘোষ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ কাঁরলে পাঁশ্চম- 
বঞ্গের মান্যসভা গঠননিকরেন। 

১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থী প্রার্থীর সহিত সরাসাঁর প্রাতদ্বান্দ্বিতায় 
বহ্বাজার কেন্দ্রে জয়ী হইয়া পাঁশ্চমবঙ্গ [বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন 
5৮8০ 

শ্রী বি, মুখার্জি: জন্ম ১৯০৩ সাল! ১৯২৭-এ স্কুল অব্‌ গ্রীপকাল 
মোঁডাঁসনে কর্ণেল আর, এন, চোপরার অধীনে ভারতাঁয় ভেষজের গবেষণায় নিযুত ; 


করেন; ১৯৩৭-এ বায়োকেমিকেল শ্টাণডার্ডাইজেশন ল্যাবরেটরতে 'ডরেক্টর হন। 
নব-প্রাতষ্ঠিত সেনগ্রাল ভ্রাগৃস্‌ লযাবরেটরীর ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত! “ 

শ্রীবনয়রস্কন সেন : জন্ম ১লা জানুয়ারী ১৮৯৮; শিক্ষালাভ কালকাতা ও 
অক্সফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয়ে_আই-সি-এস, ি-আই-ই ; মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 
১৯৩৭-৪০; বাংলা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব সেক্রেটারী ১৯৪০-৪২; অসামারিক অধিবাসী 
স্ানান্তরকরণের ডিরেক্টর ১৯৪২-৪৩; রিলিফ কমিশনার ১৯৪২-৪৩; ভারত 
গভর্ণমেণ্টের খাদ্য দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল ১৯৪৩-৪৫; ভারত সরকারের খাদ্য 
দপ্তরের সেক্রেটারী ১৯৪৫-৪৭; যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় দূতাবাসের প্রধান উপদেষ্টা 
১৯৪৭; ভারত গভর্ণমেস্টের কৃষিদপ্তরের সেক্রেটারী ১৯৪৮; ইটালীতে ভারতের 
রাষ্ট্রদূত (১৯৫০); মাঁ্কন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত (১৯৫১)। বর্তমানে 
পুনরায় ইটালীতে ভারতের রাষ্ট্রদূত । 

শ্রীববেকানন্দ মুখোপাধ্যায় : খ্যাতনামা সাংবাদিক ও কাঁব। ১৯০৪ সালে ১ 
জন্ম৷ দৈনিক ্যৃগান্তর' পরিকার সম্পাদক । ভারতসয় সংবাদপর্রসেবী সঙ্ঘের 
সভাপাঁত ১৯৫০-৫১। ইনি বাংলার সার্থক সামারক সাহত্য রচনার প্রবর্তক। 


বিশিষ্ট বাৎগালশী ১৫ 


‘জাপান’ যুদ্ধের ডায়েরী’ ও 'রুশ-জার্মাণ সংগ্রাম’ নামক তাঁহার রাঁচত “বিরাট প্রন্থদ্বয় 
বহুজন প্রশংাঁসত। কাব্যসাহত্যেও ই'হার “শতাব্দীর সঙ্গীত", “বিপ্লবী নায়কা’ 
ও 'জীবন মৃত্যু উল্লেখযোগা। 

স্যার বীরেন্দ্রনাথ মৃখোপাধ্যায় : শিল্পপতি; ১৮৯১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
জন্ম। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পূত্র। এম-এ ক্যোন্টাব); এম-আই-ই 
ইন্ডিয়া)॥ মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোং ও মেসার্স বার্ণ এণ্ড কোং-এর অন্যতম প্রধান 
অংশীদার । স্টীল কর্পোরেশন অব্‌ বেঙ্গল িঃ'র চেয়ারম্যান ॥ 
ব্যাক অব্‌ ইাণ্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেণ্ট। কলকাতার ভূতপতর্ব শেরিফ (১৯৪১) । 


দার ইলি ভয়তে হা একখান দায়ক পর সা দলা, বরে ৰলে 

ত্ৰৈসাসক কাঁবতা-পত্র 'কাঁবতার' সম্পাদক । '1{রপণ কলেজের: প্রাক্তন অধ্যাপক । 

‘বন্দীর বন্দনা’, ‘অসু্ষম্পশ্যা', ‘সাড়া', ‘হঠাৎ আলোর ধীলকান', 'সমনুদ্রতীর', 
“একদা তুমি পরিয়ে" প্রভাত ইহার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। 

রায় : শক্তিমান সংগঠক ও সেবারতী। ১৮৭৮ সালে জন্ম। 

ধ্যাত ‘প্রবর্তক সংগ্ৰ' ও তদন্তভূ্ত প্রাতদ্ঠানসমূহের স্থাপপায়তা। প্রথম যৌবনে 

বাঙ্গালার বৈস্লাবক দলের সাঁহত য্যস্ত ছিলেন। ১৯১০ সালে শ্রীঅরাবিন্দের সঙ্গে 


ধর্মীবষয়ক বহন গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছেন। কিছুকাল 'প্রবর্তক' মাসিক পাত্রকার 
সম্পাদক ছিলেন। 
৯. শ্রীমনোজ বস; : আধ্নক বাংলা সাহত্যের অন্যতম লব্ধপ্রাতন্ঠ কথাশিল্পী । 
১৯০১ বোং ১০০৬) ১৬৯৮৫ বাগেরহাট ও 
কাঁলকাতায় শিক্ষালাভ ; দক্ষিণ কলিকাতায় সাউথ সুবার্বন স্কুলের পূর্বতন শিক্ষক; 
স্বগাঁয় গুরুসদয় দত্ত পাঁরচালিত 'ব্রতচারী আন্দোলনের মুখপত্রের পূর্বতন 
সম্পাদক; বর্তমানে একমাত্র সাঁহত্য-রচনায় ও পৃস্তক-প্রকাশে আত্মানয়োগ 
কারয়াছেন; ইহার রাঁচত প্রায় ২০ খানি গ্রন্থের মধ্যে “সলাবন', “বপর্ষয়', 'নূতন 
প্রভাত’ (নাটক) ও “নরবাঁধ', 'দেবীকিশোরণী', 'বনমর্মর', “পৃথিবী কাদের’, ‘সৈনিক’, 
'ভাঁলনাই' ‘দুঃখানশার শেষে', 'নবীন যাতা” “খদ্যোত প্রভাত গল্প ও উপন্যাস গ্রল্থ 
উল্লেখযোগ্য ॥ 

শ্রীমাশিক বন্দ্যোপাধ্যায় : বর্তমান বাঞ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওপন্যাঁসক। 


“অতসী মাম”, এদবারাত্রর কাব্য “শ্রেষ্ঠ গল্প’ প্রভাত উদ্লেখষোগ্য। 


৯৬ বৰ্ষপঞ্জী 


শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় : আন্তজাতিক খ্যাঁতসম্পন্ন রাজনশীতাঁবদ ও মাক-সাীয় 
দর্শনে সুপাঁণ্ডত। রাজনৈতিক বিষয়ে বহু মৌলিক গ্রন্থের প্রণেতা ৷ আসল 4 
নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । বাঙ্গলার {বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান (১৯০৩) এবং 
কয়েকটি ডাকাতি মামলার সাঁহত জাঁড়ত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৫ সালে 
ছদ্মবেশে বিভিন্ন প্রা্দেশে সফর এবং আমোরিকায় পলায়ন। মোক্সিকোতে পাঁথবশর 
প্রথম. কমাুনিষ্ট পার্ট প্রাতষ্ঠা করেন (১৯১৭) এবং মোলক্সিকোর 'বস্লব পাঁরচালনা 
কাঁরয়া উহাকে সাফল্যমাণ্ডত করেন। লেনিনের আমন্ত্রণে মস্কো গমন ১৯১৯; 
লোনিন ও সট্‌স্কির সহযোগী হিসাবে ৮ বৎসর ধাঁরয়া কম্যানিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যাল 
সভাপাঁতিম্ডলীর সদসা। মস্কোতে ইন্টার্ণ ইউনিভাঁসশট প্রতিষ্ঠা এবং উহার 
ভারতীয় শাখার প্রধান নিযৃস্ত (১১২৭)। কম্যানিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের ভারপ্রাপ্ত 
নায়ক হিসাবে এশিয়ার দেশসমূহে সাম্যবাদ প্রচারে 'নযুস্তা ১৯২৭ সাল হইতে 
চশনে দূত হিসাবে অবস্থান। ?নাঁখল বিশ্ব কমিস্টার্ণ কংগ্রেসের ষষ্ঠ আঁধবেশনে “ 
উপাঁনবোশক নীতির ৭বরোধিতা করায় কমিন্টার্ণ ও রাশিয়া হইতে বাহচ্কৃত এবং 
জার্মাণ' ও ফ্রান্সে গমন। গোপনে ভারতে আগমন (১৯৩০) ও ধৃত হইয়া ৬ বৎসর 
কারাদণ্ড ভোগ । কারাম্যান্তর পর কংগ্রেসে যোগদান, মতানৈক্য বশতঃ কংগ্রেস ত্যাগ 
(১১৪০) র্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান 
ফেডারেশন অব্‌ লেবার-এর জেনারেল সেক্রেটারী । 

ভাঃ মেঘনাদ সাহা: বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানক-_ডি-এস-স, এফ-আর-এস ॥ 
১৮৯৩ সালে জল্ম। ১৯১৩ সালে বি-এস-ি ফোম্ট'ক্লাস সেকেপ্ড)। ১৯১৯ 
সালে পি-আর-এস ও ি-এস-স। লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব্‌ সায়েল্সে 
এবং বালনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা। কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে 
অধ্যাপনা, ১৯২১-২৩ সাল পর্যন্ত পদার্থ (বিদ্যায় খয়রা অধ্যাপক; এলাহাবাদ বি*ব-৪ 
বিদ্যালয়ে ১৯২৩ সালে পদার্থীবদ্যার প্রধান অধ্যাপক । রয়্যাল সোসাইটির ফেলো। 
১৯৩৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপাঁত। জার্মাণ একাডেমী অব্‌ 


অব্‌ সায়ে 
প্রতিষ্ঠাতা । বর্তমানে কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থীবদ্যার পাঁলিত-অধ্যাপক। 
১৯৫১ সালের সাধারণ নির্বাচনে উত্তর পশ্চিম কলিকাতা কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস 
প্রার্থা শ্রীপ্রভূদয়াল হিম্মতীসঞ্কাকে বহু ভোটাধিক্যে পরাজিত কাঁরয়া লোকসভার 
সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। 
+” শ্রীতপন্দ্রনাথ সেনগ;স্ত : রবীন্দোত্তর যুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শান্তশালী কবি; $ 
বন্তৃতান্তিক বলিষ্ঠ রচনাশৈলগ ও দুঃখবাদী দাষ্টিভ্গীর জন্য হীন প্রাসিদ্ধ। জন্ম * 
১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার হারপুুর গ্রামে; রি রহ বর্তমানে 


ৰশিষ্ট বঞ্গোলস নি 


বহরমপুরে অবসর-জশবন যাপন কারিতেছেন; ই'হার প্রকাঁশত কাব্যগ্রল্থগহলির মধ্যে. 
* 'মরীচিকা', মরুশিখা' ও ‘কাব্য পারামিতি' প্রাসদ্ধ। 
স্যার যদনাথ সরকার : বিখ্যাত এ্রীতহাসিক ও শিশক্ষাব্রতী। ১৮৭০ সালে 
জদ্ন। কাঁলকাতায় 'শক্ষালাভ। প-আর-এস; ডি-লিট ; ?স-আই-ই; আই-ই-এস 
(অবসরপ্রাপ্ত) এবং অনারারী এম-আর-এ-এস (ইংলন্ড)। প্রথমে কাঁলকাতা 
প্রোনডেন্সী কলেজে অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন আরম্ভ। পরে পাটনা কলেজ ও 
{বিশ্ববিদ্যালয়ে 


কৃতিত্ব অজন । ১৯২৬-২৮ সাল পর্যন্ত কাঁলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার । 
ইংরাজী ভাষায় রচিত ই'হার “আওরঙ্গজেবের ইাঁতহাস’, অন্ঘল শাসন ব্যবস্থা', 
* নুঘল সামাজোর পতন, শশবাজ' প্রভৃতি এতিহাসিক গ্রল্থসমৃহ অত্যন্ত মূল্যবান । 
বঙ্গীয় সাহিতা পাঁরষদের ভূতপর্ব সভার্পাত এবং উহার স্পেস ঘাঁনষ্ঠভাবে জাঁড়ত । 

শ্রীরথশন্দ্নাথ ঠাকুর : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সন্তান ও জ্যেষ্ঠ পুত; 
িশ্বভারতণীর বর্তমান উপাচার্য; জন্ম ১২৯৫ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ ছংরেজশ 
১৮৮৮ সালের ২৭শে নভেম্বর); িক্ষালাভ- শ্যান্তিনকেতন ও আমেরিকা; ১৯০৬ 
সালে আমোরকা যান ও ইলিনয়া বিদ্বাবদ্যালয়ে ও বৎসরকাল অধায়ন কাঁরয়া বব, এস 
(8৭০170107০6 Science) ডিগ্রশলাভ করেন; আমোরকা হইতে 'ফারবার পথে 
ইউরোপ ভ্রমণ করেন; ইনি বিধবা বিবাহ কাঁরয়াছেন-_পত্রীর নাম শ্রীমতা প্রাতমা 
দেব, ই'হারা নিঃসল্তান; ইনি কয়েকথান গ্রন্থের রচাঁয়তা ও চিন্রাশজ্পী 1 

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : খ্যাতনামা এ্রীতহাসক ও বিশিষ্ট 'শিক্ষান্ততশী। 
%১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জল্ম। কাঁলকাতা 'িশ্বাবদ্যালয়ের এম-এ, 'প-আর- 
এস, পি-এইচ-ড । ১৯১৪-২১ সাল পর্যন্ত কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ইীতহাসের 
অধ্যাপক। ১৯২১-৩৬ পর্যন্ত ঢাকা বশ্বাবিদ্যালয়ের ইাঁতহাসের অধ্যাপক । 
১৯৩৭-৪২ সাল পর্যন্ত ঢাকা [বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। অতঃপর বারাণসণ 
কলেজের অধ্যক্ষ । ইংরাজশী ও বাংলা ভাষায় ইনি অনেকগুলি প্রামাণ্য ইতহাস-গ্রল্থ 
রচনা কারয়াছেন। 

শ্রীরাজশেখর বস; : লব্প্রাতম্ত সাহিত্যিক । সাহত্য-ক্ষেত্রে ‘পরশুরাম’ নামে 
সপারচিত। ১৮৮০ সালে জঙ্ম। কলকাতা (বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বি-এল। 
১৯০৩ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক সে যোগদান করেন 
এবং কর্মদক্ষতার গুণে শেষে ইহার ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। ১৯৩৫ সালে 

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁরিভাষা কাঁমিটির সভাপাঁতি। তাঁহার প্রণণত হাস্যরসাত্মক 

রচনা সংগ্রহ ‘গম্ডালকা’, 'কজ্জলণ”, হনুমানের স্বপ্ন, 'লঘগর,, প্রভাতি উল্লেখযোগ্য; 
বাংলা আঁভধান “চলান্তিকা” বঞ্গভাষায় তাঁহার অমূল্য দান। 

খ 


১৮ বর্ষপঙ্জণ 


ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় : বিখ্যাত অর্থনশীতাবদৃ। ১৮৯০ সালে জল্ম। 

এম-এ, রন dd লক্ষেবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজ-নশীতি বিভাগের 4 

অধ্যাপক । কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। ১৯০৫ সালের স্বদেশ 

আন্দোলনের সময় বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ও তখন বহু গঠন- 

মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পাটনা, নাগপুর, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভাত বিদ্ব- 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ 


বন্তুতা করেন। ইউরোপ ও আমোরকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষভাবে আহত 
হইয়া বন্তুতা দেন (১৯৩৭)। বহু অর্থনোতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । বহু 
মূল্যবান গ্রন্থের রচাঁয়তা। 

ডাঃ রাধাকুম্দ মুখোপাধ্যায় : বিশিষ্ট এীতহাঁসক ও জাতীয়তাবাদ নেতা। 
১৮৮৪ সালে জন্ম । এম-এ, ি-আর-এস, ি-এইচ-ি, ইতিহাস-শিরোমাণি বেরোদা) ২ 
লক্ষেবী বিশ্ববিদ্যালগ্ের ইতিহাস বিভাগেত্র অধ্যক্ষ । বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
ভূতপূর্ব সদসা ও কংগ্রেসী দলের প্রাক্তন নেতা। ১৯৩৮-৪০ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় 
ভাঁম-রাজস্ব কমিশনের সদস্য। ইতিহাস ও ভারতীয় সংস্কাতি সম্বন্ধে ই'হার রচিত 
অনেকগুলি মূল্যবান গ্রল্থ রাহয়াছে। 

ডাঃ রাধাবলোদ পাল : আন্তর্জাতিক খ্যাঁতসম্পন্ব বিচারক ও বাবহারজণীবশী। 
নদীয়া জেলার সাঁলমপ্‌র গ্রামে জন্ম (জানুয়ারী, ১৮৯৬ খৃঃ)। প্রথম জীবনে 
মর়মনাঁসংহে আনন্দমোহন কলেজের গাঁণতের অধ্যাপক (১৯১১-২০): এম-এল 
(১৯২০) ও ডি-এল (১৯২৪) ডিগ্রী লাভ; কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ঠাকুর-ল- 
অধ্যাপক (১৯২৫, ১৯৩০ ও ১৯৩৮); হেগে তুলনামূলক আইনের আন্তর্জাতিক 
কংগ্রেসে যৃগ্ম-সভাপাঁত নির্বাচিত (১৯৩৭); কাঁলকাতা হাইকোর্টের বিচারক 
(১৯৪১-৪৩); কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ভাইস'চ্যান্দেলার (১৯৪৪- ৪৬); টোকিও 
স্থিত দুর প্রাচোর আন্তর্জাতিক সামারক আদালতের অন্যতম বিচারক (১৯৪৮); 
অভিযুক্ত জাপ সমরনারকদের 'বিচারে স্বতম্ত রায় দান করিয়া খ্যাতি লাভ; কয়েকথানি 
আইন-গ্রন্থ প্রণেতা । 

পণ্ডিত লক্ষত্রশকান্ত মৈত্ত : লোক-সভার কংগ্রেসী সদস্য; বিশিষ্ট আইন- 
জশবশী। কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের এম-এ, ঠব-এল! সংস্কৃত সাহত্যে বিশেষ 
পশ্ডিত। ১৯৩৪-৩৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাবস্থা পাঁরষদের সদস্য ও পাঁরষদের 
জাতীয় দলের সদস্য। ১৯৩৫-৪০ সাল পর্যন্ত দিল্লী িশ্বাবদ্যালয় কোর্টের 
নির্বাচিত সদস্য। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরামর্শ দাতা বোর্ডের সদসা। শান্তিপুর 
শমডীনাঁসপ্যালাটর ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ৷ 

শ্রীমতশ লাবপাপ্রভা দত্ত : বছ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সামাতর ভুতপূক 
সভানেত্রী । ১৮৯০ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে জল্ম। স্বগর্শয় হেমচন্ 
রায়ের কন্যা ও যশোহরের উকশল বতাশন্দ্নাথ দত্তের পত্রী। মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে 


বিশিষ্ট বাঙ্গলশ ১৯ 


দবধবা। গোঁড়া বৈষ্ণব। দীর্ঘকাল ধাঁরয়া জ্ঞাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
এবং কয়েকবার কারাবরণ। ১৯৪০-৪৩ সাল পর্যন্ত বষ্গীয় প্রাদৌশক কংগ্রেসের 
সম্মান লাভ করেন। 

শ্রীশচশন সেনশ্;স্ত : বঙ্গরহ্গমণ্ত ও বাংলা সাহত্যের 'বাশিষ্ট নাট্যকার । 
১২৯৯ সালে খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে জন্ম; শিক্ষালাভ রংপুরে; ৯৯০৫ সালে 
ছান্রদের স্বদেশণ সভায় যোগদান 'নাঁষম্ধ কাঁরয়া যে সরকারী আদেশ প্রচারিত হয় 
তাহার প্রাতবাদে স্কুল ত্যাগ করেন; পরে জ্ঞাতায় বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরণক্ষায় 
উত্তশর্ণ হইয়া জাতীয় কলেজে যোগ দেন এবং বি-এ ষ্ট্যাণ্ডার্ড অবাধ পড়েন; জাতীয় 
কলেজের অধাপক ও "হতবাদণী' পীশ্রকার সম্পাদক; পণ্ডিত সখারাম গণেশ 
দেউস্করের নিকট সাংবাদিকতা শিক্ষা করেন; পরবর্তীকালে পাঁণ্ডিচেরী হইতে 
শ্রীঅরাবিন্দ কর্তৃক পাঁরচালত শবজ্লশ” পতিকার সম্পাদকতা করেন; পরে নেতাজী 
সনভাষচন্দ্রের আহবানে "আত্মশান্তর' সম্পাদক হন; হান দৈনিক 'কৃষক' ও 'ভারতের'ও 
প্রধান সহযোগী সম্পাদক ছিলেন; ই'হার প্রথম নাটারচনা একখান সামাজিক নাটক-- 
'রস্তকমল'; পরবর্তী কালে হীন প্রায় ৩০ খানি সামাজিক ও এীতহাঁসক নাটক রচনা 
করিয়াছেন: জনাপ্রয় নাটকগুলির মধ্যে 'গোঁরক পতাকা’, শসরাজশ্দৌলা”, *স্বামী-স্ত, 
'তাঁটনশর বিচার' এবং ‘সংগ্রাম ও শান্ত’ প্রধান । 

শ্রীশম্ডুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : কাঁলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপাঁত ও 
কলিকাতা ীবশ্বাবদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার; বীরভূম জেলার অধিবাসী, পালামৌ 
জেলা হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিন্দূলাল বন্দ্যেপাধ্যায়ের পর? অত্যন্ত 
মেধাবী ছাত্র ছিলেন; ১৯১৩ সালে বিশুদ্ধ গণিতশাস্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম 
শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন; প্রথমে স্কটিশ চার্চ কলেজ ও পরে রিপণ কলেজে অগকশাস্তের 
অধ্যাপক ছিলেন; রিপণ ল কলেজে আইন অধ্যাপকর্‌ূপেও কাজ কাঁরয়াছলেন ; 
১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে কাঁলকাতা হাইকোর্টে ব্যাঁরছ্টাররূপে যোগ দেন এবং 
শীঘ্রই প্রচুর খ্যাত অর্জন করেন; ১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা হাইকোর্টের 
শবচারপাঁত নিযুস্ত হন। 

শ্রীশাশিরকুমার ভাদনড়শ : আধুনিক বাংলা রঙ্গমণ্চের শ্রেষ্ঠ নট, নাট্যাশক্ষক 
ও প্রয়োগ শিল্পী; জন্ম ১৮৮৯ সালের ১লা অক্টোবর; শিক্ষালাভ জেনারেল 
আসেম্বলশ ও প্রোসডেন্সী কলেজ; ইংরেজ সাহিত্যে সসম্মানে এম-এ পাশ করার 
পর মেদ্রোপাঁলটান কলেজে (অধুনা বিদাসাগর কলেজ) অধ্যাপকতা করিতেন; ১৯২০ 
সালের ডিসেম্বর মাসে ম্যডান িরেটারে নট হিসাবে যোগদান করেন ও প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই বাংলার রঞ্গজ্জগতে অভিনয়ে যুগান্তর আনেন; ১৯২৪ সালে স্বাধীনভাবে 
নিজস্ব থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন ও সীতা" প্রযোক্জনা কাঁরয়া নাট্যাম্োদগণকে চমৎকৃত 
করেন; ১৯৩০ সালে 'সশতা' নাউকাভিনয়ের জন্য সদলে আমেরিকা ভ্রমণ করেন। 
১৯৪৯ সাল হইতে ইন নিজস্ব থিয়েটার শ্রীরগ্গমে নিয়ামত নাট্যাঁভনয় কাঁরতেছেন। 


চর 


২০ ৰঘপস্জ 

শ্রীশৈলজানন্দ দখোপাধ্যায় : বাংলা সাহত্যে অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ লেখক । ১৯০১ 
সালে জল্ম। সাঁওতাল ও কয়লাকুঠির মজুরদের কথা 'লায়া প্রথমে সংপাঁরাচিত 
হন। আধানিক বাংলা সাহিত্যে ইনি সর্বাধিক গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইদানীং 
সিনেমা জগতে স্প্রাতিষ্ঠিত। ই'হার রচনাবলীর মধ্যে 'আভশাপ”, “হোমানল', 


ইনি উক্ত পদ ত্যাগ করেন। বাগ্গালার বিশিষ্ট জননায়ক ও সৃপাঁরাচত শিক্ষারতী ৷ 
জন্ম ১৯০১ সালে; স্বগর্য় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র । কাঁলকাতা 
ও ইংলান্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত_এম-এ, বি-এল, বার-এাট্‌-ল, ডি-লিট ও এল-এল-ডি। 
কলকাতা [বিশ্বাবদ্যালয়ের ফেলো। কাঁলিকাতা 'বিশবাঁবদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ও 
পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউান্সন্তু অব্‌ আর্টসের সতাপাঁত (১৯৩৪-৩৮); আবিভন্ত বঙ্গের 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯২৯-৩৭) এবং বঙ্গীয় বাবস্থা পাঁরষদের সদসা (১৯৩৭- 
86৫); মৌলবশী ফজলনল হকের মান্তিসভায় অর্থসচিব (১৯৪১-৪২); ১৯৪২ এর 
আগষ্ট আন্দোলনের সময় সরকারণ দমননশীতির প্রাতবাদে পদত্যাগ; রয়াল এশিয়াটিক 
সোসাইটির বাংলা শাখার সভাপতি (১৯৪৩-৪৫); মহাবোধি সোসাইটির সভাপাঁত। 
একাধিক ইংরাজী ও বাংলা গ্রল্ধের রচায়তা; হিন্দ মহাসভা আন্দোলনের সঙ্গে 
দীর্ঘাদন সংশ্লিষ্ট এবং একাধিকবার 'িখিলভারত হিন্দমহাসভা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত; মতাঁবরোধের ফলে হহিন্দমহাসভার ওয়াকিং 
কমিটি হইতে পদত্যাগ (১৯৪৮) ৷ ১১৫১ সালে ‘জন সংঘ’ নামক নূতন রাজনোতিক 
দল গঠন করিয়া সর্ব ভারতীয় ভাত্ততে বিগত সাধারণ নির্বাচনদ্বন্ঘে অবতীর্ণ হন। 
নিজে দঃ পৃঃ কাঁলকাতা কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস প্রার্থকে পরাজিত কাঁরয়া লোক সভার 
সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। 

শ্রীসজনীকান্ত দাস : বিশিষ্ট কাব, সমালোচক ও "শনিবারের চিঠি” নামক 
সাহতা পত্রের সম্পাদক ৷ জন্ম বীরভূম জিলায় ১৯০০ থঙ্টাব্দে; “প্রবাসী' পাত্রিকার 
সহ-সম্পাদক ও “বঙ্গাশ্রী” পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন; ব্যঙ্গ রচনায় সুনাম আছে; রাচিত 
গ্রন্থগুলির, মধ্যে 'রাজহংস' ও ‘পণচশে বৈশাখ' উল্লেখযোগ্য; অন্যান্য উল্লেখযোগা 
গদারচনা ‘অজয়’ (উপন্যাস), 'মৃত্যুদূত” ও 'রাজমোহনের স্ত্রী’ (অনুবাদ), ‘আকাশ 
বাসর' (ছোট গল্প) প্রভৃতি; বাংলা সাহিতোর বহু ক্লাসিক গ্রন্থ ইহার সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগৃপ্ত : বাঞ্গলার নৈম্ঠিক গাম্ধশবাদণ শ্রদ্ধের জন্সেবক। 
১৮৮৯ সালে জন্ম। বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রাক্তন সুপারিশ্টেন্ডেন্ট। চাকুরি ত্যাগ 
করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ও কারাবারণ। বাঞ্গলায় খাঁদ আন্দোলন 
পরিচালন ও খাঁদ-প্রাতষ্ঠান স্থাপন। বন্যার্ত ভ্রাণে অসীম ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার। 


বিশিষ্ট বাচ্গালশ ২১ 


গান্ধীজশীর আদর্শ-প্রচারে অধুনালুৃপ্ত বিখ্যাত সাস্তাঁহক 'রাষ্ট্রবাণণ' সম্পাদনা ॥ 
১৯৩০ সালে বাঙ্গলায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালন ও কারাবরণ। হািজন 
আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা । দাঙ্গাদৃর্গত নোয়াখাঁলিতে সেবাত্ততী ছিলেন । 
বহু কুটির শিল্পের প্রীতষ্ঠা ও পুনরহজ্জীবন করেন। “ 
“গণতাভাবা, প্রভাত অনেক বই বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইংরাজী, 
বাংলা ও হিন্দীতে প্রায় ৩০ খানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা কাঁরয়াছেন। 

£ কাঁলকাতা 'বন্বাঁবদ্যালয়ের এম্‌-এস-সি (১৯১৯৬); 


শ্রীসত্যেন্দনাথ মজ?মদার : ১৮৯৩ সালে জল্ম। ১৯০৭ সালে রাজনোৌতক 
কারণে স্কুল হইতে বাহিচ্কৃত। ১৯১২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবার্তত সেবাধর্মের 
মধ্য দিয়া বাঙলার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান। ১৯২২ সাল হইতে ১৯৪০ 


'সতাষুগ' পাত্রকার ভূতপূর্ব সম্পাদক। ভারতীয় সংবাদপন্রসেবী সথ্ঘের ভূতপূর্ব 


শ্রীসম্তোষকুমার বস? : বিশিষ্ট আইনজীবী । কালিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
এম-এ; বি-এল। ১৮৮৯ সালে জ্রল্ম। নাগপ্রে কিছুকাল অধ্যাপনা কারবার 
পর ১৯১৩ সালে কাঁলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। দেশবস্ধুর 
সময়ে ইনি স্বরাজ্্যদলের একজন উদ্যোগশী সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় বাবস্থা পাঁরষদের 
ভুতপুর্ব সদসা। কাঁলকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব কাউীন্দিলর, ডেপুটি মেয়র 
(১৯৩০) এবং মেয়র (১৯৩৩) ৷ কিছুকাল অখণ্ড বাঙলার মল্তশী ছিলেন? ঢাকায় 
ভৃতপুর্ব ডেপুটি হাই-কাঁমশনার ৷ 
চট্টোপাধ্যায় : রবীন্দরোত্তর বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কাঁব। 
জন্ম ১৮৯৮ সালে নদীয়া জেলার লোকনাথপুর গ্রামে; চুয়াডাঞ্গা, মাজাঁদয়া, কটক, 
বহরমপুর ও কাঁলকাতায় শিক্ষালাভ; কাঁলকাতা 'বিম্বাবিদ্যালয়ে এমৃ-এ পড়ার সময় 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন (১৯২১)। রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য ?তনবার 
গ্রেপ্তার হন; প্রথম কাব্য গ্রন্থ ‘পল্লাব্যথা'; দ্বিতীয় কাবাগ্রল্থ 'রস্তরেখা' ১৯২২ সালে 


২২ বৰ্ষপঞ্জী 


বাজেয়াপ্ত হয়; অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধো উল্লেখযোগ্য মধমালতী', ‘আঁহত্যাগ্ন' 
‘মডার্ণ’ কাঁবতা', 'মনোমুকুর” 'অনুরাধা' ও 'অতসী'; স্বদেশণী সম্গীত 'সণ্চয়ন ‘বন্দনা, 4 
ইহার সম্পাদিত; গদ্য গ্রন্থের মধো উল্লেখযোগ্য ‘মহারাজা মনান্দুচন্দ, 'সভাষচন্দ্র ও 
'নেতাজশ সুভাষচন্দ্র’; ছোটদের জন্য লিখিত 'বোটে বরোধ্বর', ও 'নিদ্রাজ্র রাজকন্যা” 
প্রসিদ্ধ; ইনি সাপ্তাহক -বিজল', পাক্ষিক “স্বায়ন্তশাসন', মাসিক ‘উপাসনা' ও 
‘অভ্যুদয়ে'র সম্পাদক ছিলেন; দীর্ঘকাল ইনি 'হন্দস্থান কো-অপারোটভ্‌ ইন্সিওরেন্স 
সোসাইটি লিঃ-এর প্রচার-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত আছেন; ইংরেজী ভাবায় লিখিত 
‘লাইফ ইন্সারেন্স, এডভা্টাইজিং আণ্ড্‌ সোঁলং- ইহার অনাতম প্রামাণ্য বীমা- 
বিষয়ক গ্রল্থ। 

শ্রীমতী সৃচেতা কৃ্ধালনশী : দিল্লী কেন্দ্র হইতে লোকসভার নির্বাচিত 
সদস্যা। কংগ্রেস ওয়্যার্কং কাঁমাঁটর ভূতপূর্ব সদস্যা, বিখ্যাত সমাজসোবিকা ও আচার্য & 
কপালনীর সহধার্মণী।৬ বিবাহ_-১৯৩৭; ১৯০৮ সালে জন্ম; পিতা ডাঃ সংরেন্দ্রনাথ 
মজুমদার । পাঞ্জাব বিদ্বাবদ্যালয় হইতে বি-এ পরাক্ষায় এবং দিল্লী বিশ্বাবদ্যালয় 
হইতে এম-এ পরাীক্ষার__উভগ্পতই প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত 
কাশণ হিন্দ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাঁপকা ছিলেন; কংগ্রেসের বৈদেশিক 
দপ্তরের ভার গ্রহণ (১৯৩৯); কারাদণ্ড ভোগ (১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে); কারামনিন্তর 
পর নিখিল ভারত কস্তুরবা-স্মাতিভাণ্ডারের সংগঠন-সম্পাঁদকা নিযবন্ত ; দাঙ্গাবিধস্ত 
নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনে যথেষ্ট সাহস ও কর্মনৈপণ্য প্রদর্শন 
(১৯৪৬); ভারত গভর্ণমেস্টের আশ্রয়প্রার্থতাণ ও প্বনর্বসাঁত কার্ষের ভূতপূর্ব 
আণ্ালক [ডরেন্র। 

শ্রীসৃধীরঞ্জান দাস : এল-এল. বি. (লণ্ডন), সুপ্রীম কোর্টের বিচারপাঁতি। 
জন্ম : ১৮৯৪: শিক্ষা শান্তিনিকেতন, বঞ্গাবাসী কলেজ, কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. * 

কলেজ, লণ্ডন; লণ্ডনে আইন পরাণক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম (৮১৮); 

কলকাতা বারে যোগদান (১৯১); ল কলেজের লেকচারার; কাঁলকাতা হাইকোর্টের 
আঁতারস্ত জজ (6২-৪8); বিচারপতি (188-6৯); পূর্ব পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রধান 
গিচারপাঁত (৪৯-৫০); 

ডাঃ সনশীতিকুমার চট্টোপাধ্যাম্ন : পশ্চিমব্গ বধান পাঁরষদের সভাপাঁত। 
স্বনামখ্যাত বহু ভাষাঁবদ পাশ্ডত ও 1বাশম্ট (শিক্ষাবিদ: । জন্ম ১৮১০ সালের 
২৬শে নভেম্বর । কলিকাতা, লণ্ডন ও প্যারীতে শিক্ষালাভ_এম্‌-এ কোলকাতা), 
ডি-লিট (লণ্ডন); আমোঁরকা, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বহু 'বিদ্বক্জন-সামাতির সদস্য। 
কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবা ও শব্দতত্বের খয়রা অধ্যাপক; রয়্যাল এশিয়াটিক 
‘ স্যেসাইটির বাঞ্গালা শব্দতকের সম্পাদক ও সহ-সভাপতি; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের + 
নহ-সভাপাঁত; রবীন্দ্রনাথের স্গে মালয়, জাভা, বলি ও শামদেশ পাঁরভ্রমণ করেন 
(১৯২৭); ইউরোপে একাধিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


Ld 


বিবশিষ্ট বঙ্গ্যোলশী ২ত 


প্রাতানাঁধত্ব করেন (১৯৩৫ ও ১৯৩৮); 'হান্দভাবা-প্রচারের অন্যতম উৎসাহ সমর্থক 
এবং ভারতাঁয় ভাষায় রোমান 'লীপি-প্রবর্তনে উদ্যোগ; বহু গ্রল্থের রচায়ত্য। 
ঠিকানাঃ ‘সৃধর্মণ', ১৬, হিন্দুস্থান পার্ক” কলকাতা । 

শ্রীস কুমার সেন : বিগত সাধারণ নির্বাচন পাঁরচালনার্থ ভারত গবর্ণমেস্টের 
চিফ ইলেকসন্স্‌ কাঁমশনার। জন্ম ২রা জানুয়ারশ ১৮৯৮; শিক্ষালাভ কাঁলকাতা 
প্রেসিডেন্পী কলেজ ও লশ্ডনের ইউনিভাশট কলেজক-আই-ি-এস ১৯২৯; 
১৯২২ সালে চাকুরীতে যোগদান; চুয়াডাঙ্গা ও [সিরাজগঞ্জের আফসার 
টি বিভিন্ন জেলার 1ডান্টরক্ট এণ্ড সেসন্‌ জজ ১৯২৮-৪৭; পাঁশ্চিম বঙ্গের 

চীফ সেক্রেটারী ১৯৪৭-এর আগষ্ট হইতে ১৯৫০-এর মার্চ পর্যন্ত। স্ুদানকে 
ম্বাধীনতা দান সম্পর্কে যে আন্তজাতিক 'ইলেকসন কামিশন' গঠন করা হইয়াছে 
তাহার সভাপাতি নির্বাচিত (১৯৫২)। 

শ্রীসবোধ ঘোষ : আধুনিক বাংলা সাঁহতো অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ কথা-সাহা'তারু। 
ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বহর গ্রামে পৈতৃক বাসস্থান ॥ হাজারবাগে 
১৯১০ সালে জন্ম । ইহারা বরাবর হাজারবাগবাসী।” শিক্ষা হাজারবাগ স্কুল 
ও সেন্ট কলম্বস কলেজে । বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক । 
প্রথম প্রকাঁশত গল্প 'অযাল্তিক' (১৯৪০) ও চ্বিতীয় গল্প 'ফাঁদল' নূতন রচনা- . 
শৈলীর জন্য প্রসিদ্ধ লাভ করে। কথা-সাহত্যে নবধারার প্রবর্তক। প্রকাশিত 


সবব্রত মুখার্জি ভভোইস-মার্শল) : ভারতীয় বিমান বাঁহনীর অস্থায়ী চীফ 
অব্‌ এয়ার স্টাফ। জন্ম : ১৯১১ সালে কলকাতায়; শিক্ষা--১৯২৯ সালে ইংলস্ডে 
ক্রযানওয়েল রাজকীয় বিমান কলেজে; কাঁমশন প্রাপ্ত (১৯৩০); ৬নং রাজকীয় বিমান 
স্কোয়াড্রনের সাহত অন্তর্ভুক্ত; ভারতীয় বিমান বাহনীতে যোগদান (১৯৩৩); 
কোয়েটা স্টাফ কলেক্দে ট্রোনং লাভ; সেকেন্দ্রাবাদ ও 'চিনাপল্লশতে স্কোয়াদ্রন 
পাঁরচালনা॥ কোহাট এয়ার স্টেশনের প্রথম ভারতীয় কমান্ডার (১৯৪৩); গ্রুপ 
ক্যাপ্টেন ও পরে এয়ার কমোডর । জাতীয় সমর একাডোম সাব-কাঁমটির সদস্যর্পে 
আমেরিকা, গ্রেটবূটেন, কানাডা প্রভীতি দেশ পাঁরদর্শন, আর-আই-এ-এফ-এর. গসাঁনয়র 
এয়ার স্টাফ আঁফসার (১৯৪৭); এয়ার ভাইস মার্শাল (১৯৪৮)। 

শ্রীস্যভাষচন্দ্র বসব : ১৮১৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী কটকে জল্ম। পিতা 
জানকণীনাথ ও মাতা প্রভাবতী দেবী উভয়েই পরলোকগত । দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়া প্রবোশকা পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রামকৃফ-বিবেকানন্দের আদর্শের প্রত বিশেষ 
অনরন্ত ছিলেন এবং অল্প বয়সেই একবার সংসার ত্যাগ কাঁরয়া চাঁলয়া গগয়াছলেন, 


-পরে প্রত্যাবর্তন করেন। বাণ্গালীদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি অপমানকর ডীন্তি ক্রায় 


২৪ বর্ষপজী 


অধ্যাপক ওটেন সূভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একদল ছাত্র কর্তৃক প্রহৃত হন। এই কারণে 
প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে তিনি বিতাড়িত হন। পরে স্যার আশৃতোষের সহায়তায় 
স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি 'হন এবং ১৯১৯ সালে দর্শন-শাস্ে প্রথম শ্রেণীর & 
অনার্সসহ বি-এ পাশ করেন। পিতার পীড়াপীড়িতে আই-স-এস পাঁড়তে বলাতে 
যান এবং আই-স-এস পরাঁক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। কিন্তু ?সাঁভিল 
সাভ'সের চাকুরি প্রত্যাশ্যান করিয়া দেশসেবায় আত্মানয়োগের সঙ্কর্প লইয়া ভারুতে 
ফিরিয়া আসেন। দেশবন্ধু তাঁহার উপর বঞ্গর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সামাতির স্বেচ্ছা- 
সেবক সংগঠনের ভার দেন। ১৯২১ সালে গ্রেপ্তার ও ছয় মাস কারাদণ্ডে দশ্ডিত 
হন। স্বরাজাদল সংগঠন ও প্রচারকার্ষের ভারও তাঁহার উপর আর্পত হয়। 
দেশবন্ধু কলিকাতার মেয়র থাকাকালে কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা রূপে, স্বরাজ্য 
দলের মুখপত্র 'ফরোয়ার্ড' ও বাংলার কথা, পরিচালনায়, উত্তর-বঙ্গে বন্যার্ত ত্রাণকার্ষে 


হয়। বহুবার কারাবরণ করেন ও বিনা বিচারে রুদ্ধ হন। ১৯৩৮ সালে হারপুরা 
কংগ্রেসে সভাপাঁতিত্ব করেন॥। পর বংসরও ন্রিপূরী কংগ্রেসের সভাপাঁত নির্বাচিত হন। 
কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সহকমঁদের সঙ্গে মতভেদ 
হওয়ায় পিপরী কংগ্রেসের পর নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সাঁমাতির কাঁলকাতায় বিশেষ 
অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র রাম্ট্রপাত পদে ইস্তফা দেন এবং “ফরোয়ার্ড রক’ নামে 
বামপন্থী দল গঠন করেন। ফলে তাঁহাকে কংগ্রেস হইতে বাহন্কৃত হইতে হয়। 
১১৪০ সালে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। কিছুদিন আলপদর জেলে আটক 
রাখিবার পর স্বাস্থ্যতঙ্গ হইলে তাঁহাকে স্বগৃহে আটক রাখা হয়। হঠাৎ জানা যায় * 
যে, সুভাষচন্দ্র নিজগৃহ হইতে অন্তার্হত হইয়াছেন (২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪১)। 
অতঃপর তি বার্লিনে উপনীত হন। সেখানে হিটলারের সাহায্যে আধুনিক রণ- 
বিজ্ঞান আয়ত্ত করেন এবং 'বাঁভন্ন ব্রণাঙ্গন পরিদর্শন করেন। অতঃপর আম্টীয়া ও 
জার্মাণশর আটক ভারতশয ও বন্দী ভারতী সৈনাদের লইয়া “ফ্রিজ ইণ্ডিয়ান' বা 
স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী গঠন করেন। ১১৪৩ সালে দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে 
আহবান আসায় সুভাষচন্দ্ৰ বার্পিন হইতে টোকিও হইয়া ইরা জুন তারিখে সিঙ্গাপুরে 
অবতরণ করেন। রাসাবহারী বসু ৪ঠা জুলাই তারিখে এক জনসভায় সুভাষচন্দ্রকে 
ভারতীয় স্বাধীনতা সণ্যের সভাপতির পদ অর্পণ করেন॥। ২৫শে আগম্ট তাঁহাকে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। ১১৪৩ সালে ২১শে অক্টোবর 
তারিখে তিনি আজাদ হিন্দ গতর্ণমন্ট প্রতিষ্ঠার বিষয় ঘোষণা করেন। ১৯৪৪ সালের + 
6ঠা ফেব্রুয়ারী তাঁহার সর্বাঁধনারকতায় আজাদ হিন্দ ফৌজ রণক্ষেত্র অবতীর্ণ হয়। 


বিশিষ্ট বাচ্গালশী ২৫ 


শকন্তু তাহাদের এই অভিযান নানা প্রতিকূলতার জন্য বেশশ দিন স্থারী হয় না 
এবং শেষ পর্যন্ত জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজকেও 
*অস্তত্যাগ কারতে হয়। সুভাষচন্দ্র ১১৪৫ সালের ২৪শে এপ্রিল তাঁহার সামারক 
হেড কোয়ার্টার রেঞ্গুন সহর ত্যাগ কারিয়া বিঘ্যুসগ্কুল পথে ১৫ দিন পর ব্যাপ্ককে 
যাইয়া উপস্থিত হন। ২৩শে আগস্ট জাপ সংবাদসরবরাহ এজেন্সী এই মর্মে 
একটি সংবাদ প্রচার করে যে, ১৮ই আগস্ট এক বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র নিহত 
হইয়াছেন। এই সংবাদ 'বদ্যুংবেগে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে বটে, কিন্তু ভারতবাসীরা 
তাহা বিশ্বাস করে না। সুভাষচন্দ্র দশর্ঘকাল বাঙ্গলা কংগ্রেসের সভাপাঁত ছিলেন, 
নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সাঁমাতর জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের 
মেয়র-পদ অলক্কৃত কারয়াছিজেন এবং নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউানয়ন কংগ্রেসেরও সভাপাঁত 
ছিলেন। পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালে তান ইউরোপে শ্রীমতী 
*এামাল শেও্কল্‌ নাম্নী একজন অস্ট্রিয়ান মাহলার পাণগ্রহণ কারয়াছিলেন এবং 
একাটি কন্যা সহ তাঁহার স্তর বর্তমানে ভিয়েনায় আছেন। 

শ্রীস্‌রেন্দ্মোহন ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গ হইতে পীনর্বাঁচর্ত ভারতীয় লোকসভার 
কংগ্রেস সদস্য। অখণ্ড বাংলার কংগ্রেস নেতা। ১৮৯৩ সালে জন্ম। ১৯১৯ 
সালে কলেজ-জীবনে ‘অস্ত আইনে" গ্রেপ্তার হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডত হন। ১৯২০ 
সালে ম্যান্তর পর কংগ্রেসে যোগদান ॥ বহুবার কারাবরণ- মোট প্রায় বাইশ তেইশ 
বংসরকাল কারাজীবন যাপন। ১৯২৯ সাল হইতে 'নাঁভল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটর 
সদসা। ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বগণয় প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমাটির 
সভাপতি ছিলেন। প্দনরায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁঘাটর সভাপাঁত 
(১৯৪৯-৫০) । 

ডাঃ সরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের এম-বি; ইণ্ডিয়ান 
“*মেডক্যাল সাঁভসে যোগদান এবং ক্যাপ্টেনের পদ লাভ করেন; ডেরা ইসমাইল 
খান সেশ্ট্রাল জেলের সুপারণ্টেণ্ডেণ্ট থাকাকালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দেন (১৯২১) এবং সরকারী চাকুরী ত্যাগ কাঁরয়া দেশসেবায় আত্মানয়োগ 
করেন। এক সময় ইান সংসার ত্যাগ কাঁরয়া সন্ন্যাসত্রতও গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। 
কুমিল্লায় ‘অভয় আশ্রম' তাঁহার জীবনের অনাতম শ্রেষ্ঠ কশীর্ত। জাতীয় মুান্ত- 
সংগ্রামে বহুবার কারার্ম্ধ ও নির্যযাতত। নিখিল ভারত জাতশয় দ্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের প্রথম সভাপাঁত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম অর্থসচিব ছিলেন। ১৯৪৮ 
সালে প্যারসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতীয় শ্রামকগণের 
প্রাতানাধরূপে যোগ দেন। বর্তমানে কৃষক-মজদুর-প্রজা দলের 'বাঁশস্ট নেতা । 

শ্রীসযরেশচন্্র মজুমদার : ভারতীয় রাজ্য পাঁরষদের সদস্য; ভারতের সংবাদ- 
৮ পর জগতে সুপাঁরাঁচতা জন্ম ডিসেম্বর, ৯৮৮৮ খ্‌ঃ! শিক্ষালাভ কৃফনগরে; 
অত্যন্ত দীনভাবে জীবন আরম্ভ কাঁরয়া কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়া সফলতার 


২৬ বঘ্পিজশ 


পুরোভাগে আঁসয়াছেন। শ্রীগোরাজ্গ প্রেসের প্রাতষ্ঠাতা ও মালিক; ১৯২২ সালে 
"আনন্দবাজার পত্রিকা'র পাঁরচালনাভার গ্রহণ করেন। বর্তমানে "আনন্দবাজার 
পা্তিকা' ও ‘হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড” নামক দৈনিক ও 'দেশ' সাপ্তাহিক পাত্রিকার প্রধানহ 
কর্ণধার ও স্বত্বাধকারী। উত্তর কলকাতা কংগ্রেস কামাটর ভূতপূর্ব সভাপাঁত; 
নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলন ও ইন্ডিয়ান এণ্ড ইন্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটির 
জ্টাশ্ডং কমিটির সদস্য। বাঙ্গালা লাইনো টাইপের প্রবর্তক িঃ ভাঃ রবীন্দ্র 
স্মৃতি সামাতির সম্পাদক । অকৃতদার ও কঠোর পাঁরশ্রমী। 

ডাঃ হরেন্দুকুমার মুখোপাধ্যায় : ১৯৫১ সালের অক্টোবর হইতে পাঁণ্চম- 
বঞ্ষের রাজ্যপাল। বিশিম্ট দেশীয় খৃষ্টান নেতা ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম ১৮৭৭ 
খ্‌ঃ। এম-এ. পি-এইচশড। কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাক্রমে অধাপক, পোম্ট- 
গ্রাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারশী এবং ইংরাজশ সাঁহতা ও ভাষার প্রধান অধ্যাপক 
ছিলেন। ভারতা'য় গণপাঁরষদের পহ-সভাপাঁত ও অতঃপর ভারতীয় পার্লামেশ্টের» 
সদসা ছিলেন। আদর্শ-চাঁরত ত্যাগব্রত; নিজ উপার্জনের সমহদয় অর্থই শিক্ষা ও 
{বাঁবধ জনাহতকর কার্যে দান কাঁরয়াছেন। 

শ্রীমতশ হাম্না সেনে : বি-এ, বি-এল; দিল্প লেডী আরউইন কলেজের 
পরিচালিকা। জন্ম কাঁলকাতায় এবং শিক্ষালাভ করেন কলিকাতা ও লণ্ডনে। 
কয়েক বৎসর ইংল্যাণ্ডে ছিলেন এবং ভারতে নারী-আন্দোলনের সঙ্গে তান গভীর- 
ভাবে-জাঁড়ত। লেডী আরউইন কলেজ প্রাতষ্ঠায় সাহায্য করার জন্য তাঁহাকে আমন্দ্রণ 
জানানো হয় (১৯৩২); তদবধি তান এই শিক্ষায়তনের পাঁরচাঁলকা। ১৯৩৫ 
সালে জয়েন্ট পার্লমেশ্টারী পোর্ট বিবেচনার জন্য দিল্লীতে তিনটি মাহলা 


শিক্ষাউপদেন্টা বোর্ডের সদস্যা এবং ভারত গভর্ণমেপ্টের ত্রাণ ও প্নর্বসাঁত দপ্তরের 

মহিলা শাখার সম্পাঁদকা। 
শ্রীহেচেন্দ্প্রসাদ ঘোষ : প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহাত্াক। ১৮৭৬ সালের 
২৪শে সেপ্টেম্বর জস্ম। লশ্ডনের ইনস্টিটিউট অব জার্ণালজম-এর সদস্য। ১৯১৭ 
সালে সাংবাদিক প্রাতনিধিরূপে মেসোপোর্টেমিয়ায় যান। ১৯৯৮ সালে ভারতীয় 
সাংবাদিক প্রাতানাধদলে বাঞ্গলা সংবাদপত্রের প্রাভানাঘরপে ইরয়োরোটপে যান। 
“দৈনিক বস্দমতণী”, ‘এাডভান্স’, ‘মাতৃভূমি’ প্রভৃতি সংবাদপত্রের ভূতপ্ূর্ব সম্পাদক । 
ক 





সঅস্বত লান্কের ব্সাক্ষান্ধা্থ লঙ্ৃত মন্থন ! দেবতা ও মানবের বিপুল রস্থাল। 
[বিত্ব কি ভৱাৰ পরিপত্ডি--হধলে-হর্র সাগর তাতে ডেসে উঠলো 
তীব্র হলাহল। বিষ-াস্পে পদাচ্ছা॥ আক্ষাশ ব্যালট 
সর্বনাশ আসগ্স। তব ব্যাকুল নং: মৌ স্বর করলে। 
অহাদেৰকে ॥ অকুঠ চিতে সেই হলাংল তিৰি ধারণ করলেন 
নিজের কঠে। নাহ্‌ ছল তার শীল) পুরানের গছ, কি 
এরই সবো প্রচ্ছাজ ছে ইদ্িৎ_ মানৰ কল্যাণে তারই অঙ্গলরণ 
করে আসছি আাবর। এই ববীখকাল । হৰল ও কু্ঠের 
বিদাত স্পশ থেকে দাসকে নীরোগ বরা, হক্ব করাই 
সআদাষামের দানব সেবার হান লক্ষ্য । হাছের বার্ণ! ধৰল ও 
সুষ্ঠ ছৱারোপ্য, ভাবের আদরা রোগ সুত্ধিন্ন প্রতিঙ্গতি 
বিতত পারি, যেমন ছিরে আসছি গত শঞ্চাশ্‌ বন্ধ বন্ধে ॥ 


হাওড়া কুষ্ঠ ক্ুর্টার 


প্রতিষ্ঠাতা £ পতিত ত শ্মা সস ক্সী ল শ্ৰী 
দা ঘোষ লেন, খুরু্ট, হাওড়া! ফোজঃ দাও > 
সত বাদ কিং কলিকাতা (পুরনী, [সিসেমার নিকট ) 








পপ 
ALC 


বিশিষ্ট ভারতীয় 


ডাঃ অমরনাথ ঝা; [বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। ১৮৯৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারখ 
জ্রন্ম। এম-এ, এফ-আর-এস-এল, (অনারার৭) ভি-লিট। ১৯৩০ সালে এলাহাবাদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন৷ নিঃ ভাঃ শিক্ষা সম্মেলনের প্রান্তন সভাপাঁতি। রয়্যাল 
সোসাইটি অব্‌ লিটারেচার ও রয়্যাল সোসাইটি অব্‌ আর্টুস-এর ফেলো। এলাহাবাদ 


অমৃত কাউর, রাজকুমার : ভারত সরকারের বর্তমান স্বাস্থ্য-সচিব, কাপুর- 
তলার রাজা স্যার হরনাম সিং-এর একমান্র কন্যা; জন্ম ১৮৮৯ খৃঃ। দীর্ঘকাল সমাজ 
সেবা করিয়া খ্যাতি স্ুর্জন কাঁরয়াছেন। ১৫ বংসর কাল মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী 
ছিলেন। ডরসেট্শায়ার ও লণ্ডনে 'শক্ষালাভ; নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের 
সভানেত্রশ (১৯৩১-৩৩ ও ১৯৩৮); জলম্ধর মিডীনাসিপ্যা্সাটির সদস্যা (১৯৩৪- 
৩৬) ভারত গভর্ণমেন্টের শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা বোর্ডের প্রথম হইতেই (১৯৪২-এর 


শিক্ষা ও সামাজিক প্রাতষ্ঠানে ভারতের প্রাতানীধরূপে যোগ দেন। টোনস খেলায় 
(বিশেষ আসোোঁসিয়েশনের কার্যকরী 


অনাতম সহ-সভানেন্রী ৷ 

ভ্াঅশোক মেহতা : ভারতীয় সমাজতন্ত্র দলের প্রাতচ্ঠাতা-সদস্য ও সাধারণ 
সম্পাদক । জন্ম; অক্টোবর ১৯১১; শিক্ষা বোম্বাই উইলসন কলেজ; *৪২ সালের 
“ভারত ছাড়’ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ; বহ বার কারাবরণ; পার্ট মুখপত্র 


উদ্রভাষায় এবং ইসলাম ধর্মশাস্তে অগাধ পা্ডিতা। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে 
ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান এবং জাতীয় মাত সংগ্রামে ও লাফ আন্দোলনে, 
{বশেষ অংশ গ্রহণ। অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধু দাশ ও আলণ 

সপ্ো কারাবরণ (১৯২১-২২) । সেই হইতেই কংগ্রেস ওয়ার কমিটির সদসা। 


ৰশিষ্ট ভারতীয় ২৯ 


১৯৩০-৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলন ও পরবর্তী 'বাভন্ন আন্দোলনে 
কারাদ্ড ভোগ। ১১২৩ সালে কংগ্রেসের দিল্লশ অধিবেশনের (বিশেষ) সভাপতি । 
৯৯৩০ সালে কংগ্রেসের অদ্থায়ী সভাপাঁত। ১৯৪০ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল 
পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন) এক সঙ্গে এত দর্ঘকালের জন্য কংগ্রেস 
সভাপাঁত পদে আধক্ঠিত থাঁকবার সম্মান আর কোন নেতা লাভ করেন নাই। ১৯৪২ 
সালে ভারত রক্ষা আইনে আটক ও ১৯৪৫ সালে মৃন্তলাাভ। বৃটিশ মন্ত্-মিশনের 
সঙ্গে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ভারতীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা ৷ 
স্বাধীনতালাভের পর ভারতে প্রথম মল্ত্রিসভায় শিক্ষামল্লশর পদে বৃত হন। ১৯৫২ 
সালের নির্বাচনে উত্তর প্রদেশ হইতে লোকসভার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। সংসদে 
কংগ্রেসীদলের ডেপুটি লীভার। 
আসফ আলি আসগর কজণী : ভারতের ভূতপ্ব রাষ্ট্রদূত ৷, 

নিব ১৮৯৯7 রি জানাযা AD 
কেন্রিজের সেপ্ট জন্‌স কলেজ-ীব-এ, এল-এল, দিব বোছ্বাইণ, এমৃ-এ কোম্তিজ), 
প্রাচাভাবায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স” ট্রাইপস্‌ ১৯২৪ (প্রথম ভাগ) ও ৯৯২৫ (শ্বিতীয় 
ভাগ), বার-এট-ল োমভূল টেম্পূল); ইসলামিক রিসার্চ এসোসিয়েসনের অবৈতাঁনক 
সম্পাদক; আঞ্জুমান তরান্ধি-ই-উদ্দুর প্রোসডেন্ট; বোম্বাই গবশ্বাবদ্যালয়ের ফেলো) 
বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েসনের ভৃতপর্ব প্রেসিডেন্ট; বোম্বাইর গবর্ণমেন্ট ল কলেজের ' 
প্রিন্সিপ্যাল ১৯৩৮-৪৭ ; বোম্বাইর পাবালক সার্ভস কাঁমশনের সদস্য ১৯৪৭-৪৯; 
বোদ্বাই রোটারশ ক্লাবের প্রোসডে্ট ১৯৪৭-৪৮ । আইন ও ইসলামিক শাল্যাদ 
সম্বন্ধে বহন গ্রন্থের রচায়তা । 

আলি, স্যার সৈয়দ ফজল : বার-এট-ল, উঁড়য্যার বর্তমান রাজ্যপাল। জন্ম : 
৮৮৬; শিক্ষা বানারস, এলাহাবাদ ও মিডল টেম্পল, লণ্ডন; খ্যাড্ভোকেট, পাটনা 
হাইকোর্ট; পরে বিচারপপাঁত ও প্রধান বিচারপাঁত (৩৮); আর-আই-এন নৌ-বিদ্রোহ- 
তদন্ত কমিশনের সদস্য (৪৬); রাষ্ট্রসঞ্ঘে ভারতীয় প্রাঁতাঁনাধ €'৪৭); ফেডারেল 
কোর্টের বিচারপাঁতি (18৭); 'বিচারপাঁত, সুপ্রীম কোর্ট । 

হ্রীমতশ ইরাবতশ কার্ভে : জন্ম ১৯১০৫ খুঃ॥ বোম্বাই 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
এম-এ। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কাইজার উইলহেলম ইন্‌চ্টিটিউউ ফর এনপ্রপলাঁজ, 
শাখার অধ্যাঁপকা (১৯২৮); অয়গেন িসারের অধীনে নৃতত্বে গবেষণা কাঁরয়া 
ডক্টরেট্‌ উপাধি লাভ (১৯৩০)। জার্মাণীতে থাকাকালে হুমবোলট্‌ বাত্ত পান। 
হীশ্ডিয়ান উইমেন্স 'িশ্বাবদ্যালয়ের' রেজিষ্ট্রার (১৯৩১-৩৭); ১৯৩৯ খ:ঃ হইতে 
57 সমাজ-বজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা করিয়া 
“ || 

স্যার এ, রামস্বামী মুদালিয়র : কে, সি, এস, আই, (১৯৩৭); মহ'শুরের 
ভূতপূূ্ব' দেওয়ান; জন্ম ১৪ই অক্টোবর, ১৮৮৭ সাল; মান্রাজে কিশ্চিয়ান কলেজে 


৩০ বহ্পিজণ 


ও আইন কলেজে শিক্ষালাভ; মাদ্রাজ্ষের আড্‌ভোকেট ছিলেন; মাদ্রাজ আইন 
পরিষদের সদস্য (১৯২০-২৬); মাদ্রাজ কর্পোরেশনের মেয়র (১৯২৮-৩০); 
ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য (১৯৩০); ভারতীয় ব্যবস্থা পাঁরষদের সদস্ট 
(১৯৩১-৩৪); গোলটোবিল বৈঠক, ভারতায় ভোটাধিকার কমিটি ও 'রজার্ভ ব্যাক 
কাঁমাটির সদসা; জাতিসথ্দের অর্থনৈতিক কাট সদস্য; ব্ুসেলূসে নবশান্ত- 
সম্মেলনের প্রাতনিধি (১৯৩৭); ভারত গভর্ণমেণ্টের শাসনপরিষদের বাঁলজ্য-দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত সদস্য (১৯৩৯-৪২); ১৯৪৩ সালের ২রা মে সরবরাহ-বিভাগের ভারপ্রাস্ত 
হন; সাম্মলিত জাতিপুঞ্ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পাঁরিষদের সভাপাঁত (১৯৪৬); 
উত্ত পদে পুনানার্বাচিত (১৯৪৭); অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-সি-এল (১৯৪৬) ॥ 
কমলাদেবশ চট্টোপাধ্যায়) : বিশিষ্ট সমাজতন্ত্র নেতী। জন্ম ১৯০৩ 
সাল-মাঞ্গালোর। মাদ্রাজে সেন্ট মোরজ্‌ কলেজ ও লপ্ডনে বেডফোর্ড কলেন্দ ও 
লণ্ডন স্কুল অব্‌ ইকনামক্স-এ শিক্ষালাভ; পিতা মাদ্রাজ সিভিল সাভ'দের উচ্চপদগ্ধ 
কর্মচারী ছিলেন। গুবাল ‘বিধবা হইবার পরে সমাজের তীব্র বিরোধিতা সত্তেও 
শ্রীযৃক্তা সরোজিন' নাইডুর ভ্রাতা কাব হারণন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন; 
১৫ বংসর পরে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। ভারতে নারী আন্দোলনের অন্যতমা নেত্রী, 
১৯৩৪ সালে সোস্যালচ্ট পার্টির জন্ম হইতেই ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; নিখিল ভারত 
নারী সম্মেলনের সভানেত্রী (১৯৪৪-৪৬); কংগ্রেস ওয়াং কমিটিরও সদস্য ছিলেন: 
১৯৪৮ সালে সোস্যািম্ট পার্টর নির্দেশে কংগ্রেস ত্যাগ করেন; ভারতীয় নারশীদের 
মধো (তিনিই সর্বপ্রথম আইন-সভার নির্বাচনে প্রাতদ্বন্থিতা করেন। দেশের কাজের 
জন্য বহুবার কারাবরণ কারয়াছেন; বহন পহাস্তকার রচাঁয়িতী। 
মেজর জেনারেল কলবন্ত [সং : নয়াদল্লীর সামাঁরক প্রধান কর্মকেন্দ্রের চাফ: 
অব্‌ পদ জেনারেল ষ্টাফ। জন্ম ১৯০৫ সালের ২৩শে এপ্রল। 'শক্ষালূত 
লাহোরের ফরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজ ও স্যাণ্ড্‌হাষ্টের রয়াল মিলিটারী কলেজ। 
৯৯২৫ সালের ২৯শে জানুয়ারী কাঁমিশনপ্রাপ্ত ; গনি হাইল্যা-ডার্স প্রথম ব্যাটালিয়নে 
যোগদান ১৯২৫; প্রথম পাঞ্জাব রোজমেণ্টের শ্বিতশয় ব্যাটালিয়নে যোগদান ১৯২৬; 
১৯৩৫ সালে কোয়েটা স্টাফ কলেজ হইতে প্রাতদ্বান্দ্বিতায় সমুত্তাঁ্ণ' প্রথম ভারতায় ; 
'র্রগোঁডয়ার মেজর ১১৪০; কোয়েটার ষ্টাফ কলেজের প্রথম ভারতীয় শিক্ষক 
১৯৪১-৪৩; প্রথম পাঞ্জাব রোজমেস্টের সপ্তম ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ১৯৪৩-৪৫; 
১১৪ ও ৮১ ভ্রিগেডের (শ্যাম ও ব্রহেন) দ্বিতীয় আঁধনায়ক ১৯৪৫; ২০ ও ১১৪ 
ভারতীয় পদাতিক ব্রিগেডের অধিনায়ক ১৯৪৬-৪৭; উত্তর কম্যাপ্ড ষ্টাফের 
্িগেঁডিয়ার-জেনারেল ১১৪৭-এর ১৫ই মে হইতে ১৫ই আগষ্ট; সামরিক প্রধান 
কর্মকেন্দ্রে মিলিট্যার-প্রোনং-এর ডিরেক্টর ১৯৪৭। 
শ্রী কে, সি, রেন্ডি : বি-এ, বি-এল, ভারত সরকারের উৎপাদন সচিব । জঈম 
৯৯০২; শিক্ষা মাদ্রাজের পাচাইর়াস্পা কলেজ ও ল' কলেজ; আইন ব্যবসাক্ষেতে 


বিশিষ্ট ভারতাঁয় ৩১ 


প্রবেশ কিন্তু রাজনৈঁতক কারণে পাঁরত্যগ; প্রেসিডেন্ট, মহীশুর পিপলস্‌ ফেডা- 
“রেশন (৩৫-৩৭); কোলার জিলাবোর্ডের প্রোসডেন্ট ৫৩৪ ও '৩৭); কাম্াদার 
দৈনিক পতিকা 'জনবাণী'র সম্পাদক িছুকালের জন্য জন্য; মহণশর “কংগ্রেসের 
প্রোসডেন্ট ৫৩৮ সাল পর্যন্ত); সরকার প্রতিক্রিয়াশীল নশীতির প্রাতবাদে লৌজস্‌- 
লেটিভ কাউন্সিল ও অন্যান্য সরকারী কমিটির সদস্যপদ পাঁরত্যাগ; আন্তর্জাতিক 
মাইনার্স্‌ কন্ফারেন্সে যোগদানের জন্য ইউরোপ যাত্রা (৪৬); মহাশুক্স কংগ্রেসের 
সভার্পাতিঃ মহীশরের প্রধানমন্ত্রী ('৪৭)। 
শ্রী কে, এস, কৃষণ : স্যার সি, ভি, রমণের শিষ্য; ১৯২৩-২৮ খ্‌ঃ রমণের 
সহযোগী; 'ঢাকা' বিশ্বাবদ্যালয়ের রিডার (১৯২৮); ইন্ডিয়ান এস্োসয়েশনে 
মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক (১৯৩৩); স্যার সি, ভি, রমণের দাঁক্ষণহস্তরুপে 'রমণ 
» এফেক্ট; আবচ্কারে অন্যতম সহায়ক; রয়েল সোসাইটি অব্‌ লন্ডনের ফেলো 
মনোনীত (১৯৪০); পদার্থ-বিজ্ঞানে বাভন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণার জন্য বিখ্যাত৷ 
শ্রী কে, পি, এস, মেনন : ১৯৫২ সালের জুলাই* মাস হইতে রাশিয়ায় " 
ভারতের রাস্ট্রদূত। জন্ম ১৮ই অক্টোবর ১৮৯৮; শিক্ষালাভ মাদ্রাজ ও অক্সফোর্ড 
এমএ জেক্ফোর্ড) আই-াস-এস্‌ (১৯২১); সিংহলে ভারত গভর্ণমেণ্টের এজেন্ট 
১৯২৯-৩৩; ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
জাঁজিবার, কেনিয়া ও উগাণডায় বিশেষ মিশনে প্রোরত ১৯৩৪; ৩ বংসরকাল 
ভরতপুর স্টেটের দেওয়ান ছিলেন; ১৯৪৫ সালে স্যানফ্রান্সস্‌কো সম্মেলনে 
যোগদান; নিউইয়কে" সাশ্মালত রাম্টরপ্রীতষ্ঠানের সাধারণ আঁধবেশনে যোগদান 
১৯৪৬) চীনে ভারত সরকারের এজেণ্ট জেনারেল ১৯৪৩ হইতে ভ্রানয়ারপ ১৯৪৭; 
চীনে ভারতের রাষ্ট্রদূত ১৯৪৭-এর মার্চ মাসে; রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের কোরিয়া কাঁমশনের 
“ সভাপাঁত ১৯৪৮; ভারত গবর্ণমেস্টের পররাষ্ট্র-দপ্তরের সেক্রেটারী (১৯৪৮-৫২)। 
জেনারেল কে, এম, কারয়াপ্পা : ১৯৪৯ সাল হইতে ১৯৫৩ সালের ১৫ই 
জানুয়ারী পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপাত ও চশফ। ১৯০০ সালের 
২৮শে জানুয়ারী জল্ম। প্রথম জীবনে কুর্গ ও মাদ্রাজের প্রোসডেল্পী কলেজে 
শিক্ষালাভ; ১৯১৮ সালেরু, আগষ্ট মাসে শিক্ষার্থর্পে ভারতীয় বাহননতে যোগ 
দেন এবং ১৯১৯ সালের উলা ডিসেম্বর সেকেন্ড লেফটেনাপ্টরূপে কাঁমশন পান; 
ইরাক, ও়াঁজারস্তান, সায়া, ইরাণ ও ব্রহেতর রণাঙ্গনের প্রতাক্ষ আঁভজ্ঞতা অর্জন 
করেন (১৯২০-৪৫); ভারতীয় বাহনী পুনর্গঠন কাঁমটির সদস্য (১৯৪৪-৪৬) 
এবং ভারতীয় বাহনশ বিভাগকল্পে গঠিত সাব-কামাটির সদস্য (১৯৪৭); লণ্ডনে 
সামাজিক দেশরক্ষা কলেজে যোগদানকারী দুইজন ভারতশয় অফিসারের মধ্যে 
এ অনাতম; জেনারেল ক্টাফের ডেপুটি চাঁফ পদে অধিষ্ঠিত হইবার পুবে বিশেডিয়ার 
পর্যন্ত বহন দারিত্বশশল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
শ্রী কে, এম, মহল্সী : উত্তর প্রদেশের বর্তমান প্রাজ্যপাল; ১৮৮৭ সালে 


৩২ বৰষপক্জণী 


জল্ম। 'ইয়ং ইণ্ডিয়ার’ যুগ্ম সম্পাদক (১৯১৫) ৷ বোম্বাই বাবস্থাপক সভার সদস্য 
(১৯২৭-৩০)। ১৯৩০ সাল হইতে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সামাতর সদস্য; বোম্বাই॥ 
প্রাদোশক সরকারের কংগ্রেসী মন্তী (১৯৩৭-৩৯)। ইতিমধ্যে কংগ্রেস আগ ও 
পুনরায় ১৯৪৫ সালে কংগ্রেসে যোগদান। বিখ্যাত গহজরাটশ উপন্যাসক। 
হায়দরাবাদে ভারত সরকারের এজেণ্ট ৫১৯৪৭-৪৮)। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব 
খাদ্য ও কৃষি সচিব। 

শ্রীকেবলম মাধব পপানিকর : জাতীয় চীনে ভারতের পূর্বতন রাষ্ট্রদূত এবং 
কমাহনিষ্ট অধিকৃত চীনে ১৯৫২ সালের জুন পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত 'ছলেন। 
১৮৯৫ সালে জন্ম। মাদ্রাজের আঁধবাসী। প্রথমে মাদ্রাজ, পরে অক্সফোর্ড ও লণ্ডনে 


ডাঃ কৈলাসনাথ কাজ : ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, এমৃ-এ, এল্‌-এল_-ড, 
ডি-লিট্‌; ১৯৪৮ সালের জুন মাস হইতে ১৯৫১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পাঁশ্চম- 
বঙ্গের গতর্ণর। জন্ম ১৭ই জুন, ১৮৮৭ লাহোর ও এলাহাবাদে শিক্ষালাত। 
১৯০৮-১৪ সালে কাণপুরে আইনব্যবসায়ে ব্যাপৃত; ১৯৯৪ সালে হাইকোর্টে যোগ 
দেন; এলাহাবাদ ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্‌-এল্‌-ডি (১৯১৯) : এলাহাবাদ 
আড্‌্ভোকেট (১৯১৪); ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ও 
খিল ভারত রাষ্ট্রীয় সামাতর সদসা; এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সভাপাঁত 
(১৯৩৫-৩৭); প্রয়াগ মাহিলা বিদ্যাপশঠের চ্যান্সেলর ; এলাহাবাদ জেলা কাঁষ-সাঁমাতির” 
সভাপাঁত, এলাহাবাদ ল জার্নালের সম্পাদক (১৯১৮-৪৬) কাশশী হিন্দ 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কম্মপাঁরষদ ও ভারতীয় গণপাঁরষদের সদস্য (১৯৪৬-৪৭)। ১৯৩৭-৩৯ 
সালে ও ১৯৪৬-এর এপ্রিল হইতে ১৯৪৭-এর আগন্ট মাস পর্যন্ত যবন্তপ্রদেশ 
গভর্ণমেস্টের বিচার, শিল্প ও উত্নয়ন বিভাগের মন্দী। আইন অমান্য আন্দোলন 
উপলক্ষে ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে ১৮ মাসের জন্য কারারুদ্ধ; ১৯৪২-এর 
আগষ্ট হইতে ১৯৪৬-এর এপ্রিল পর্যন্ত ভারতরক্ষা বিধানে বন্দী। 


গ্রন্থের রচাঁয়তা ৷ 

, বতিরডুভাল্ল্র থাটটফ: : এমপি, কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের শিল্প 
ও বাণিজ্য সচিব। জন্ম: ১৮৯৯; শিক্ষা- মাদ্রাজ খ্‌ষ্টান কলেজ; বাবসাক্ষেত্রে 
প্রবেশ (১৯২১): মাদ্রাজ এসেমারর সদস্য, ব্যবসা প্রাতিষ্ঠান কেন্দ্রের (১৯৩৭):৭. 
মাদ্রাজের বাবসাপ্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নাত বিধানকল্পে সক্তিয় অংশ গ্রহণ; তাঞ্জোর- 
গিচিনোপাল্ল কেন্দ্ৰ হইতে কেন্দ্ৰীয় পারিষদের সদস্য (১৯৪২); মাদ্রাজ মহাজন সভার 


বিশিষ্ট ভারতীয় ৩৩ 


সভাপাঁতি (১৯৪৬-৪৭); কেন্দ্রীয় পাঁরষদের সভ্য (১৯৪৬); ভারতীয় সংাকগান- 
*খসড়া কাঁমাঁটর সভ্য; লণ্ডনে ভারতাঁয় আর্থিক প্রাতানাঁধ দলের সভ্য (১৯৪৮) ৮ 

মেজর-জেনারেল খনবচাঁদ : বর্তমানে ইরাকে ভারতের রাষ্ট্দূত। -পাকিস্ধানে 
ভারতের অস্থায়ী হাইকমিশনার (১৯৫১)। জন্ম ১৬ ডিসেম্বর ১৯১১; শিক্ষালাভ 
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ডে'র ওারয়েল কলেজ--বি-এ (অনার্স); ১৯৩৫ সালে 
ভারতে অনুষ্ঠত আই-ীস-এস পরণক্ষায় প্রথম স্থান আঁধকার করিয়া কানপুরে 
জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও আঁতারন্ত জিলা ম্যাঁজন্ট্রেটে ১৯৩৫-৩৯; ভারত গাবর্ণমেপ্টের 
দেশরক্ষা দপ্তরের আপ্ডার সেক্রেটারী ও ভারতীয় সৈনা বোর্ডের সেক্রেটারী ১৯৩৯ 
-৪৩; আজমগড়ের ‘জ্বলা ম্যাঁজস্ট্রেট ও কাশী আণ্ডালক ফুড কন্ট্রোলার ১৯৪৩-৪৭; 
দেশরক্ষা দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী ১৯৪৭-৪৮; বার্লিনে ভারতীয় সা্মারক 
মিশনের অধিনায়ক ১৯৪৮-৫০ ৷ 

শ্রীগনেশবাস;দেব মবলস্কর : ভারতীয় সংসদের স্পপ্ক্লার; খ্যাতনামা কংগ্রেস 
নেতা। ১৮৮৮ সালে জন্ম। আইন ব্যবসায় আরম্ভ (১৯১৩)! গুজরাট প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কাঁমাটর সম্পাদক (১৯২১-২৩) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
১৯২১। কারাদণ্ডভোগ ১৯৩০ ও (১৯৩৩-৩৪), ব্যান্তগত সত্যাগ্রহে কারাদণ্ড 
ভোগ ১৯৪০। ১৯৪২ সালে আগম্ট মাসে পুনরায় কারাদণ্ড ভোগ এবং ১৯৪৪ 
সালের মার্চ মাসে মুক্ত । ১৯৫০ সালে আন্তঃপার্লামেণ্টারী সম্মেলন ও কমনওয়েলথ 
স্পীকার সম্মেলন উপলক্ষে ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ । 

স্যার গিরিজাশজ্কর বাজপেয়ী : বোম্বাইয়ের রাজ্যপাল; ভারতীয় পররাষ্ট্র- 
দশ্তরের ভূতপর্ব সেক্রেটারী জেনারেল ও আমেরিকায় ভারতের ভূতপূর্ব এজেণ্ট 
জেনারেল । ১৮৯১ সালে জন্ম । এলাহাবাদ ও অক্সফোর্ভে শিক্ষালাভ। আই-সি-এস 
"পরাক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ভারত সরকারের 'শক্ষাীবভাগের সেক্রেটারী 
নিযদন্ত হন (১৯১৫)। ক্যানাডা, অষ্ট্রোলয়া ও নিউজল্যাণ্ডে প্রবাসী ভারতীয়দের 
অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য উত্ত দেশসমূহে প্রোরত প্রাতাঁনীধদলের অন্যতম সদস্য। 
দাঁক্ষণ-আফ্রিকায় প্রোরত প্রাতানাধদলের সেক্রেটারী (১৯২৫-২৬)। জেনেভায় 
ভারতীয় প্রাতানাঁধদলের প্রাইভেট সেক্রেটারী (১৯২৯-৩০)। গোলটোবল বৈঠকে 
ভারতাঁয় প্রাতানাধদলের জয়েণ্ট সেক্রেটারী । কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী 
(১৯২৭-২৯)। বড়লাটের শাসন পাঁরষদের সদস্য (১১৩৫-৩৬)) 

শ্রীগলজারলাল নন্দ : ভারত সরকারের পাঁরকল্পনা ও রিভার ভ্যাল 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্তী। শ্রীনেহরূর বিশ্বস্ত সহকর্মীর; ভারতের পাঁচ-সালা 
)পারকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্যোস্তা ও ডেপুটি চেয়ারম্যান; গশক্ষা-_ লাহোর, আগ্রা 
+9 এলাহাবাদ; আহমেদাবাদ সূতাকল শ্রামকদের নেতা ও লেবর এসোসিয়েশনের 
সম্পাদক (১৯২২-৪৬); বোম্বাইয়ের প্রথম কংগ্রেস সরকারের শ্রম দপ্তরের 

গ 


৩৪ বৰ্ষপজ্দ 


পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী (১৯৩৭-৩৯); বোদ্বাইয়ের শ্রম মন্ত (১৯৪৭-6১); 
প্রাক্তন নেহরু মান্রসভার পাঁরকস্পনা দস্তরের মন্তী। রি 

পশ্ডিত গোববিন্দবাল্ৰভ পল্ধ : উত্তরপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী । জন্ম ১৮৮৭ খ্‌ঃ। 
শিক্ষা আলমোড়া, এলাহাবাদ। ১৯২৩ সালে যুজ্তপ্রদেশের আইন সভার সদস্য 
নির্বাচিত ও স্বরাজ্জা পার নেতা। ১৯২৭ খঃ আঁলগড়ে উঃ প্রাঃ রাজনোতিক 
সম্মেলনের সভাপাঁত। একাধিকবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমাটর সদস্য। নিঃ ভাঃ 
পার্লামেন্টার বোর্ডের (কংগ্রেস) প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। ভারত-রক্ষা আইন 
অননসারে কারাবাস (আগস্ট ১৯৪২); স্বাস্থোর কারণে এপ্রিল ১৯৪৫ সালে মবাস্ত। 
১৯৪৬ সালে উঃ প্রাঃ পারষদের সদস্যপদে নির্বাচিত হইয়া প্রধান মন্ত্রীর পদে 
আধিম্ঠিত হন। ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনেও জয়ী হইয়া যথারণীত মান্্রম-্ডলণ 


গঠন করিয়াছেন ॥ 

শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লা : ভারতের অন্যতম প্রধান শি্পপাঁত। জয়পূরে 
১৮৯৪ সালে জন্ম। থহ্‌ মিলের প্রাতষ্ঠাতা। কেন্দ্রীয় পারষদের ভূতপুব" সদস্য । 
১৯৪২ সালে ইপ্ডিয়ান চেন্বার অব কমার্সের সভাপাতি নির্বাচিত হন। রয়েল লেবার 
কামশনের সদস্য এবং জেনেভায় অন্বাষ্ঠত আন্তজাতিক শ্রামক সম্মেলনে সদস্য 
নির্বাচিত (১৯২৭) । 

এস : জন্ম ১৯০৫ খঃ। মাদ্রাজ প্রোসডেন্সি কলেজ, কেমাৃত্রিজ, 

কোপেনহেগেন প্রভৃতি স্থানে 'শক্ষাপ্রাপ্ত; কেমান্রজ ট্রানাটি কলেজের ফেলো; 
১৯৩৭-এ 'চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ার্ক'স্‌ মানমান্দিরে গবেষক, পরে সহকারী 
অধ্যাপক, ১৯৪৩ সালে এসম্রোফজিক্‌স এর অধ্যাপক নিযুক্ত; ১৯৪২-এ কেমাব্রজ 
ধিম্বাবদ্যালরের এস্‌সি-ডি; ১৯৪৪-এ রয়াল সোসাইটি অব্‌ লণ্ডনের ফেলো 
মনোনত। 

স্যার চান্দুলাল মাধবলাল ভ্িবেদশী : বি-এ, আই-ীস-এস্‌) ১১৪৭-এর ১৫ই 
আগষ্ট হইতে পূর্ব পাঞ্জাবের রাজ্যপাল জন্ম ২রা জুলাই, ১৮৯৩। বেোদ্বাইর 
এলফিনষ্টোন কলেজ্জ ও অক্সফোর্ডের সেন্ট জন্‌স কলেজে শক্ষালাভ। ১৯১৭ সালে 
আই-স-এস্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মধ্য প্রদেশে আযাসিষ্টাণ্ট কমিশনার নিযুক্ত হন 
এবং ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ওঁ পদে আর্ধম্ঠত থাকেন। উীঁড়ধার রাজ্যপাল 
(১৯৪৬-৪৭) ৷ | 

স্যার চিল্তামশ দেশমুথ : ভারতের বর্তমান অর্থসচিব॥ রিজার্ভ ব্যাক অব্‌ 
ইীস্ডিয়া-র প্রান্তন গভর্ণর (১১৪২-৪৯)। বিশিষ্ট অর্থনীতাঁবদ। ১৮৯৬ সালের 
১৪ই জানুয়ারী জন্ম । বোম্বাই ও কেম্ত্িজে শিক্ষালাভ। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভলে 
যোগদান (১১১৯)॥ ১১৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকের অন্যতম সেক্রেটারী! ভারত 
সরকারের শিক্ষা, স্বাস্ঘ্য ও ভূমি বিভাগের ভূতপূর্ব জয়েন্ট সেক্রেটারী । ১৯৫০ 
সালে লণ্ডনে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান এবং আন্তর্জাতিক ধন ভাণ্ডারের 


বিশিষ্ট ভারতাঁয় ৩৫ 


অন্যতম গভর্ণররূপে প্যারী অধিবেশনে যোগদান। গত নির্বাচনে কংগ্রেসের 
১ মনোনয়নে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন 
শ্রীজওহরলাল নেহরু : ভারতের প্রধান মন্ত; ১৮৮৯ সালের ১৪ই নভেম্বর 
জল্ম। হ্যারো, কোম্রজ্জ ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ_এম-এ, বার-এ্যাট-ল, ভি-এস-স। 
বিদেশে শিক্ষালাভের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজনোৌতিক আন্দোলনে যোগদান 
করেন। এপর্যন্ত মোট ছয় বার কংগ্রেসের সভপাঁতি নির্বাচিত হন॥ ১৯১২৯ সালে 
লাহোর কংগ্রেসে ইহারই- সভাপাঁতত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
সুভাষচন্দ্র ও ই'হার উদ্যোগে কংগ্রেসের জাতীয় উন্নয়ন পাঁরক্পনা কাঁমাট গঠিত 
হয় ও ইনিই উহার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের বৈদেশিক 'বিভাগ ইহার 
সৃষ্টি। ফ্যাসবাদের বিরুদ্ধে ইহার ঘৃণা অপাঁরসীম। ইন স্বয়ং ফ্যাঁসম্ট লাঞ্ছিত 
স্পেন ও ফ্যাসিষ্ট: জাপানের সাহত সংগ্রামরত চনে যাইয়া উক্ত দুই দেশের অবস্থা 
* পর্যবেক্ষণ করিয়া আসেন এবং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সাহায্য প্রেরণ করেন। 'বিজ্ঞান 
বিষয়ে ই'হার জ্ঞান খ্যাতনামা ,বৈজ্ঞানকগণ কর্তৃক স্বক্কত। ভারতীয় [বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের সভাপাতি। ১৯৪৭ সালে মার্চ মাসে নয়াদল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম আল্তঃ- 
এশিয়া সম্মেলনের ইনিই প্রধান উদ্যোস্তা। দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ [হিন্দ বন্দীদের 
যে বিচার হয়, ইনি তাহাতে বন্দীদের পক্ষে অন্যতম ব্যারিষ্টার হিসাবে কার্য করেন। 
ইহার রচনাবল'ীর মধ্যে এ্লমসেস্‌ অব্‌ ওয়ার্ল্ড [হাস্ট্ি, “আত্ম-জীবনণ', শডসকভার 
অব্‌ ইণ্ডিয়া’ প্রভাত পুস্তক 'বশ্বাবখ্যাত। ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর যে 
অন্তর্বতাঁ সরকার গঠিত হয় ইনি তাহার ভাইস চেয়ারম্যান ও বাহর্ভারতীয় বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮, ১৯৪৯ ও ১৯৫১ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 
কমনওয়েল্‌্থ্‌ প্রধানমন্দ্র সম্মেলনে যোগ দেন; ১৯৪৮এর গোড়ায় ইন্দোনোশয়ার 
+ সাহাযাকজ্পে দিল্লীতে এশিয়ার জাতিপৃজের বৈঠক আহবান করেন। প্রোসিডেন্ট 
রমযানের আমন্ত্রণে আমোরকা গমন (১৯৪৯); কোঁরয়া শান্তি-প্রস্তাব সম্পর্কে 
আল্তর্জাতিক খ্যাত লাভ ৷ 
শ্রীজয়পাল [সিং : ছোটনাগপুরের আদিবাসী জননেতা; ভারতীয় সংসদের 
সদস্য; আঁদবাসী মহাসভার সভাপাঁতি। জন্ম ৩রা জানুয়ারী, ১৯০৩। ভারত ও 
অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ। হিতে অক্সফোর্ড ব্র। ১৯২৮ সালে ভারতীয় আলাশ্পক 
হাঁক টাঁমের ক্যাপ্টেন ছিলেন।, গেল্ডকোন্টের আকমোটা কলেজ্দে কমার্শয়াল 
মাষ্টার (১৯৩৩-৩৬)। রায়প্র রাজকুমার কলেজের হেড মাষ্টার ও অস্থায়ী ভাইস 
'প্রিন্সিপ্যাল (১৯৩৬-৩৭); বিকানশর স্টেটের মন্ত্রী (১৯৩৭-৩১) । 
প্রকাশ নারায়ণ : ভারতীয় সমাজ্তন্তী দলের প্রান্তন সাধারণ সম্পাদক 
+ ও বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা। ১৯০৩ সালে বিহারে একটি সম্পন্ন কৃষক পাঁরবারে জন্ম । 
“ মেধাবা ছাত্র ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পাইয়াছিলেন; অসহযোগ আন্দোলনের 
সময় লেখাপড়া ও বৃত্তি ত্যাগ করেন; ১৯২২ সালে 'নঃসম্বল অবস্থায় উচ্চাশক্ষা- 
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লাভের জন্য আমোরকা যান; সেইখানে কায়িক শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া 
আইওয়া, উইসকন্পসন পরন্াত ওটা মাকিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বিদ্যা, $ 
শিক্ষা করেন; ভারতে ফিরিয়া আসলে কংগ্রেসের শ্রম গবেষণা বিভাগের ভার পান এবং * 
১৯৩১-৩২ 'সালে কংগ্রেসের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক হন; ১৯৩৪ সালে আচার্য 
নরেন্দ্র দেবের সহযোগিতায় সোস্যালিষ্ট পার্টির পত্তন করেন; বহুবার কারাদণ্ড ভোগ 
করিয়াছেন; ১৯৪২ সালের আগম্ট আন্দোলন আরম্ভ হইলে নভেম্বর মাসে জেল 
হইতে পলায়ন করেন ও ছদ্মবেশে ভারতের সর্বত্র ঘৃরিয়া আন্দোলন পাঁরচালনা 
করেন; কংগ্রেস হইতে সোস্যালিষ্ট দল বাহির হইয়া আসার পূর্বে কংগ্রেস ওয়াক 
কমিটির সদস্য মনোনশত হইয়াছিলেন; নিখিল ভারত রেলওয়েমেন্‌স্‌ ফেডারেশনের 
সভাপতি ৷ 

ভীত্রয়রামদাস দৌলতরাম : আসামের বর্তমান রাজ্যপাল ও ভারতের অনাতম 
বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা; জন্ম ১৮৯২ খচ্টাব্দে সিন্ধৃপ্রদেশের অন্তর্গত হায়দরাবাদে; * 
১৯১৫ সালে আইন পক্ধীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪ বুৎসর করাচীতে আইন ব্যবসায়ে 
লিপ্ত ছিলেন; ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন; ১৯২১ সালে করাচশর 
হিন্দ্‌ পত্রিকার সম্পাদক হন; এই সময় দেশ-সেবার অপরাধে দুই বংসর সশ্রম 
কারাদণ্ড ভোগ করেন; ১৯২৫ সালে দিল্লীর ‘হিন্দ স্থান টাইমসে'র সম্পাদক ছিলেন। 
বোম্বাই ব্যবস্থা-পাঁরষদের সদস্য (১৯২৬-২৯); ভারতের জ্ঞাতশয় কংগ্রেসের সম্পাদক 
১৯৩১-৩৪; কয়েকবার কংগ্রেস ওয়ার্কং কা্মাটর সদস্য ছিলেন; ১৯৩০-৩৪ সালে 
8 বার কারারুম্ধ হন; ১৯১৪২-এর আগষ্ট মাসে কারার্ম্ধ হন ও ১৯৪৫ সালে 
ম্যান্ত পান; ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হইবার পর বিহারের গভর্ণর নিযুস্ত হন; 
পরে কেন্দ্রীয় মাল্যি-সভায় খাদ্যসাঁচবের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৫০-এর এপ্রিল মাস 
পর্যল্ত তান উত্ত পদেই বহাল 1ছলেন। ৮ 

জাচার্য জশীবত্রাম ভগবানদাস কৃষ্পালনণ : কৃষক-প্রজা-পাঁ্টর নেতা ; ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসের ১১৪৭ সালের পদত্যাগ সভাপাঁতি। সিন্ধু প্রদেশ হইতে ইনিই 
প্রথম কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৮১ সালে জন্ম ! ইতিহাস ও অর্থনীতিতে 
এম-এ পাশ কাঁরয়া ১১১২ সালে বিহারে অধ্যাপনার কার্যে যোগদান করেন। ১১১৭ 
সালে মহাত্মা গ্রান্ধীর সঙ্গে চদ্পারণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। ১৯১৮ সালে পণ্ডিত 
মদনমোহন মালব্যের “প্রাইভেট সেক্রেটারী ও ১৯১৯ সালে কাশী হিন্দু 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিফুক্ত হন। ১৯২০ সালে অধ্যাপনার কার্য ত্যাগ কারয়া 
খাদ ও পল্লশী উন্নয়ন কার্যে আত্মানয়োগ করেন। ১৯২২ সাল হইতে ১৯২৭ সাল 
পর্যন্ত গুজরাট 'বিদ্যাপাঠের অধাক্ষতা করেন। প্রায় ১২ বংসরকাল কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক পদে আঁধান্ঠত ছিলেন। কংগ্রেসের 'বাভন্ব আন্দোলনে যোগদান $ 
কারয়া বহুবার কারাবরণ করেন। ১১৩৭ সালে ডাঃ সংরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কন্যা 
শ্রীমতী সূচেতা মজনমদারকে কেপালনশ) বিবাহ করেন। ১১৫০ সালে কংগ্রেস 
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প্রোসিডেপ্ট নির্বাচনে শ্রীপৃরুবোদ্তমদাস ট্যা্ডনের সঙ্গে তীর প্রাতপ্বক্থিতা কাঁরলা 
» পরাক্জিত। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ডোমোক্লাটিক ফ্রপ্ট নামে একটি নূতন দল গঠন 
* ১৯৫০); অতঃপর কংগ্রেস ত্যাগ (১৯৫১) ও কৃষক মজদুর প্রন্জা পার্ট নামক 
স্বতন্ত দল গঠন করেন। ১৯৫২'র নির্বাচনে সংসদ আসনের জন্য প্রাতদ্বাম্ছিতা 
কাঁরয়া কংগ্রেস প্রার্থীর নিকট পরাজিত, কিন্তু পরবর্তী একটি উপপানর্বাচনে জয়ী 
হইয়া লোকসভার সদস্যা নির্বাচিত জেল, ১১৫৩)। 

ডাঃ জখবরাক্র লারায়শ মেহতা : বোদ্বাই রাজ্যের অর্থ ও শ্শি্প মন্ত ; বরোদার 
ভূতপূ প্রধানমন্ত্রী; জল্ম ২৯শে আগষ্ট, ১৮৮৭ ৷ এল্‌, এম, এন্ড এস্‌, (বোম্বাই), 
এমডি (লণ্ডন), এম্‌-আর-স-পি (লণ্ডন); বোম্বাই ব্যবস্থা-পাঁরষদের সদস্য; 
বোল্বাই জি, এস, মোঁডক্যাল কলেজ ও কিং এডোযার্ড ক্লিনিক্যাল লেবরেটরণর ভূতপূর্ব 
অস্থায়ী সহকারশ ডিরেক্টর ও বরোদা স্টেটের চশফ মোঁডক্যাল অফিসার ; ইণ্ডিয়ান 
= মোঁড়ক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপাঁতি (১৯৩০); চাঁকৎসা শাস্ত-সম্পককে সৃপারাঁচিত 
গ্রজ্ধের প্রণেতা। ভারত গভর্ণমেস্টের স্বাস্থ্য িভাগণয় ঞীভরেন্টর জেনারেলরূপে 
নিযুক্ত (১৯৪৭); দুইবার কারাদণ্ড ভোগ কাঁরয়াছেন। 

ডাঃ তারা চাঁদ : ইরানে ভারতের রাম্ট্দূত। ইাঁতপূর্বে ভারত গবর্ণমেস্টের 
শক্ষাদপ্তরের সেক্রেটারী ও শিক্ষা বিষয়ক উপদেছ্টা। জন্ম ১৮৮৮ সালে; 
{শিক্ষালাভ দিল্লশর সেপ্ট স্টপফেন্স মিশন স্কুল, মশীরাট কলেজ, এলাহাবাদের মুইর 
সেপ্টাল কলেজ ও অক্সফোর্ডের কুইন্‌স কলেজ__এম-এ (এলাহাবাদ) “ড, ফিল 


4 গ্রন্থ প্রণেতা । 
তেনজিং শেরপা : ৩৯ বৎসর বয়স্ক. শেরপা তেনাজং-এর জন্ম নেপালে। 
{তান এখন ভারতের নাগাঁরক- দাক্জশীলং-এর আধবাসী। ১৯৫৩ সালের ২৯শে 


মে তেনাঁজং ও বৃটিশ অভিযান দলের অন্যতম সদস্য মিঃ হলারশী হিমালয়ের 
২৯০০২ ফুট উচু এভারেছ্ট শৃণ্চোে আরোহন কাঁরয়া সমশ্ত বিশ্বে পুল বিস্ময় 
সৃষ্ট কারিয়াছেন। ইতিপূর্বে হিমালয়ে আরোহন উদ্দেশ্যে বতগীল আভিষান 
পাঁরচালিত হইয়াছে ‘বাঘা’ তেনাঁজং তাহাদের নয়াটতে অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছেন 
১১৮৮ ০০৭৮5২৮4 ১৯৫২ সালেও তেনাজং সৃইজার- 
ল্যাণ্ডের হিমালয় অঁভযাত্রী দলের ল্যাম্বার্টের সাহত ২৮২১৫ ফুট পর্যন্ত আরোহন 
কাঁরয়াছিলেন। 

পূর্ব নেপালের ছোট এক পল্লশ সলো কুম্ভতে তান জন্মগ্রহণ করেন। 'কশোর 
* বয়সেই তেনাঁজং বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া দাজ্জিশিলং-এর একটি হিমালয় আঁভষান্রী 
দলে যোগদান করেন। তখন হইতে তান দাঁক্আ্শীলং শহরের তুংসুং বস্তীত্তে 


ক্লাবের সদর্স্য করিয়া লইয়াছেন। নেপালাধীশ তাঁহাকে ‘নেপাল প্রতাপবর্ধক' পদক ৭ 
প্রদান করিয়া সম্মানিত কারয়াছেন। 

শ্রীদেবদাস গান্ধী : ‘হিন্দুস্থান টাইমস্‌ পা্রকার ম্যানৌজ্জং এডিটর; মহাত্মা 
গান্ধীর কনিষ্ঠ পূত্র॥ জন্ম ১৯০০ সাল ডার্বানে; শিক্ষা দঃ আফ্রিকা, গৃুরুকুল ও 
শান্তিনিকেতনে; সাংবাদিকরপে জীবন সুরু; গান্ধীর "ইয়ং ই্ডিয়া' সম্পাদনায় 
অংশ গ্রহণ; জাতীয় মত্ত আন্দোলনে বহ বার কারাবরণ; রাজাগোপালাচারাীর কন্যা 
লক্ষীদেবীকে বিবাহ; প্রোসডেন্ট, ভারতীয় ও প্বাণ্চল সামাত এবং 'নাখল- 
ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন । 

শ্রী এন, এম, যোশশী : ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 'বাশম্ট নেতা; ১৮৭১ 
সালে জন্মগ্রহণ করেন। পুণায় শিক্ষালাভ। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত ” 
হন। সাভেন্ট অব্‌ ইণ্ডিয়া সোসাইটির বিশিষ্ট সদস্য। ১৯২১ হইতে ১৯৪৫ 
সাল পর্যন্ত আইন পাঁরষদে প্রাতানধি। ১৯২১-৩১ সাল পর্যন্ত রয়্যাল কাঁমশন 
হাহ লেবালের: সনা ১৯৩০-৩২ সালে গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য; জেনেভার 


সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন! ১৯৪৮ সালে 
কমামানিষ্ট-প্রাধান্যের প্রাতবাদে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ করেন। 

ডাঃ নারায়ণ ভাচ্কর খারে : 'হন্দমহাসভার প্রান্তন সভাপতি ৷ জন্ম ১৮৮৪; 
বি-এ, এম-ডি; মধ্যপ্রদেশ চিকিৎসা বিভাগে সরকারণ চাকুরী ৯৯০৭-১৬; ১৯১৬ 
সালে চাকুরী হইতে পদত্যাগ; স্বরাজ্য পাটির প্রার্থীর্পে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের 
আইন সভার সদস্য ১৯২৩-২৯; ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ; * 
কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ১৯৩৫-৩৭; মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের প্রথম প্রধানমল্তী 
৯৯৩৭-৩৮; কংগ্রেস গণতন্ত্রের প্রশ্নে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়া্কং কমিটির 
সাঁহত মতভেদের দরুণ পদত্যাগ; বড়লাটের শাসন পাঁরষদের কমনওয়েলথ দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত সদস্য ১৯৪৩-৪৬; ভারতীয় গণপারষদে আলোয়ার স্টেটের প্রাঁভানাধরূপে 
সদসা-_ পরে ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এহাত্বাগান্ধীর হত্যার সঙ্গে বিজাড়ত 
আছেন এইরূপ সন্দেহের ফলে আলোয়ার স্টেটের প্রধানমল্ত্রীত্ব ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য 
হন- ফলে গণপরিষদের সদস্যপদও ত্যাগ কারতে হয়; ১৯৫২ সালের নির্বাচন 
প্রাতদ্বান্িতায় প্রথমতঃ পরাজিত, পরে উপনির্বাচনে জয়শ হইয়া সংসদের লোকসভায় 
নির্বাচিত হইয়াছেন । 

আচার্য নরেন্ত্র দেও : এম-এ, এল-এল, বি; বিশিষ্ট সমাজ্রতন্ত নেতা 3, 
িক্ষাবদ। জল্ম ১৮৮৯; কাশী বিদ্যপীঠের অধ্যক্ষ; প্রোসডেণ্ট, অল-ইন্ডিয়া- 
সোস্যালম্ট কল্ফারেন্স (১৯৩৪); কংগ্রেস ওয়ার্কিং কামটির সদসা (১৯৩৬ ও 


বিশ্দিন্ট ভারতীয় ৩৯ 


৯৯৪২ সাল); ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ১১৪২ সালের ‘ভারত ছাড় 
আন্দোলনে কারাবরণ; লক্ষেণী বিশ্বাবিদ্যালরের পূর্বতন. ও হিন্দ? বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
/নতমান ভাইস-চ্যান্সেলার। 
সেন্ট নিহাল সং : খ্যাতনামা গ্রন্থকার ও সাংবাদক। ১৮৮৪ সালে ২রা 
জুন জন্ম_ পাঞ্জাব িশ্বাবদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। ইংরাজ্বী সংবাদপত্রে প্রথম রচনা 
প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ সালে। ১৯০২ সাল হইতে ভারত ও ভারতের বাহিরে বহু 
প্র-পন্িকায় নিয়ামত লিখিয়া আসতেছেন। তিনবার সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ কাঁরয়াছেন 
এবং অনেক দেশের গভর্ণমেপ্টের অনুরোধে গ্রল্থাদি রচনা করিয়াছেন; তাঁহার বহু 
গ্রন্থের অনেক সংস্করণ হইয়াছে । ঠিকানা : ‘সৃ্যস্থানম’, দেরাদুন, উত্তরপ্রদেশ । 
ডাঃ পন্টীভ সশতারাময়া : বর্তমানে মধাপ্রদেশের রাজ্যপাল; কংগ্রেসের প্রাক্তন 
সভাপাতি (১৯৪৮-৫০)) ১৮৮০ সালের ২৪শে নভেম্বর জল্ম। মাদ্রাজ 
এ কলেজের এম-বি। ১৯০৬-১৬ সাল পর্যন্ত চাঁকংসা বাবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া 
ব্যবসায় ত্যাগ ও রাজনশীততে যোগদান । দীর্ঘকাল 'নাঁখন্ু ভারত রাষ্ট্রীয় সামাতর 
ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কামাঁটর সদস্য ছিলেন! ১৯9৮ সালে কংগ্রেসের জয়পুর 
সভাপাতি। বহ ব্যা্ক ও ইনণ্সিওরেন্স কোম্পানী প্রাতষ্ঠা করেন। 
তেলেগন দৈনিক পত্ৰিকা ‘জন্মভূমি’ এবং 'শ্[ভদয় পারিকেশন'-এর ডিরেক্টর বোর্ডের 
চেয়ারম্যান। দেশশয়-রাজা-কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপাত; “কংগ্রেসের ইতিহাস 
নামক দুই খণ্ড ‘বিরাট গ্রন্থের প্রণেতা । কংগ্রেসের বিভন্ন আন্দোলনে বহুবার 
কারাবরণ করেন । 
শ্রীপনরুূষোত্তমদাস ট্যাপ্ডন : উত্তরপ্রদেশ ব্যবস্থা পাঁরষদের ভূতপূর্ব স্পীকার 
ও উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কামিটর প্রান্তন সভাপাঁত। ১৯২১ সালে আইন ব্যবসায় 
এ পরিত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। য্তপ্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাটর 
সভাপাঁত ১৯২৩ সাল; লাহোরে পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যান্ডের সেক্রেটারী ও জেনারেল 
ম্যানেজাররূপে কিছ্বাদন কাজ কাঁরয়াছিলেন; ১৯২৯ সালে লালা লাজপত রায় 
প্রাতিচ্ঠত সাভেন্টস্‌ অব্‌ পিপল সোসাইটিতে সভাপাঁতরপে যোগ দেন; কয়েক 
বংসর এলাহাবাদ 'মউীনাসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন; ১৯৩৭ সালে যাস্তপ্রদেশ 
আইনসভার স্পীকার নির্বাচিত হন; দেশের কাজে কয়েকবার কারাবরণ করেন। 
হিন্দী সাহিত্যে গভীর অনুরাগী । ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস প্রোসডেন্ট পদের 
প্রাতম্বান্দিতায় ডাঃ পষ্রভির নিকট পরাজত। ১৯৫০ সালে 'নর্বাচন-দ্বন্যে জয়শ 
হইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপাঁত নির্বাচিত। কিন্তু ওয়ার্কং কাঁমাটির 
পুনগঠিন সম্পর্কে এক সব্কটের সৃষ্ট হওয়ায় ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে পদত্যাগ 
করেন। লোকসভার প্রান্তন সদস্য । 
স্যার পর্ষোত্তমদাস টাকুরদাস : সংপ্রাসম্ধ ব্যবসায়ী ও অর্থনশীতাঁবদ; জল্ম 
৩০শে মে, ১৮৭৯; বোম্বাই-এর এলাফন্স্টোন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। রিজার্ভ 


ক 


৪০ কর্ষ্পত্শী 
বজ্ক অব্‌ ইশ্ডিয়ার ডিরেক্টর; ভারতীয় মুদ্রানীতি ও অর্ঘনশীত সম্বন্ধীয় রয়াল 
কমিশনের সদস্য (১১২৬)। গোলটোবিল বৈঠকে প্রাতানধি (১৯৩০-৩৩); ' ইন্ট 
ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েশনের প্রোসডেন্ট; ওরিয়েন্টাল লাইফ গ্যাসূরেল্স কোম্পানী | 
লিঃ প্রমথ সুপ্রাস্ধ কোম্পানীসমৃহের চেয়ারম্যান ॥ ভারতায় খাদাশস্য নশীত 
নিনর্যারণ কমিটির চেয়ারম্যান (১১৪৭)৪ 

ফ্রাঙ্ক রেজিনজ্ড আ্যাপ্উলশ : ভারতের বর্তমান সংসদের মনোনীত সদস্যা। 
নাগপ্‌ুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী গ্রাজুয়েট, লস্ডনের ইনার টেম্পলের ব্যারিষ্টার । জক্ম 
২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯০৮ সাল। মধ্যপ্রদেশের খ্যাতনামা ফৌজদারী আইন ব্যবসায়ী; 
স্যার হেনরী গিডনীর স্থলে আ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও প্রবাস ইউরোপাঁয় "দাঁমাতির 
সভাপতি নির্বাচিত হন! ১৯৪২ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভার মনোনীত সদস্য__ 
১৯৪৬ সালে পুলর্মনোনশত; বড়লাটেব জাতীয় রক্ষা পাঁরষদের সদস্য; সপ্রহ কাঁমাটর 
সদস্য; কেন্দ্রীয় পে কমিশনের সদস্য, ১৯৪৬ সালে রাম্টরপ্রীতষ্ঠানে ভারতীয় প্রাতানাধ 
দলের অনাতম সদস্য। ॥ 

জীবালগঞ্গাষর খের : ইংলশ্ডে ভারতের বর্তমান হাইকাঁমশনার॥ বি-এ, 
এল-এল-বি; বোম্বাই প্রদেশের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী; জন্ম ১৮৮৮ খ্‌ঃ। উইলসন 
কলেজে শিক্ষালাভ; ১৯২২ সাল হইতে সক্রিয়ভাবে রাজনশীততে অংশ গ্রহণ; 
স্বরাজ্য দলের সেক্রেটারী ও বারদোল' সত্যাগ্রহ তদন্ত কমিটির সদস্য; বোম্বাই 
ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা নির্বাচিত (১৯৩৭-৩৮); জীবনে বহুবার 
কারাদণ্ড ভোগ করেন; ১৯৪৫ সালে পুনরায় বোম্বাই বাবস্থা পাঁরধদের সদস্য ও 
ব্যবস্বা পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচত। 

শ্রীষ্যন্তা পণ্ডিত : রাম্ট্রসম্বে ভারতীয় প্রাতানাধদলের নেত্রী । 
ইাতিপৃবেঠ মাকণ যুক্তরাষ্টে ও রাশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত; ১৯০০ খঙ্টাব্দে জন্ম৷ 
পণ্ডিত মাঁতলাল নেহরুর কন্যা ও শ্রীজওহরলাল নেহরুর ভগ্নী। স্বগহে গৃহ- 
শিক্ষক ও গবর্ণেসদের নিকট শিক্ষালাভ করেন; ১১৪৭ সালে যুন্তপ্রাদোশক বাবস্থা 
পারিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্থানাঁয় দ্বায়ত্তশাসন ও জনস্বাস্থ্য 'বিভাগের 
মাল্িত্ব গ্রহণ করেন। ইন ভারতের সর্বপ্রথম মহিলা মল্লী। ১৯৪০-৪১ সালে 
অখিল ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সভানেতী। প্যাঁসাফক রিলেশন্স কনফারেন্সে 
ভারতা য় প্রাতাঁনাধদলের আঁধনেত্রী হিসাবে আমোরিকায় যান। রাম্ট্রসঙ্ঘের সম্মেলনে 
বে-সরকারীভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরম্ধে ভারতীরদের আঁভযোগ আনয়ন করেন। 
স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার মানসে রাষ্ট্রদূতের পদত্যাগ 
করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও নির্বাচনে জয়ী হইয়া লোকসভার সদস্যা 
'ির্বাচিত হইয়াছেন । চীনে প্রোরত ভারতশয় সাংস্কীতক মিশনের নেত্রী ১৯১৫২)। 

শ্রীবিনায়নক দামোদর সাভারকর : বার এ্যাট ল; কাব, নাট্যকার এবং 
আ্রীতহাসিক। 'নাঁখল ভারত 'হন্দ মহাসভার ভূতপূর্ব সভাপাঁত ১১৩৭-৪৩। জন্ম 


বিশিষ্ট ভারতীয় ৪১ 
১৮৮৩। পুণা ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ করেন। রাজনোৌতক অপরাধে ১৪ বৎসর 


দান্ত পান এবং তদবাঁধ হিন্দু মহাসভা-রাজনশীতর পুরোভাগে িলেন। হিন্দ; 
মহাসভার 'নিশ্দোন্ত বার্ধক আঁধিবেশনগাল তাঁহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে : 
আহমেদাবাদ ১৯৩৭; নাগপুর ১৯৩৮; কলিকাতা ১৯৩৯; -মাদরা ১৯৪০; 
ভাগলপদর ১৯৪১ এবং কানপ্‌র ১৯৪২। নাগপুর বিশ্বাবদ্যালয় হইতে ডক্টর অব্‌ 
ল' উপাধি লাভ করেন। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী গান্ধী হত্যার পর 
স্রেপ্তার হন) প্রায় এক বৎসর পরে বেকসুর মৃস্তি পাইয়াছেন। একাঁধক এীতহাঁদক 
গ্রন্থ প্রণেতা। ১১৫০ সালে গ্রেপ্তার, িনাবচারে আটক ও বোম্বাই হাইকোর্টের 
আদেশে মুক্তি; মুক্তির পর হিন্দুমহাসভার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ। 

ভাবে : গ্ান্ধীবাদশ প্রচারক ও সর্বোদয় আন্দোলনের নেতা । 
ক্ষল্ম সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ সালে মহারাষ্ট্র প্রদেশে; শিক্ষা বরোদা কলেজ; ৯৯১১৫, 
সালে রাজনৌতক আন্দোলনে যোগদান ও পরে গাম্ধীজগ্রর সংস্পর্শে আগমন; 


দেওয়ায় বৎসরাধিককাল কারারুদ্ধ; লাহোর কংগ্রেসের পর 
আসাম প্রাদোশক কংগ্রেসের সভাপাঁত নির্বাচিত; ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত নিরবাচ্ছন্ব- 
ভাবে এই পদেই আঁধান্ঠিত ছিলেন; ১৯৪০ সালে ব্যান্তগত সত্যাগ্ৰহ ও ১৯৪২ 
সালে আগস্ট আন্দোলন উপলক্ষে কারারুদ্ধ; আসামের লৌহমানবরূপে 3 
স্বরদল,ুই মন্তাসভার অর্থ, রাজস্ব ও আইন ‘বিভাগের মন্ত্র ছিলেন (১৯৪৬-৫০) । 

স্যার বেনেগল নরাসং রাও : ভারত গভর্ণমস্টের ভূতপূর্ব শাসনতান্দ্রক 
উপদেষ্টা ও সাম্মালত রাষ্ট্রসস্বে ভারতের পূর্বতন প্রাতানাঁধ; জন্ম ২৬শে 
ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭; মাদ্রাজ ও কেম্ত্িজে শিক্ষালাভ; ১৯১১০ সালে ভারতাঁয় 
[সাঁভল সার্ভসে যোগ দেন; কাঁলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারক (১৯৩৫); 
কলিকাতা হাইকোর্টের 'বচারপাঁত (১৯৩৯); হিন্দ ল' কাঁমাটর চেয়ার- 
ম্যান (১৯৪১); সরকারণী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ (ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪); জম্মু 
ও কাচ্মীরের প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৪-৪৫); গভর্ণর জেনারেলের শাসন-সংস্কার দপ্তরে 
বিশেষ কার্যে নিযুক্ত (নভেম্বর, ১৯৪৫) ৷ হ্যাগে আন্তর্জাতিক [বচারালয়ের অন্যতম 
ধিবচারপাঁতি নিষস্ত। 

স্যার বেনেগল রমা রাও : এম-এ কেন্ব্রজ); 'রন্দার্ভ ব্যাক্ক অব্‌ হীশ্ডিয়ার 
'ঝাভর্পর; ১৯৪৬ সালে মাকণ যুক্তরাষ্ট্রে রাম্্দূত ছিলেন। জল্ম ১০ই জানুয়ারণ 
১৮৮৯ মাদ্রাজ ও কোম্ব্িজে িক্ষালাভ। ১৯১৩ সালে নভেম্বর মাসে আই-স- 


৪২ বৰ্ষপঞ্জী 


এস-এ যোগদান। সাইমন কমিশনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (১৯২৮-৩০); গোল- 
টেোবল বৈঠক ও পার্লামেন্টের জয়েন্ট সিলের কমিটির সেক্রেটারী (১৯৩১-৩৪); 
লন্ডনে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার (১৯৩৪-৩৮); দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের 
এজ্ডেপ্ট জেনারেল ও হাইকামশনার (১৯৩৮-৪১); বোম্বাই পোর্ট ট্রাম্টের চেয়ারম্যান 
(১৯৪১-৪৬) টোকিওতে ভারতীয় লিয়াজ্জ দপ্তরের অধিনায়ক (১৯৪৭)। 

স্যার ভাটনখর শান্তিচ্বরচ্প : জল্ম ১৮১৯ সাল। ১১১৯-এ পাঞ্জাব 
{বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি; দয়াল ‘সং বৃত্তি লইয়া লণ্ডন 'বিশ্বাবদালয়ে অধ্যাপক 
ই জি ডোনানের নিকট অধ্যয়ন ও গবেষণা কাঁরয়া ১১২১ সালে রসায়নে ডি-এস-সি 
উপাধি লাভ করেন; বালনিস্থ কাইজার ইনষ্টিটিউট এবং প্যারীর সারকোনে গবেষণা 
করিয়া প্রশংসিত হন; বেনারস হিন্দু বিশ্বাবদ্যালয় এবং পরে পাঞ্জাব িশবাঁবদ্যালয়ের 
রসায়নের অধাপক; ১৯৪০-এ বোর্ড অব্‌ সায়েশ্টিফক ইন্ডাষ্টীয়াল রিসার্চ 
বিভাগের ডিরেক্টর; ১৯৪৩-এ রয়্যাল সোসাইটি অব্‌ লণ্ডনের ফেলো মনোনীত হন? 
রসায়নে বহ মোৌলকঞ গবেষণার গৌরব লাভ কারিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের 
বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পাঁরধদের [ডিরেক্টর । 

ভাবা জে হোমি : জন্ম ১৯০৯ সালে। বোম্বাই ও কেম্রিজে শিক্ষাপ্রা্ত; 
গাঁশত-বিজ্ঞানে ট্রাইপস; ১১৩২ সালে রোজ বল গ্রাভোলং -ম্টডেশ্টাশপ পান; 
রোমে অধ্যাপক ই, ফোর্মর অধশনে ১৯৩৩-৩৪-এ গবেষণা করেন; পর পর তন 
বৎসর আইজাক্‌ নিউটন স্টডেপ্টশিপ বৃত্ত পাইয়াছিলেন; বোম্বাইতে ফাণ্ডামেস্টাল 
রিসার্চ ইনান্টাটউটের প্রধান অধ্যাপক। ১৯৪১ সালে রয়্যাল সোসাইটি অব্‌ লণ্ডনের 
ফেলো মনোনীত হন। 

শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণ মেনন : রাব-এট-ল; লণ্ডনে ভুতপ্‌ব“ ভারতীয় হাই- 
কামিশনার (১৯৪৭-৫২); জল্ম মে, ১৮৯৭; শিক্ষা মাদ্রাজ ও লণ্ডনে; দীর্ঘকান্ত 
লন্ডনে ব্যারিস্টার করেন: পোঁলকান পুস্তকের প্রথম সাংবাদিক: বিখ্যাত লেখক ও 
সাংবাদিক; লণ্ডনে সেন্ট প্যান্ক্রাস-এর কাউীন্সিলর; লণ্ডনে ইশ্ডিয়া লীগের সেক্রেটারী 
(১৯২১-৪৭); পরে প্রেসিডেন্ট; জাতিসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধি (১৯৪৬); 
১৯৫২ সালের রাদ্ট্রসংঘ পাঁরযদে তাঁহার কোরিয়া শান্তি প্রস্তাব বিশ্বের প্রশংসা 


নির্বাচিত হইয়াছিলেন; জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে ভারতীয় শ্রামকগর্ 
প্রীতনাধ ১১২৭; লণ্ডনে চ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় শ্রামকদের প্রাতানধি 
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৯৯৩১; কয়েক বংসর কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন; মান্রাজ্ঞ মান্ম্সভার 
স্লিম শিল্প ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী ১৯৩৭-৩৯; ৯৯৪৬ সালে পুনরায় মাদ্াজ 


অন্যতম লেতা। এম-এ, ি-এইচ্‌-ডি, বার-আট্‌-ল, স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত 
গভর্শমেপ্টের আইন সাঁচব নিযুত; ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে উত্ত পদ ত্যাগ 
করেন। ১৯৪২ হইতে ১৯৪৬-এর জুন মাস পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেলের শাসন 

শ্রম-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন। ১৮৯৩ সালে জন্ম; সাতারা ও 


তাহার পরে লণ্ডন শীবশ্বাবদ্যালয়ে যোগ দয়া অর্থনশীত ০ কমার্সে ডি-এস-স 
ডাগর লাভ করেন। ১৯৩২ সালে ব্যারিদ্টারী আরম্ভ করেন। ১৯৩০-৩২ সালের 
গোলটোবিল বৈঠক ও ১৯৩২ সালের জয়েন্ট পার্লামেস্টারণ কাঁমাঁটর সদস্য ছিলেন। 

শ্রীভগমসেন সাচার : বি-এ; এল-এল-াব; পূর্ব পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত ও 
বিখ্যাত ব্যবসাদার। জল্ম ১৮৯৩; শিক্ষা পাঞ্জাব শবশ্বাবদ্যালয়; ১৯২১ সালের 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান; পাঞ্জাব প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমটির সম্পাদক ; 
পাঞ্জাব আইন সভার কংগ্রেসী সদস্য (১৯৩৬-৪৫); পাঞ্জাব সরকারের অর্থসাঁচব 
(১৯৪৭); পূর্ব পাঞ্জাব বিধান সভার কংগ্রেসী দলের নেতা ও প্রধান মল্তশী 
(১৯৪৯)। 
* 'সেথ মহম্মদ আবদল্লা : কাশ্মীরের প্রধানমল্তী; শ্রীনগরের ৭ মাইল দুরে 
সূরা গ্রামে ১৯০৫ সালে জন্ম; লাহোর 'িশ্বাবদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট; আলিগড় 'বিশব- 
বিদ্যালয়ের এম্‌-এস্‌-সি, কলেজ্দের ছাত্র থাকার সময়েই ১৯২৭ সালে কাশ্মীর 
কলেজের ইউীনয়ন স্থাপন করেন; স্টেট হাই স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন; 
রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ কারয়া দায়ত্বশীল গণসংযোগ স্থাপন করেন; ১৯৩৮ সালে 
ই'হাকেই কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সে পাঁরবার্তত করেন। ১৯১৪৬ সালে 'কুইট 
কাম্মীর' আন্দোলনের ফলে কারারুম্ধ হন এবং ১১৪৭ সালে কারামুক্ত হন! কাশ্মশর- 
ভারতে যোগদানের পর মহারাজার আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ কাঁরয়া মাল্ঘিসভা 
গঠন করেন। 

শ্রী এম পাতজ্জলি শাস্ত্র : ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের বর্তমান প্রধান 
না (১৯৫২ হইতে)। জন্ম জানুয়ারী, ১৮৮৯; শিক্ষা পাচায়াস্পা কলেজ 

মাদ্রাজ ল’ কলেজ; মাদ্রাজ হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট; পরে বিচারপাঁতি (মার্চ, 
১৯৩৯); িচারপাতি সুপ্রীম কোর্ট (ডিসেম্বর, ১৯৪৭)। 
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ন্রাজা স্যার মহারাজ সিং : এম্‌-এ (অক্সফোর্ড); বার-আ্যাট-ল) বোম্বাইর 
ভূতন্পূর্ব রাজ্যপাল । ১৮৭৮ সালের ১৭ই মে জল্ম। হ্যারো এবং 
হেলি়ল কলেজে শিক্ষালাভ করেন ২১০২ সালে ব্যাটারী পরীক্ষার উভাখ 
হন; ১৯০৪ সালে ব্স্তপ্রদেশ [সাভল সার্ভসে প্রবেশ করেন; যোধপুরের প্রধান 
মন্ত (১৯৩১); দাক্ষণ আফ্রিকার ভারতীয় এজেস্ট জেনারেল (১৯৩২); ব্স্তপ্রদেশ 
শাসন পরিষদের সদসা (১৯৩৫); বুন্তপ্রদেশ আইন সভার সদস্য (১৯৩৭); লক্ষে 
শবন্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-্যাম্দেলর (১১৪১); কাম্মীরের প্রধানমন্্রা ১৯৪৩-এর 
এপ্রিল হইতে জুলাই মাস; ইংলাশ্ডে কমনওয়েলথ সম্মেলনে ভারতশয় প্রাতানধি 
(১৯৪৫); ১৯৪৬-৪৭ সালে রাষ্ণী-প্রতষ্ঠানে ভারতের অন্যতম প্রাতাঁনাধ । 

শ্রীমাষব শ্রীহার আযানে : বি-এ, বি-এল; ১৯৪৮-এর ১২ই জানুয়ারী হইতে 
ধিবহারের রাজ্যপাঙ্গ। জ্রন্ম ২৯শে আঙম্ট, ১৮৮০ নাগপুরে মারস্‌ কলেজে 
শিক্ষালাভ করেন; ১৯০৪-৭ সাল পর্যন্ত অমরাবতীর কাশশবাঈ প্রাইভেট হাইস্কুলের 
শিক্ষক ছিলেন; ১১০৯৮ সালে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন; ভারতীয় হোম রুল 
লীগের সহসভাপাঁতি ছিলেন; ১৯২১-৩০ সাল পর্যন্ত বেরার প্রদোশক কংগ্রেস 
কাঁমাটর সভাপাঁত ছিলেন; আইন রম্য আন্দোলনে: বোল নাছিল : এবং 
১৯৩৩ সালে ভারতীর জ্বাতাঁয় কংগ্রেসের অদ্বায়ী সভাপাত 
১৯২৪-২৬, ১৯২৭-৩০ ও ১৯৩৫ সালে বেরার হইতে আইন সভার কংগ্রেস 
সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন; ১৯২৪-২৫ ও ১৯৩১-৩৪ সালে কংগ্রেস ওয়া্কং 
কাঁমাটর সদসা ছিলেন; ১৯৪১-৪৩ সালে বড়লাটের শাসন পারিষদের সদস্য ও 
১৯৪৩ সালে পদতাগ। 'সিংহলে ভারত গভর্ণমেস্টের প্রাতনাধ (১৯৪৩-৪৭); 
দাক্ষিণাত্যের দেশীয় রাজ্যগলির তরফ হইতে ১৯৪৭-এর জুলাই মাস হইতে 
১৯১৪৮-এর জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ভারতীয় গণপাঁরষদের সদসা ৷ ্ 

স্যার মির্জা মহম্মদ ইসমাইল : ধবাশিষ্ট রাজনপীতাবদ; ইন্দোনোঁশয়াস্থিত 
্লাষ্র-প্রাতষ্ঠানের প্রাতনিধি। ১৮৮৩ সালে ২৩শে অক্টোবর জল্ম। কে-স-আই-ই; 
কেট; সি-আই-ই; ও-বি-ই। বহু বৎসর মহশশুরের দেওয়ান; গোলটোবিল 
বৈঠকের প্রাতানাধ।' ১৯৩৩ সালে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে প্রৃতানিখি। জয়পুর 
ও হায়দরাবাদের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী । 

শ্রীমোরারাঁজ দেশাই : বি-এ, বোম্বাইরের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী । জন্ম ১৮৯৬; 
শিক্ষা বুলশার ও উইলস্‌ন কলেজ, বোম্বাই; ভারতীয় রক্ষাফৌজ্দে ভাইসরয়ের 
কমিশনপ্রাপ্ত (১৯১৭-১৮); বোম্বাই সিতিল সার্ভসে যোগদান; ১৯৩০ সালের 
আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সরকারণ চাকুরি ত্যাগ; বহুবার কারাবরণ; গুজরাট 
কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী (১৯৩১-৩৭); 'নাখিল-ভারত কংগ্রেস কাঁমটির সদস্য} 
বোম্বাই আইনসভার সদস্য (১৯৩৭); বোচ্বাই সরকারের স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব দপ্তরের 
মন্যশ (১৯৪৬-৫২)। 
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ডাঃ মোহন সিং মেটা : পাঁকস্থানে ভারতের হাইকমিশনার; হল্যাণ্ডে 
ভারতের ভূতপূর্ব ব্রাস্দূত। জল্ম ১৮৯৫-এর ২৩শে এপ্রল; শিক্ষালাভ আজমণীড়, 
!তাগ্রা, এলাহাবাদ এবং. লণ্ডন স্কুল অব্‌ ইকলমন্স এণ্ড পাঁলাটক্যাল সারেন্সে_ 
এম্‌-এ, এ-এল-ববি (এলাহাবাদ), প-এইচ-ডি (লণ্ডন), বার-আযাট-ল (মিড্‌ল 
টে্পল)। আগ্যা কলেজ্দের অর্থনশীতি শাদ্দ্বের অধ্যাপক ১৯১৮-১৯; গভর্ণমেন্ট 
কলেজ আজমীড় ১৯১৯-২০; ১৯২২ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরূপে মেবার স্টেট 
সার্ভসে যোগদান; বাঁশবার স্টেটের দেওয়ান ১৯৩৭-৪০; বাঁশবারা স্টেটের প্রধান 
মল্যী ১৯৪৪-৪৭; ভারতীয় গণপাঁরিষদে মেবার স্টেটের প্রাতানাধ ছিলেন । 

জনাব রাফ আমেদ কিদোয়াই : ভারত সরকারের বর্তমান খাদ্য-সাঁচব ও 
ভূতপূৰ্ব যোগাযোগ মন্্রী; কংগ্রেস ওয়াক কাঁমাটর প্রাক্তন সদস্য। ১৮৯৪ সালে 
জুন্ন। আলগড়ে শিক্ষালাভ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসে 
যোগদান করেন। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক । ১৯২৬-২৯ সাল পর্যন্ত 
কেন্দ্রীয় আইন পাঁরধদে স্বরাজ্য পাটির প্রধান হুইপ 'ছষ্টেন; ৯৯৩৭-৩৯ সাল 
পর্যন্ত বান্তপ্রদেশের রাজদ্বসাঁচব ও ১৯৪৭ সালে স্বরাম্ট্রসাঁচব ছিলেন । 


পাশ্ডিত রাবশন্কর শুক্র : মধ্যপ্রদেশের প্রধানমন্তী। জন্ম ২রা আগষ্ট, 
১৮৭৭; তিন বৎসর খয়রাগড় নামক দেশীয় রাজ্য স্কুলের হেড্মান্টার ছিলেন; 
১৯০৮ সালে আইন বাবসায় আরম্ভ করেন। ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে কারাদশ্ডে 
দাণডত; ১৯৩২ সালে আইন ব্যবসায়ীদের নামের তালিকা হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া 
দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালে তাঁহাকে পুনরায় আইন ব্যবসায়ে যোগদানের অননমাত 
দেওয়া হয়; স্বরাজ পাটির সদস্যরুপে প্রথম আইন সভায় প্রবেশ (১৯২৩); রায়পনক্প 
জিলা কা্ীন্সলের চেয়ারম্যান (১৯২৬-৩৬); মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের 'শক্ষামল্তরী 
১৯৩৭। 


শ্রীচক্রবতর্ঁ রাজাগোপালাচারশী : ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল । 
২৯শে জুন, (১৯৪৮) তারিখে গভর্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণ এবং ১৯৫০ সালের 
২৬শে জানয়ারী হইতে অবসর গ্রহণ। ১৯৫০ সালের মে মাসে ভারত সরকারের 
স্বরাদ্দী সচিবর্‌পে পুনরায় কার্যভার গ্রহণ। সম্পূর্ণ অবসর জীবন যাপনের 
উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে উত্ত পদ ত্যাগ করেন 'কিল্তু ১৯৫২ সালের সাধারণ 
নির্বাচনের পরে পুনরায় বিশেষভাবে অনুরম্ধ হইয়া মাদ্রাজের প্রধান মল্ত্ীত্ব গ্রহণ । 
পশ্চিমবপ্গোর প্রাক্তন রাজ্াপাল। জল্ম-_-১৮৭১ সাল। ১৯০০ সালে আইন ব্যবসায় 
সর। ১১১৯ সালে সত্যাগ্রহ এবং ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
দেন। গাদ্ধীজশীর কারাবাস কালে ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক। ১৯২১-২২ সালে 
কংগ্রেদের সাধারণ সম্পাদক ৷ বহুবার কংগ্রেস ওয়ার্কং কাঁমাটর সদস্য ৷ জুলাই ১৯৩৭ 
হইতে নভেম্বর ১৯৩৯ পর্যন্ত মান্রাজের প্রধানমন্ত্রী; অক্টোবর ৯৯৩৯ সালে অন্যান্য 


৬ বৰ্ষপঞ্জী 


কংগ্রেস মন্ত্দের সাহত পদত্যাগ করেন। ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৪০, ভারতরক্ষা 
আইনে গ্রেপ্তার ও এক বংসরের জন্য কারাদণ্ড। 
ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ : ভারত রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপাত; ১৮৮৪ সালে জন্ম 
কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ । প্রথমে কাঁলকাতা ও পরে পাটনা হাইকোটে 
আইন ব্যবসায় করেন। চম্পারণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনে (বিশিষ্ট অংশ 
গ্রহণ করেন। দুইবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৭ সালে আচার্য 
কৃপালন' কংগ্রেস সভাপাঁতর পদ ত্যাগ করিলে হীন পুনরায় কার্ষভার গ্রহণ করেন। 
বহুবার কারাবরণ করেন। "ইন্ডিয়া ডিভাইডেড' তাঁহার লিখিত একখানি পান্ডিতা- 
পূর্ণ গ্রন্থ। নেহরু সরকারের প্রান্তন খাদ্যসচিব ও কাঁষসাঁচব। গণপাঁরষদের 
সভাপাতি ছিলেন। ১৯৫০ সালে ভারতের রাম্ট্রপাতর পদে আঁভাষিস্ত হন; পড্রনরায় 
১৯৫২ সালে উক্ত পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। 
জেনারেল রাজেন্দ্রাসংজশ : ১৯৫৩ সালের ১৫ই জানুয়ারী হইতে 
ভারতের প্রধান সেনাপ্পীতর পদে আরধিষ্ঠিত। ১৯২১ সালে কমিশর পাইবার পর 
‘তান 'দ্বিতীয় রয়্যাল ল্যান্সার্সে যোগ দেন। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনে যান। ১৯৪২-এর অক্টোবরে ভারতে ফারিয়া দ্বিতীয় 
রয়্যাল ল্যাল্সার্সের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৪৫-এর মে মাসে জনসংযোগের ডেপুটি 
শডরেকইর নিষ্্ত হইয়া ওয়াশিংটনে যান। ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরে রৱিগোঁড়য়ার পদে 
উন্নীত হওয়ার পর ভারতীয় সাঁজোয়া বাঁহনীর ডিরেক্টর হন। ভারত বিভাগের 
পর ঈম্টার্ণ কম্যান্ডের সৈনাাধ্যক্ষ হন এবং ১৯৪৮-এর এপ্রিলে সাদার্ণ কম্যান্ডের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। হায়দরাবাদ অভিযানে (১৯৪৮, ১৩ই সেপ্টেম্বর) তান 
সর্বাধিনায়ক পদে 'ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম ডি. এস. ও. বা 
Distinguished Service order উপাধি পান। জন্ম ; ১৫ই জুন, ১৮৯৯ 
ধশক্ষা- রাজকুমার কলেজ, রাজকোট ও স্যাণ্ডাহ্যস্ট রয়েল মালটারী কলেজ । 
রমন স্যার চল্দ্রশেখর ভেজ্কট : জন্ম ১৮৮৮ সাল। মাদ্রাজ প্রোসডেল্সী 
কলেজে শিক্ষাপ্রা্ত, ১৯০৭-এ ভারত সরকারের ফাইনাম্স বিভাগে চাকর গ্রহণ 
করেন; ১৯১৭ খৃঃ কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক 
শনযুন্ত হন; ১৯২৮-এ বিখ্যাত 'রমন্‌ এফেক্ট’ আবিষ্কার করিয়া ১৯৩০ খুঃ পদার্থ" 
বিজ্ঞানে নোবেল পৃরস্কার লাভ করেন; ১১৩০-এ রয়্যাল সোসাইটি অব্‌ লপ্ডনের 
ফেলো মনোনশত হল; ১৯৪১ খ্‌ঃ আমোঁরকার ফ্রার্কীলন্‌ পদক লাভ করেন। 
শ্রী শ্ৰীকৃষ্ণ সিংহ : বিহারের প্রধানমন্তী। জন্ম ২১শে অক্টোবর, ১৮৮৮ খে; 
পাটনা কলেজে শিক্ষালাভ। [বহার ও উীড়ষ্যা কাউন্সিলে স্বর্জ্যদলের নেত 
নির্বাচিত (১৯২৭); কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পাঁরিষদের ভূতপুর্ব কংগ্রেসী সদস্য; মুষ্গের 
জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন; দেশের কাজে একাধিকবার কারার দ্ধ; বিহারের 


{বিশিষ্ট ভারতশয় চি 
কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের প্রধানমন্ত্রী (১৯৩৭-৩৯); স্বাধীনতা লাভের পর হইতে 


1 শ্রী প্রকাশ : মাদ্রাজের বর্তমান রাজ্যপাল। পাঁকস্থানে ভারতের প্রথম 
হাইকমিশনার ছিলেন। আসামের পূর্বতন গভর্ণর এবং ভারত সরকারের প্রান্তন- 
বাঁণজ্য-সচিব। ১৮৯০ সালের ওরা আগস্ট তাঁরখে জল্ম। ১৯১৪ সালে বিলাত 
হইতে ব্যারিষ্টার পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসেন। ১৯১৪-১৭ সাল পর্যন্ত বেনারস 
বিশ্বাবদ্যালয়ের সাঁহত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯১৮ সাল হইতে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস 
কাঁমাটর সদস্য। ১৯২৮-৩৪ সাল পর্যন্ত য্যস্তপ্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমাটির এবং 
১৯২৯-৩১ সাল পর্যন্ত নিঃ ভাঃ কংগ্ঠেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী । ১৯৩৫ 
সালে ভারতাঁয় কেন্দ্রীয় বাবস্থা পাঁরষদের সদস্য নির্বাঁচত হন এবং ১৯৪৫ সালে 

প্যনার্নববাঁচিত হন। কংগ্রেস আন্দোলনে বহুবার কারাবরণ করেন। 
* স্যার সর্বপল্লশ রাধাকৃষ্ণণ : ভারতরাম্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও ভারতীয় 
রাজাপারষদের বর্তমান সভাপাঁত। এম-এ, ি-লিট, এঞল-এল-ডি, এফ-বি-এ 
আন্তজাতিক খ্যাঁতসম্পন্ন দার্শানক ও বাগ্মী। ১৯৮৮৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর 
জন্ম । মাদ্রাজ 'ক্রাশ্চ্নান কলেজে শিক্ষালাভ। মাদ্রাজ প্রোসডেন্সী কলেজ ও মহীশর 
7 কলকাতা 'বি*বাবদ্যালয়ে 


দর্শন শাস্তের পণ্চমজর্জ-অধ্যাপক ১৯৩২-৩৩; অক্সফোর্ডের ম্যানূচেষ্টার কলেজ্জে 
তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্ সম্বন্ধে অধ্যাপক 1ছিলেন। 'হিবার্ট লেকচারার ১৯২৯-৩০; 
দি সুর কাশ" হিন্দ বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রান্তন ভাইস- 
চ্যান্সেলার; রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ‘বিজ্ঞান ও "সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় 
প্রাতানাধদলের নেতা ও এ প্রাতষ্ঠানের সভাপাঁত ১৯৪৬-৪৭; ‘বিশ্ববিদ্যালয় 
বকাঁমশনের সভাপাঁত ১৯৪৮; বহু দার্শানক গ্রন্থের রচাঁয়তা ; রাশিয়ায় ভারতের 
ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত (১৯৪৯-৫১) 
মহতাব : প্রান্তন প্রধান মন্ত্রী ও ভারত সরকারের ভূত- 
পূর্ব শিল্প ও সরবরাহ সাঁচব। বর্তমানে সংসদে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পাঁট'র 
সাধারণ সম্পাদক । জন্ম ১৯০০ সাল; কটকের র্যাভেনশ” কলেজে শিক্ষালাভ । 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান (১৯২০); তদবাঁধ কংগ্রেসের একানষ্ঠ কম'ঁ'র্‌পে 
কাজ কাঁরতেছেন; ১৯২৪ সাল হইতে ৪ বৎসর বালেশ্বর জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান 
ছিলেন; শাক্তশালী উাঁড়য়া দৈনিক 'প্রজ্ঞাতন্দ্ের সম্পাদকরূপে ৭ বংসর সাংবাদিক 
জীবন যাপন করেন; ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান; 
কংগ্রেস ওয়াকিং কাঁমাটর সদস্য ১৯৩৮-৪৬; উড়িয়া ভাষায় 'তনখাঁন জনাপ্রয় 
ইউপন্যাস, একখানি নাটক ও ডী়িষ্যার ইতিহাস প্রণেতা । 


পাকিস্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ { 


আবুল কাশেম ফজল্ল হক, মৌলভশী : জন্ম : ১৮৭৩ সাল। বিশিষ্ট 
আইনজশীবী_এম-এ, বি-এল। ১৯০০ সালে কলিকাতা হাইকোটে যোগদান । 
কিছুকাল রাজচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা । পরে সরকার! চাকরিতে যোগদান। ১৯০৬ 
সালে ডেপুটি ম্যাজিন্টেট ও কালেক্লীর। ইহার কিছুকাল পরে সরকারী চাকুরিতে 
ইস্তফা । ১৯১৩-৩৫ সাল পর্যন্ত বলায় আইন সভার 'নির্বাচত সদস্য; ১৯৩৫- 
৩৭ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পাঁরবদের সদস্য; ১১৩৭ সালে বিখ্যাত পট;য়াখাঁলর 
নির্বাচন সংগ্রামে পুনরায় বঙ্গীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত এবং সেই হইতে ১১৪৩৯ 
সাল পর্যন্ত বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী । ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা সামাতির প্রীতম্ঠা ও 
১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ইহার সভাপতি; ১১৪৭ সালে পুনরায় লীগে যোগদান । 
ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালে সংশ্রেসে যোগদান; ১৯১৮ সালে নিঃ ভাঃ কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদক; ১১২৪ সালে বাজ্ছলার শিক্ষা-সাঁচব; নিঃ ভাঃ মৃশলিম লণগের সভাপাঁত; 
লণ্ডনে প্রথম ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহণ; ১৯৩৫-৩৬ সালে কলকাতা 
কর্পোরেশনের মেয়র। দেশাবভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টে এভূভোকেট 
ও পূবববজ্গা পক্ষিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫০-৫৩ সালের মে মাস পর্যন্ত পূর্ব 
পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেলন ছলেন। 

ডাঃ এ. এম. মালেক : পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্য ও শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
মন্তী। জন্ম : চুয়াডাঙায় ৮ই আগষ্ট, ১৯০৮। শিক্ষা : কলকাতার ক্যাম্বেণ 
মেডিক্যাল স্কুল, বাঁকুড়া মোঁডক্যাল স্কুল; বিশ্বভারতী ও ভিয়েনা 'ব*্বাবদ্যালয় ! 
বাঁকুড়ায় চক্ষযাবশারদরুপে ডাক্তারী সুরু । পূর্ব পাকিস্তান মান্য সভায় যোগদান 
(১৯৪৮); ১৯২০ সালের কংগ্রেস ও [খিলাফত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ; ১৯৩০ সালের 
কংগ্লেসের অসহযোগ আন্দোলনে সাক্রিয় অংশ গ্রহণ; প্রাদেশিক মৃদালম লশগের সভা 
(১৯৩৮ সাল হইতে); পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়নের প্রথম সভাপাঁত। কোপেনহেগেনে 
আন্তজাতিক শ্রম সম্মেলনের ভারতীয় প্রাতানধি (১৯৪৫); সেনক্রান্সিসকো ও 
জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের পাকিস্তান প্রাতাঁনাধ দলের নেতা; ১৯৫০ 
সালে নেহরু 'লিয়াকৎ চুক্তির উদ্যোক্তা ৷ 

খাজা ন্‌ £ পাকিস্তানের ভূতপূর্ব গভর্ণর জেনারেল ও প্রধানমল্যী। 
পাকিস্তান মুসলীম লীগের বর্তমান সভাপাঁত। ১৮৯৪ সালে জল্ম। ঢাকার নবাহ্ড 
পাঁরবারের আত্মীয় ও জমিদারীর অংশীদার । আলিগড় ও বলাতে শিক্ষালাভ_- 
এম-এ (অক্সন)। ১৯২২-২১ সাল পর্যন্ত ঢাকা মিউনিসিপ্যালাটির চেয়ারম্যান । 


পাকিস্তানের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ৪১ 


১৯২৯-৩৪ সাল পযন্ত ব্যগ্গলা সরকারের শক্ষা-সচিব। ১৯৩৭-৪১ সাল পর্যন্ত 
বাণ্চলা সরকারের স্বরাম্ট্র সাঁচব। ১৯৪৩-৪৫ সাল পর্যন্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী । 
1১৯৪৭ সালে বাংলা িভন্ত হইবার পর পূ্ববঞ্গের প্রধানমন্ত্রী। {মঃ জিল্লার মৃত্যুর 
পর পাঁকস্তানের গবর্ণর জেনারেলের পদলাভ, ১২ই সেস্টেম্বর, ১৯৪৮, অতঃপর 
লিয়াবং আলণ খাঁর হত্যাকাণ্ডের পরে তান 'পাকি্তানের প্রধানমন্তরণ নিষুত্ত হন 
(১৭ই অক্টোবর, ১৯৫১)। ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক 
প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে অপসারত। বগ্গীয় প্রাদৌশক মুসালম লীগের প্রান্তন 
সভাপাঁত এবং দীর্ঘকাল ধাঁরয়া মূসালম লগ ওয়াং কাঁমাঁটির সদস্য । 
সালে ভারতয় খাদ্য মিশনের সদস্যর্পে ইংল্যান্ড ও আমোরকায় যান । 

খান্‌ আব্দুল গফুর খাঁ: সাঁমান্ত গান্ধী নামে পাঁরচিত। ১৮১১৯ সালে 
জন্ম। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসে যোগদান করেন । খুদাই খদৃমদ্গারের 
ম্প্রতিষ্ঠাতা ও লালকোর্তা বাহনপুর নেতা । দেশ-সেবার জন্য বহুবার কারাদণ্ড ভোগ 
করেন। পাঁকস্তান প্রাতন্ঠিত হইবার পর অসাম্প্রদায়ক পর্জান্ততে শপপলস্‌ পাট” 
নামে একাঁটি আদর্শ দল গঠন করেন৷ বহুবার কংগ্রেস ওয়ার্কং কাঁমাঁটর সদস্য 
নির্বাচিত হন এবং কয়েকবার কংগ্রেস সভাপাতত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। 
১৯৪৮ সালে পাঁকদ্তান গভর্ণমেস্ট কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দাঁ-ডত 
এবং বর্তমানে কারাবাস করিতেছেন। ১৯৫১ সালের গোড়ায় সীমান্ত গভর্ণমেস্ট 
তাঁহার সারদিয়াবে অবস্থিত লালকোর্তা দলের প্রধান কর্মকেন্দ্র নলামে বিক্রয় 
কারয়াছেন। 

গোলাম মহম্মদ : এম. এ.; এল. এল. গব._পাঁকিস্তানের গভর্ণর-জেনারেল 
(১৯৫১ সালের অক্টোবর হইতে)! জন্ম : ২৯শে আগছ্ট, ১৮৯৫ । শিক্ষা: 
ধনাজিগড় কলেজ; আঁডট ও একাউণ্টোন্স পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারত সরকারের 
অডিট বিভাগে যোগদান (১৯২০); ভূপাল সরকারের উন্নয়ন দপ্তরের কাঁমশলার 
(১৯৩২-৩৪); ডিরেক্টর অব্‌ ফিনাল্স, পোষ্ট ও টোলগ্রাফ বিভাগ; ভারত সরকারের 
যোগযোগ দপ্তরের আর্ক উপদেষ্টা (১৯৩৪-৩৯); আঁলগড় ও দল্লখ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহক সাঁমাতির সদস্য; সরবরাহ 
(১৯৪১); নিজাম সরকারের অর্থমন্তী (১৯৪২-৪৫); টাটা কোম্পানীর ডিরেক্টর 
(১৯৪৫-৪৭); “স্যার, ও িস-আই-ই উপাধি পাঁরত্যাগ (১৯৪৭); পাঁকস্তান 
সরকারের অর্থ ও অর্থনৌতক বিভাগের মন্ত্রী (আগষ্ট, ১১৪৭)। 


কাঁলকাতা 
১১২৪- 8৫); ময়মনাসংহ জিলা বোর্ডের সভাপাঁত (১৯৩৭-৪৬); রে 
কাঁনাস্টাটউশন এসেমাব্রর সদস্য; নাঁখল ভারত মুসলিম লাগ 


ঘ 


60 বৰ্ষপঞ্জী 


বেল লোৌজসলোটিভ এসেমারর স্পীকার (১৯৪৬-৪৭); পর্বে পাকিস্তানের 'সাঁভল 
সাপ্লাই দপ্তরের মন্ত্র (১৯৪৭-৪৯); খ্ানবাহাদনর উপাধি ত্যাগ (১৯৪৬); সুলেখক ।, 

মহম্মদ আলি : বি. এ._ পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্দী (এপ্রিল, ১৯৫৩)।1 
জল্ম : ১৯০৯। বগডড়ার (পর্ব পাকিস্তান) নবাব বাহাদুর সৈয়দ আলি চৌধুরীর ' 
পত্র ৷ শিক্ষা : কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেন্টারী 
সেব্রেটরণ (১৯৪৩); অর্থ, জনস্বাস্থা, স্বায়ত্বশাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মক্তশ 
(১৯৪৬); পরে কিছুকাল অদ্থায়ণী প্রধানমন্তী (১৯৪৭); পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থাপনের 
পর পাকিস্তানের কনিস্টিটিউশানাল এসেমাঁরর সদসা; বর্মায় পাকিস্তানের রাম্টদূত 
(১৯৪৮-৪৯); কানাডায় পাকিস্তানের হাই কাঁমশনার (১৯৪৯-৫২); মাঁকন 


পর্যন্ত); ভারতীয় ফুটবল এসোসিয়েশনের এবং বেংগল হাঁক এ য় 
ভূতপূৰ্ব গভার্ণং বডির সভ্য। লণ্ডনে কমনওয়েল্থ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে (জুন! 
১৯৫৩) যোগদান। পক্কি-ভারত সমস্যা সমাধান কল্পে নেহরুর সাঁহত সাক্ষাৎকর। 


কৰি সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বস্ুর 


শভ্তাস্কীব্র সূৰ্শ্য মূল্য ৩॥* টাকা 
(রবীন্দ্রনাথের ধৰ্ম্ম ও কর্মজীবনের আলোচনা) 
হঞ্পত্লন মূলা ২২ টাকা 
(নতুন গল্পপংগ্রহ ) 
ঢচেেতড়েজআাসা প্রা মূল্য ৪৯ টাক! 
(ছিন্নমূল মাহুষের বেদনাসিক্ত কাহিনীর সম্পাদনা) 
ক্ষাতৱ্লোতেশ মূল্য ৩২ টাকা 
2গাল্সাত্লিলীন্ল দ্ছিছ্মী ফেব্রু) ২৫০ টাকা 
New India Speaks ৩২ টাকা 


সকল সম্ভান্ত দোকানে পাওয়া যায় 





1 আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি 


[, অন্মলবার্ট : বিশ্বপ্রসচ্ধ বৈজ্ঞানিক; আপোঁক্ষিকবাদের 
আঁবচ্কতণ; জাতিতে জার্মাণ ইহুদি; জন্ম; ৯৮৭৯ সালে সুইজ্ারল্যাপ্ডে; মউনিক 
ও জ্বারখে 'শিক্ষালাভের পর জার্মণ-জাতয়তা ত্যাগ কাঁরয়া সইস-জাতীয়তা গ্রহণ 
করেন, জনরখ বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন; ১৯১৪ সালে বাঁলনে 'ফাঁরয়া 
১৯১৫ সালে জার্মাণ বিজ্ঞান পাঁরষদের কাছে নিজের আপোঁক্ষকবাদ প্রচার করেন; 
হীন ভাল বেহালা বাজ্রাইতে পারেন; ৯৯৩৫ সালে কপাল পদক ও ১৯২৬ সালে 
«রাজকীয় জ্যোতর্বদযা সাঁমাতর স্বর্ণপদক পান; ১৯১৩৩ সালে 
বিতাড়িত হইয়া ইংল্যান্ডে আসেন; বর্তমানে মাকণ ব্্তরাষ্টরে 'প্রন্সটন [বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পদার্থীবদ্যার অধ্যাপক। নোবেল পুরস্কার লাভ €১৯২১)। 

আ্যাকেসন্‌ ভীল, জি : মাকণ য্তরাষ্ট্ের প্রান্তন পররাষ্ট্রসাচব; জম্ম 
১৮৯৩; ১৯৪৫ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার 
সেক্রেটারী ছিলেন। স্বাস্থাজাঁনত কারণে মিঃ মার্শাল পররাস্ট্রসাচবের পদ ত্যাগ 
করায় তাহার স্থল্যাভাষস্ত হন; ১৯৩৩ হইতে 'বাশস্ট আইনজীবী; প্রোসডেন্ট 
বুজভেল্ট ও প্রেসিডেন্ট রমযানের বিশেষ আস্থাভাজন 'ছিলেন। 

আগা খাঁ: পেরানাম মাননীয় আগা সুলতান, স্যার মহম্মদ শাহ)-প-সি 
১৯৩৪, জি-সি-এস-আই ১৯৯১৯, (জি-সি-আই-ই ১৯০২, কে-সি-আই-ই ১৮৯৮, 
এজি-সি-ভি-ও ১৯২৩, কোম্ত্রজের অনারারী এল্‌-এল্‌্-ডি। আল্তর্জাতক খ্যাত 
সম্পন্ন মুসলমান নেতা; ইসমাইলী খোজা সম্প্রদায়ভুন্ত মুসলমানদের ধর্মগুরু । 
জন্ম ১৮৭৭: বড় লাটের শাসন পাঁরষদের সদসা ১৯০২-৪; লর্ড মিণ্টোর কাছে 
প্রোরত মুসলিম প্রাতীনাধদলের নেতা ১৯০৬; বৃটিশ ভারতের প্রথম প্রীতীনীধর্‌পে 
ইংলাশ্ডে রাজ্যাভিষেকে যোগদান ১৯৩৭; ইউরোপীয় যুদ্ধে রাজান্‌গত্যমূলক 
কার্যকলাপের দরুণ একাদশ কামানের আঁভবাদনের অধিকারী; জাতিসঞ্ঘ সাধারণ 
অধিবেশনের প্রোসডেন্ট ১৯৩৭; ঘোড়দৌড় প্রাতিখোগতায় [বিশ্ব খ্যাতিসম্পন্ন ; 
১৯৩৫ সালে ভার্ব ও সেন্ট লেগার বিজয়; ১৯৩৬ সালে পুনরায় ভার্ব বিজয়ী; 
পুনরায় সেন্ট লেগার বিজয়ী ১৯৪৪ এবং ওক্‌স ও ডার্ব বিজয়ী ১১৪৮। ইাঁন 
প্রধানতঃ প্যারীতেই বসবাস করেন। 

আজম পাশা, আবদুল রহমান : মিসরের প্রাসম্ধ রাস্ট্রনীতবিদ ও ১৯৪৫ 
হইতে আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল। জন্ম ১৮৯৩; শিক্ষালাভ মিসর ও লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয় । মিশর পার্লামেন্টের সদস্য ১৯২৪-৩৬; ইরাক, ইরাণ, আফগানি- 
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স্থান, তুরস্ক, বুলশেরিরা ও সৌদি আরবে মিসরের বান্টদূত ১৯৩৬-৩৯; সমাজ 
কল্যাণের মন্ত্রী, ওয়াকৃফ্‌ মন্ত্রী, আগ্ীলক বাহিলীর কম্যা*্ডার ও 

পররাষ্ট্র দস্তরের মন্ত ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৫ পযন্তি; ১৯৪৫ সালে সত 
আরবরাম্ট্র কর্তৃক একবাক্যে আরবলশগের সেক্রেটারী জেনারেল [নর্বাচিত, রাষ্ট্রদূত 
পদের মর্যাদা ভোগ করেন; মধাপ্রাচ্যের অনেক রাষ্ট্রের বহু সম্মানে বিভূষিত ও 
একাধিক গ্রন্থের রচায়িতা। 


রণাঞ্গনে মিত্রপসক্ষের সৈন্য পারচালনা কাঁরয়া আন্তর্জাতিক খ্যাত অর্জন কাঁরয়াছেন 
এবং দেশবিদেশের নানা সম্মানে বিভূষিত হইয়াছেন; জি, সি, বি (১৯৪৩), ও, 
এম্‌ (১৯৪৫), ভি, এস্‌,-এম্‌ মোঁকাণ মডক্তরাম্ম ১৯২২), নৌবাহিনীর ভি, এ 
এম্‌ (১৯৪৭) ফ্রান্সের গ্রাণ্ড্‌ কর্ডন অব্‌ লিয়ন অব্‌ অনার (১১৪৩), 
সোভিয়েট রাশিয়ার প্রর্থঁ্ম শ্রেণীর অর্ডার অব্‌ সুভোরোভ্‌ (১৯৪৪); ১৯৪৮ সাল 
হইতে আমোরকান কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোসডেন্ট। জল্ম ১৪ই অক্টোবর 
১৮৯০; শিক্ষা_আকিণি যতুজ্তরাম্্রর মিলিটারী একাডোমর গ্রাজুয়েট ১৯১৫; 
সম্মান জনক ডিগ্রী এল্‌-এল, ডি (বেলফাম্ট) ১৯৪৫; ডি, সি, এল (অক্সফোর্ড) 
১৯৪৫; এল্‌-এল, ডি (এডিনবরা) ১১৪৬; এল্‌-এল, ভি কেন্ব্র) ১৯৪৬ এবং 
এল-এল, ডি কেলম্পিয়া) ১১৪৭৪ 

নদ ১৯৪৫); 
মাকণ সেনা বাহনর প্রধান সেনাপাত (১৯৪৫-১৯৪৮); ইয়োরোপে মিত্র সৈনা- 
বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার (১৯৫০-৫২); মাকণ যুন্তরাষ্মের গত নির্বাচনে মিঠু 
এডলাই স্টিভেন্সনকে বিপুল ভোটাধিকো পরাজিত করিয়া প্রোসডে-ট নির্বাচিত 

ইডেন, আ্যাপ্টনি : বৃটেনের পররাষ্ট্রসচিব, ব্রিটিশ রক্ষণশশলদের নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে চার্টিলের পরেই ই'হার স্থান; ১৯৪২-৪৫ সালে হাউস অব্‌ কমন্সের নেতা 
ছিলেন; যুদ্ধসাচবরুপে কিছুদিন কাজ করার পর ১৯৪০-৪৫ সালে 'রাটিশ 
পররাষ্্রসাচব ছিলেন; জল্ম ১৮৯৭; এটনূ ও অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রা্ত: ১৯২৩ 
সালে সর্বপ্রথম পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন; বার্মংহাম 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
চ্যান্সেলর; ১৯১৪১ সালে জদ্ট্রোৌলয়া ও নিউাঁন্দল্যাণ্ড হইতে গফাঁরবার পথে ভারত 
পারিদর্শন' করেন; সম্প্রাত চার্চিলের ভ্রাতচ্পত্রীর সাহিত পারিণয়াবন্ধ। 

মিঃ ই. পি. হিলারী : ৩৪ বৎসর বয়স্ক নিউ জিল্যান্ডের এই মৌচাক-রক্ষক 
তেনাঁজং শেরপার সাহত প্রথমে অজেয় হিমালয়ের উচ্চতম: শৃঙ্গে 
কারবার গৌরব অর্জন করিয়াছেন। পর্বত আরোহণ করাই ছিল তাঁহার আকৈশর 
নেলা। 'নিউ িল্যাশ্ডের আলপ্স পর্বতে তান প্রথম আরোহণ সরু করেন। শশত- 
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কালে তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্য এলাকায় স্কি খেলার ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। গত যুদ্ধের 
সময় নিউ জিল্যাশ্ডের রাজকীয় বিমান বাহনীতে অংশ গ্রহণ করেন। 
:। কনেলি এইচ্‌. সি. জে. হাণ্ট : সি. বি. ই.; ভি এস. ও--১৯৫৩ সালের 
কৃতকার্য বাঁটশ এভারেস্ট আঁভযাত্রী দলের অধিনায়ক । বর্তমান বয়স ৪২ বৎসর । 
শিক্ষা_ স্যালবোরো ও স্যান্ডহ্বান্ট-এ। ১৯৩০ সালে রাজকীয় সৈন্াদলে যোগদান! 
গত িশ্বযুম্ধের সময় তুষারাণ্চলে যুদ্ধ প্রণালী শিক্ষাদানের স্কুলে প্রধান উপদেষ্টা 
ছিলেন! অতঃপর ৪র্থ ভারতীয় ডিভিসনের পদাঁতক বাহনশীর অধিনায়ক হিসাবে 
মিশর, ইটালশ ও গ্রশসের বিভিন্ন রণাৎগনে অংশ গ্রহণ । 

এডিনয়র, কন্‌রাড্‌ : ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে পশ্চিম জার্মানীর 
প্রধানমন্ত্র ও পররাষ্ট্রসচিব; জন্ম ৯৮৭৬; শিক্ষা; 'ফ্রিবার্গ, মিউানক ও বন বশ্ব- 
বিদ্যালয়ে আইন ও অর্থনশীতশাস্ম। কোলনে আইনজশীবরুপে জীবন সুর 
ক্করেন। লর্ড মেয়র (১৯১৭-৩৩); ১৯৩৪ হইতে নাংস' কারাগারে কারাবরণ; 
রাইনল্যান্ড খ্টান ডেমক্র্যাটক পার্টাঁর প্রাতিষ্ঠাতা-সদস্য। * 

এলিয়ট, ডাঃ টমাস স্টার্প : [বশ্বাবখ্যাত ইংরেজ কাব, সমালোচক ও 
দাশশীনক; জন্মের দিক হইতে আমোরকান হইলেও স্থায়ীভাবে ইংলণ্ডে বসবাস 
কারতেছেন; 'দি ক্লাইটোরিয়ান' পাত্রকার ভূতপূর্ব সম্পাদক; কেম্রিজের ম্যাগ্‌ডানেল 
কলেজের অনারারী ফেলো; কাঁবতা সম্বন্ধে ইংল্যান্ড ও আমোঁরকায় বহ  বসন্তৃতা 
কাঁরয়াছেন; স্াহত্য-সেবার জন্য ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ অর্ডার অব মোৌরট উপাধি 
পান; ১৯৪৮-এর নভেম্বর মাসে সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ পান। “ওয়েন্ট ল্যাণ্ড' 

রচনা । 

এ্যাটাল, ক্লেমেণ্ট আর : বৃটেনের প্রান্তন লেবর প্রধানমন্ত্রী; ১৯৪২-৪৫ সাল 
গর্ষন্তি কাউদ্সিলের জর্ড প্রেসিডেন্ট? ১৯৪০-৪২ সাল পর্যন্ত ডোঁমানয়ন 
ও সহকারা প্রধানমন্ত্রী; ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত পার্লামেন্টারী লেবার 
পার্টির নেতা; জন্ম : ১৮৮৩; অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত; প্রথমে আইন ব্যবসায় আরম্ভ 
করেন, পরে মহাযুদ্ধের সময় সরকারী কার্যে যোগ দেন। ১৯১২২ সাল হইতে 
পার্লামেন্টের শ্রমকদলের সদস্য। ১৯২৪ সালে শ্রামক সরকারের সহকারী যুদ্ধ- 
সাঁচব। ১৯৪৫ সালে ইংল্যাশ্ডের সাধারণ নির্বাচনে শ্রামকদল সংখ্যাগারঘ্ঠতা লাভ 
করায় লেবর মল্ল্রিসভা গঠন; পুনরায় ১৯৫০ সালে সাধারণ নির্বাচনে শ্রামক সংখ্যা- 
গারষ্ঠতা লাভ ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত; ১৯৫১ সালে পুনানর্বাচনে শ্রামকদল 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ .কারতে না পারায় পদত্যাগ করেন। 

ওয়ালেস্‌, হেল্রী এ: ভূতপূর্ব মাকণ বাঁণজ্য-সাঁচব ও ভাইস্‌- 

শ্ট; রূুজ্ভেল্টের মন্ত্রীসভার ভূতপূর্বথ কৃষি-সাঁচব; আইওয়া স্টেট কলেজে 

প্রাপ্ত; ‘ওয়ালেসে'স ফার্মার” পত্রিকার সম্পাদক ও কয়েকখানি গ্রম্থের লেখক; 
বর্তমানে আমেরিকায় তৃতীর প্রগতিশীল দলের অধিনায়ক ও মাকিণ-সোভিয়েট এক্য 
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ও মৈরার প্রচারক; ১১৪৮ সালে প্রোসিডেস্ট নির্বাচনে টটুম্যানের প্রাতদ্বন্থরূপে 
গাঁড় সা লও তা 

ওয়াকসম্যাল, , এ : এম. এস- সি. পি-এইচ. ডি-_আমোরকার/ 
মাইক্রবাইওলাজর (০, অধ্যাপক) ্যাস্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কারের জন্য ১৯৫২ 
সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ॥ জন্ম : ১৮৮৮; শিক্ষা : রুটজার ও কালফো নয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ; ১৯১৫ সালে কাঁধ বিজ্ঞানে গবেষণা সুরু; কাঁলফোঁন'রা বিশ্ব- 
বদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো (১৯১৬); তাকামিন লেবরেটরশতে মাইক্রবাইওলাঁজ শাস্মের 
উপদেষ্টা (১৯১৮-২০); রুউজার বিদ্বাবিদ্যালয়ে মাইক্রবাইওলাঁজর অধ্যাপক 
(১৯৩১); প্যাসানো ফাউণ্ডেশান রিওয়ার্ড, রিমার এওয়ার্ড, ল্যাসকার ওয়ার্ড প্রভৃতি 
বত 

ভ্রাঙ্ক : এ. বি.. এম. এ., এল, এল. ভি., ভি. লি. এল.-আঁকাখু 

আাতহাযিক’ কাম্মাঁর বিরোধ মাঁমাংসাথ দন মধ্যস্থ । জন্ম : ১৮৮৬: শিক্ষা : 
উঃ কাারোলনা, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডন স্কুল অব্‌ ইকনমিক্স; উঃ ক্যারোলিনা 
ধিন্বাবদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক (১৯৩০-৫০); ইন্দোনেশিয়া জাতিসংঘ 
শুভেচ্ছা কমিটির মার্কিন প্রাতনিধি (১৯৪৮); ইন্দোনোশয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বরাস্ট 
সাঁচবের বিশেষ উপদেষ্টা (১৯৪৮); সেনেটর (১৯৪৯-৫০); ডেমক্র্যাট । 

ঘোগিকো, আঁদ্রে এ : বৃটেনে সোভিয়েট সরকারের রাষ্ট্রদূত (১৯৫২ সাল 
হইতে) এবং বিশিষ্ট সোভিয়েট ক্টনপীতিজ্ঞ। জন্ম : ১৯০৮; শিক্ষা : মস্কো কৃষি 
বিদ্যালয়ে এবং মস্কো ইনাস্টটিউট অব্‌ ইকনমিন্স-এ ৷ ন্যাশন্যাল কাউন্সিলের বৈদেশিক 
দপ্তরের মান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আফসার (১৯৩১); ওয়াশিংটনস্থ সোভয়েট 
দূতাবাসের উপদেষ্টা (১৯৩৯-৪৩); মাঁকন য্স্তরাম্টে সোভিয়েট দূত (১৯৪৩-৪৬)৪ 
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পারষদে সোঁভয়েট প্রাীতানীধ (১৯৪৬-৪৯); পররাম্ট্ী দপ্তরের 
প্রথম ডেপুটি মিনিস্টার (১১৪১-৫২)। ডাহ্বার্টন ওক্‌স্‌ সম্মেলনে সোঁভয়েট 
প্রাতনাধদলের নেতা; অর্ডার অব্‌ লেনিন পুরস্কার প্রাপ্ত। 

গ্রোটওল, অটো : জার্মান পিপলস্‌ রিপাবাঁলকের প্রধান মল্ত্রী। জন্ম : 
১৮৯৪; প্রশ্টারর্‌পে প্রথম জীবন সুরু. পরে স্বাস্থাবীমার কর্মচারী; ব্রুনস্উইক 
পার্লামেণ্টের সদস্য (১৯২০-২৫); ব্রনসূউইকের মান্তসভার সদস্য (১৯২১-২৪): 
রাইস্ট্যাগ সোশ্যাল ডেমক্ল্যাট-এর সদসা (১৯২৫-৩৩); কারাদণ্ড ও 
(১৯৩৩); সোশাল ডেমক্র্যাটিক পাটশীর কার্যকরী কমিটির সদস্য (১৯৪৫); 
সোশ্যালিস্ট ইউনিটি প্র কার্যকরী কমিটির সদস্য (১৯৪৬); প্রোসিডেপ্ট, 
জামণন পিপলস কাউন্সিল (১৯৪৮); প্রধান মন্ত্রী (অক্টোবর, ১৯৪৯ হইতে)। 

চার্চিল, রাইট-অনারেবল উইনম্টন লিওনার্ড স্পেল্সার : পি-সি, সি-এ 
এম-পি, ও-এম্‌ (১৯৪৬)-বটেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক। 
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জন্ম : ১৮৭৪ সালের ৩০শে নভেম্বর; ১৯৪০ সালের মে মাস হইতে ১৯৪৫ সালের 
জুলাই পর্যন্ত ইংলশ্ডের প্রধানমল্ত্রী। লর্ড র্যাপ্ডল্‌ফ চার্চলের পঢুত্র। হ্যারো ও 
{| স্যাপডহাম্টে শিক্ষালাভের পর ১৮৯৫ সালে সৈন্য বাঁহনীতে যোগদান করেন! যত্ত- 
রাষ্ট্রের সাহত যুদ্ধে স্পেনের পক্ষ হইয়া লড়াই। প্রথম জীবনে সমর-সাংবাঁদকরপে 
বিশেষ খ্যাঁতলাভ করেন। ১৮৭১ ও ১৮৯৮ সালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 
যম্ধে এবং খার্তৃমের বিরুদ্ধে আঁভযানে অংশগ্রহণ করেন। বাক্পর যুদ্ধে সমর-সংবাদ- 
দাতার্‌পে যোগদান করিলে তথায় শত হস্তে বন্দী হন, কিন্তু পরে পলায়ন করেন। 
৯৯০০ খঙ্টাব্দে তান পার্লামেপ্টের সদসা নির্বাচিত হন এবং রক্ষণশশলদল ছাড়া 
উদারনোৌতক দলে যোগদান করেন। পরে তান আবার রক্ষণশশলদলে ফাঁরয়া 
আসেন। ১৯০৮ সালে তান ব্রিটেনের বাঁণজা-সচিব, ১৯১০ সালে পররাম্ট্র-সাঁচব 
এবং ১৯১১ সালে নৌ-সাঁচবের পদ লাভ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে কিছুদিন 
* নৌ-সচিব থাকার পর তান এঁ পদে ইস্তফা দয়া ফরাসী রণাঙ্গনের সংগ্রামে অংশ 
গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি পুনরায় সমরোপকর্ঠ্ বিভাগের মল্লী হিসাবে 
মাল্পসভায় যোগদান করেন এবং ১৯১৯-২১ সাল পর্যন্ত সমর-সাঁচবের পদে কাজ 
করেন। ইহার পর ‘তান বলডুইন মন্ত্রীসভায় অর্থ-সাঁচবের (১৯২৪) পদে কাজ 
করেন। ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে চার্চল নৌসাঁচবের পদ লাভ করেন এবং 
পরে ১৯৪০ সালের ১১ই মে প্রধানমন্ত্রী পদে বৃত হন। ১৯৪১ সালের আগম্ট 
মাসে তান আটলাপ্টিক মহাসাগরে "প্রন্প অব ওয়েলস’ রণতরণতে প্রোসডেশ্ট 
রূজভেল্টের সাহত মিলিত হইয়া ‘আটলাণ্টিক সনদ’ রচনা করেন। ১৯৪২ সালে 
তান মস্কোর যান এবং ১৯৪৩ সালের আগম্ট মাসে প্রোসডেণ্ট রুজভেল্ট ও চিয়াং 
কাইশেক এবং ডিসেম্বরে [িহারাণে রূজভেম্ট ও ষ্ট্যালনের সহিত আলোচনা করেন। 
». সম্প্রতি স্যার উপাধিতে ভাষত। 
চিয়াং কাইশেক, মার্শাল : চশনের প্রধান ভূভাগে কম্যানস্টদের হাতে পরাজিত 
হইয়া ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ ও দ্বীপাশ্রয়ী চীনা জাতীয়তাবাদী সরকারের 
প্রোসডেস্ট। জন্ম : ৩১শে অক্টোবর ১৮৮৭ । মাদাম সান ইয়াং সেন ও মিঃ টি, ভি, 
স-ঙ-এর ভাঁগনীকে বিবাহ করেন । জীবনে বহু ঝড়-ঝঞ্জা আঁতক্রম কাঁরয়া আসয়াছেন। 
কছুকালের জন্য বন্দী-জরীবনও যাপন কাঁরতে হইয়াছে । সাত বৎসর খাঁরয়া জাপানের 
বিরুদ্ধে আবরাম যুদ্ধ চালাইয়া সামারক খ্যাত অর্জন করেন, বর্তমানে চীনের 
কমা নিষ্টদের সঙ্গে সংগ্রামরত। ১৯৪২ সালে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ইহাকে ি-স-ব 
উপাধিতে ভূষিত করেন। পাশ্ডত নেহরর ব্যান্তগত ব্ধু। ১৯১৪৩ সালে যুদ্ধ 
পরিচালনা বিষয়ে রুজভেল্ট ও চার্চলের সঙ্গো আলোচনা করেন॥। ১৯৪৫ সালে 
চীনের প্রধালমাল্তিত্ব ত্যাগ করেন এবং তৎস্থলে মঃ টি, ভি, সৃঙ প্রধানমন্ত্রী গনষুত্ত 
+ হন। কমাুনিষ্টগণ চশনের প্রধান ভূভাগ জয় কাঁরলে [তান ফরমোসা দ্বীপে শান 
গভর্ণমেন্ট স্থানান্তাঁরত কাঁরয়াছেন (১১৪৯)। 


6৬ বর্ষ্পজী 


চোঁ এন-লাই : চন গণতন্দের প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিব (১১৪৯ সাল 
হইতে)। জন্ম : ১৮৯৮) শিক্ষা__নানকাই উচ্চ বিদ্যালয়, তিয়েনীসন। ছাত্র জখবন 
হইতে চশনের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ; মের বিষ্লব আন্দোলন কালে | 
(১৯১৯) তিয়েনসিন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের দৈনিক মৃখপত্রের প্রধান সম্পাদক; গ্রেপ্তার 
ও কারাদণ্ড; ফ্রান্সে গমন (১৯২০) ও প্যারিসে চীনা কামউানিষ্ট ছাতর-সংঘ প্রতিষ্ঠা 
(১৯২২); কাণ্টনের হোয়ামপো সামারক বিদ্যালয়ের রাজনশীতি শিক্ষা বিভাগের প্রধান 
অধ্যাপক (১৯২৪-২৬); নানচ্যাং বিক্ষোভের অন্যতম নেতা (১৯২৭); 'কিয়াংস 
সোভিয়েট এলাকার চশনা লাল ফোজের রাজনৈঁতক কমিশার (১৯৩১-৩৪); ইতিহাস- 
[খ্যাত লং মার্চের অন্যতম অধিনায়ক (১৯৩৪-৩৫); চিয়াং কাইশেক-এর সঙ্গে 
কম্যানস্টদের আপোষ-আলোচনার প্রধান অংশশদার (১৯৩৬-৪৬); চীনের কম্যানম্ট 
কেন্দ্রীয় কাঁমাট ও পলিট বাহরোর সদস্য! 
চু তে, জেনারেল : চাঁন গণতন্তের প্রধান সেনাপাতি ও চাঁন গণতল্দের সহ- ৯ 
সভাপাত। জন্ম : ১৮৮৬; শিক্ষা- যুনান সামারক শিক্ষালয়ে, বালিন ও 
গটেনজেলে ৷ জার্মানীতে 'িক্ষাকালে চীনা কম্যনিম্টদের সংস্পর্শে আসেন ও জার্মানগ 
হইতে বাহক্কত হন (১৯২৫); ফ্রান্স ও স্যোভয়েট রাশিয়া গমন; নানূচ্যাং কম্যুনিম্ট 
উত্থানের নেতা; চীনা লাল ফৌজের সংগঠক; কম্দুনিষ্ট ফৌজের প্রধান সেনাপাঁত 
(১৯৩০); ৮ নং চীনা রুট-বাহনশর প্রধান সেনাপাত (১৯৩৭); টপ 
রিভালউশনারণ' মালিটারণ কাউন্সিল; চীনা কমাহানিষ্ট পাটীর কেন্দুগয় 


চ্যাপ্‌লিন, চার্লস্‌ (চা) : হলিউডের প্রাতভাবান ও বিশ্ববিশ্রুত চিন্তা- 
[ভিনেতা ও চিত্রপারচালক; বর্তমান বয়স ৬৩ বৎসর; হাসারসের আঁ্বতীয় শিল্পী; 
জন্ম লণ্ডনে হইলেও আমোরকার অধিবাসণ; তাঁহার পরিচালিত ও আভিনীত চিন্র* ॥ 
গ্যালর মধ্যে “দি গোল্ডরাশ', ‘দি সার্কাস", শসাট লাইউস', ‘মডার্ণ টাইমস’ ও 'মাসিয়ে 
ভাদ’ সর্বজন পাঁরাচিত; ইনি তিনবার বিবাহ কারয়াছেন। 
, চিচো, মার্শাল জোসেফ ভ্রজ : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ষুগোস্লাভ জন- 
নেতা ও ১৯৪৫ সাল হইতে যৃগোস্লাভিয়ার প্রথম প্রোসডেন্ট। জন্ম ১৮৯২; 
ক্লোট চাষী পাঁরবারের সন্তান-_তালা মেরামতের ব্যবসা কারতেন; অস্ট্রোহাঞ্গেরপয় 
বাহিনশর পক্ষে সংগ্রাম ১৯১৪-১৫; সেনাদল ত্যাগ কাঁরয়া ব্রাশিয়ায় পলায়ন; রুশ 
কারারুম্ধ ১৯১৫-১৭; লাালফৌজের সৈন্যদলতুস্ত ১৯১৭-২১; গোপনে 
যাগোস্লাভিয়ায় প্রত্যাবর্তন, ধাতু চারশ ইউনিয়ন সংগঠন এবং বেআইনী বুগোস্লাত 
কম্যনিষ্ট পার্টিতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ; ষড়যল্মের অভিযোগে চার বংসরের 
কারাবাস দণ্ডে দণ্ডত ৯৯২৩; মুক্তির পর প্যারীতে গমন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের , 
পর্বে ফুগোস্লাভিয়ার প্রত্যাবর্তন এবং গোপনে হিটলার বিরোধী প্রাতরোধ ₹ 
আন্দোলন সংগঠন; বুগ্যেস্লাভয়া মত্ত কমিটির প্রোসডেপ্ট ও যুগোস্লাভিয়ার 


আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যাস্ত 6৫৭ 


মার্শাল পদে নির্বাচিত ১৯৪৩; সোভয়েট রাশিয়া ও কমিনফর্মের সঙ্গ ছাঁড়য়া 
'টিটোর ইচ্গ-মার্কন ব্লকে যোগদান। 
প্রমান, হ্যারী এস : মার্কিন য্্তরাস্ট্রের প্রান্তন প্রোসডেন্ট! ১৮৯৫ সালে 
জন্ম লাভ। প্রথম জীবনে চাষী ও ব্যাস্কের কেরাণী। ১৯৩৪ সালে 
মাঁকন সিনেটের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪০ সালে সিনেটে পরনার্নিরবাচিত। ১৯৪৪ 
সালে তদানীন্তন ভাইস-প্রোসডেন্ট নির্বাচত। ১১৪৫ সালের ১২ই এপ্রিল 
প্রোসডেণ্ট রূজভেল্ট পরলোকগমন কাঁরলে পদাধকার বলে ইান প্রেসিডেন্টের পদ 
লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রাতদ্বান্দ্বতায় মিঃ ভডিউইকে পরাজিত কাঁরয়া ইনি 
পুনরায় আমোরকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। 
ডাঃ ভাগ হ্যার্মাক্সজোল্ড : ৪৭ বংসর বয়স্ক সুইডিস অর্থনশীতাঁবদ। 
সুইডেনের ডেপটী প্রাইম মিনিস্টার; প্রধানমন্ত্রী মিঃ ওয়েস্টিনের দাঁক্ষণহস্ত স্বরুপ ॥ 
৯৫৩ সালের এঁপ্রল হইতে সাঁম্মালত রাষ্ট্র সণ্ঘের সেক্রেটারণ জ্রেনারেল। বাৎসাঁরক 
রাকা পিত 
ভ্যালেরা, ইমন : আইরিশ রাজনখীতিজ্ঞ এবং আয়ারের বর্তমান প্রধানমন্মণী॥ 
ই ০০১২৯ প্রথম জীবনে ইনি আহারশ বদ্রোহের 
অন্যতম নায়করূপে বিশেষ খ্যাঁতলাভ করেন এবং ১৯১৬ সালে 'ডাবালন ইন্টার 
দ্রোহের নেতৃত্ব করেন। এই সময় ধরা পড়িয়া তান মতত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন, 'িল্তু 
পরে দণ্ডাদেশ লাঘব করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দশ্ডিত করা হয়! ১৯১৭ সালে 
তাঁহাকে মন্ত দেওয়া হইলে তান সনীফন আন্দোলনে যোগ দয়া পুনরায় খরা 
পড়েন। ম্যান্ত লাভের পর ১৯১৭ সালে তান আমোঁরকায় যান এবং পর বৎসর 
দেশে ফিরিয়া প্রথম মহাযম্ধে আইরশ গণতন্মীদের নেতৃত্ব করেন। ১৯২১ সলে 
এয ইঙ্গ-আইরিশ চুক্তি হয় তাহার [বরু্ধে তান পুনরায় আন্দোলন করিয়া 
১৯২৩ সালে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৭ সালে তান আহারশ পার্লামেন্টের সদস্য 
হন এবং ১৯৩২ সালে আয়ারের প্রধানমন্্রার পদ লাভ করেন। সেই 
সময় হইতে ১১৪৮ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত [তান একদিক প্রধানমন্যর পদে 
আঁধাম্ঠত ছিলেন। ১৯৫১ সালে পুনরায় প্রধানমল্ত্রীত্ব লাভ। ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে 
আম্মার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে 'ব্রাটশ ডোমিনিয়নে থাকা সত্তেও নিরপেক্ষতা রক্ষা 
করিয়া চলে। 
ভুলেস্‌, জন্‌ ফম্টার : মাঁর্কন ফ্বস্তরাষ্ট্রের বর্তমান পররাষ্ট্র সাঁচব । প্রেসিডেন্ট 
ঘম্যানের প্রাতাঁনাধরূপে ১৯৫১ সালে জাপান ও দূর প্রাচ্যে ভ্রমণ ও জাপানের সঙ্গে 
সন্ধির সতর্াদর রচয়িতা এবং মার্ক পররাষ্ট্র নীতি বিশেষজ্ঞ । জন্ম : ২৫শে 
রর ১৮৮৮) শিক্ষা প্রিল্সটন (বি-এ ১৯০৮), সরবোন্‌, প্যারা; দ্বিতীয় হেগ 
সম্মেলনের সেক্রেটারী ১৯০৭; "দ্বিতীয় প্যান আমোরকান বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
সদস্য; লণ্ডন, নিউইয়র্ক ও প্যারীতে অন্যাষ্ঠত একাধক রাম্টপ্রীতষ্ঠানের আধবেশনে 


G৮ বৰ্ষপল্জী 


মাঁকিন প্রাতিনীধদলের সদস্য; লাল এণ্ড গেল নামক উইকে ভাট 
ল ফার্মের বড় অংশীদার । 

মহামান্য পোপ (দ্বাদশ পায়াস-) : ৯৮৭৬ সালের ২রা সার্চ রোমে জন্ম: 
৯৮৯৯ সালে প্রথম ধর্মযাজকত্বের দীক্ষালাভ; ১১২১ সালে কার্ডিন্যাল নির্বাচিত 
হন; ১৯৩০ সাল হইতে পোপের রাম্ট্র-সাচব ছিলেন; ১৯৩৯ সালে পোপের মত্যুর , 
পর নিজের জন্ম-দিবসে পোপ নির্বাচিত হন। 

ক্রাত্কো, জেনারেল : ১৯৩৯-এর আশম্ট মাস হইতে নামে স্পেনের প্রেসিডেন্ট," 
কাষতিঃ ডিক্লেটর; স্পেনের রিপান্লিক গভর্ণমেপ্টের বিরম্ধে সংগ্রামকারা বিদ্রোহীদের ; 
{তানি ছিলেন নেতা; জন্ম : ১৮১২; মরক্োতে সেনা-বিভাগে কাজ কাঁরয়াছেন; 


০, 


সারাগোসার মাঁলটার এযাকাডেমীর আঁধনায়ক ছিলেন; দলে অনাব 


হইবার পর তান ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ হইতে 'ঁফারয়া বিদ্রোহঁঁদের আঁধনায়কত্ব গ্রহণ 
করেন। 

থাঁকন নু : িএ._বর্মার প্রধানমল্তী। জন্ম : ১৯০৭) শিক্ষা রেঙ্গুন 
{বশ্বাবদালয় । প্রথম জীবনে কিছুকাল পান_তান জাতীয় [বদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন 
পরে বর্মার স্বাধীনতা সংগ্রামে ষোগদান। ১৯৩৬ সালের ছাত্র ধর্মঘট পাঁরচালনা : 
ই মহ সার = হট ক মোত; জাপানাীগণ কর্তৃক কারাগার হইতে মুক্ত ; 
ডাঃ বা ম-র মান্যসভার পররাষ্ট্র সাচব (১৯৪৩-৪৪); ফ্যাসী-বিরোধী গণস্বাধীনতা 
লীগের (A. .P.F.L.) ভাইস-প্রোসিডেন্ট; কানাস্টটুয়েন্ট এপেমারির 
(১৯৪৭); বর্মা প্রজাতন্তের প্রথম প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৮ সাল হইতে) । 

দ্য গ্যাসপোর, এযালসাইড : ইটালর প্রধানমন্ত্রী, জন্ম : ১৮৮১; শিক্ষা-- 
ট্টেন্‌টো, ভিয়েনা বিশ্বাবিদ্যালর । অস্টয়ান পার্লামেন্টে ট্রেন্টোর প্রাতানাঁধ (১৯১৯); 
ইটালীয় পার্লামেণ্টে খৃষ্টান ডেমক্র্যাট প্রাতানাধি; ফ্যাসী-বিরোধী কার্য-কলাপের জন্তু 
মসোলিনী কর্তৃক কারাদাশ্ডত (১৯২৬); জার্মান অবরোধ কালে গুপ্ত আন্দোলন 
(১৯৪৪); প্রথম বোনামি মল্তিসভায় দপ্তরহ'ন মন্ত (১৯৪৪); বোনাম ম্বিতীয় 
মন্ত্রিসভায় এবং প্যাঁর মাল্যসভায় পররাম্ট্রী সচিব (১৯৪৪-৪৫); প্রধানমন্ত্র (১৯৪৫ 
হইতে); খৃষ্টান ডেমক্র্াট পার প্রোসিডেপ্ট। 


নাগেব, মহম্মদ : মিশরের সামরিক অধিকর্তা ও প্রধানমন্ত্রী ৷ লৌহ মানব 


বাঁলয়া স্বর পারচিত। জন্ম : ১৯০১! ১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই তাঁরখে 
কাইরোতে যে সামারক অভ্যুত্থান হয় তাহার হোতা ও প্রধান সেনাপাত। এই 


অভ্যুত্থানের ফলে রাজ্ঞা ফারুক সিংহাসন ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হন এবং রাণী ও [শিশু . 
প্রধানমন্তী আল 


কনাদের লইয়া স্বদেশ তাগ করেন। গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে 


মেহের নিকট হইতে মিশরের প্রধানমন্তীপদ গ্রহণ; যৃদ্ধ ও নৌ দপ্তরের ভার স্বহস্তে, 
গ্রহণ; মিশরের সামন্ততান্মিক ও রাজকণয় গলদের বিরুদ্ধে আযান; সকর্জু, 


পাজনৈতিক দল ও পার্টির বিলোপ সাধন ও তৎপাঁরবর্তে 'মৃল্তিদল, প্রবর্তনি॥ 


I 
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আন্তজাতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যান্ত ৫৯ 
রা নাহাস পাশা, মুস্তাফা এল : মিশরের ওয়াফদ দলের নেতা ও মিশরের প্রান্তন 
% প্রধানমন্ত্রী । জন্ম ১৮৭৬; শিক্ষালাভ কায়রো কলেজ; লোকাল কোর্টের ভূতপূর্ 
{ বিচারক; যোগাযোগ দপ্তরের ডেপাঁট ও মল্লশ ৯৯২৪; চেম্বার অব ডেপহাঁটজ্‌-এর সহ- 
. সভাপাঁত ১৯২৬ এবং সভাপতি ১৯২৭-২৮; ১৯২৭ সাল হইতে ওয়াফ্‌দ পার্টির 
২ দলপাঁত; প্রধানমন্ত্রী ১৯২৮, ১৯৩০ ও ১৯৩৬-৩৭; প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সাঁচব 
১১ ১৯৪২-৪৪; মিশরের রাজা কর্তৃক প্রধানমন্ত্রর পদ হইতে অপসারিত ১৯৪৪; 
£: ১৯৫০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ওয়াফ্‌দ পার্ট আঁধকাংশ আসন দখন করায় 
££ পদনরায় মিশরের প্রধানমন্তশ পদে নির্বাচত। 
₹£:  বয্েড্‌ অর্‌, লর্ড : বিশ্বাবখ্যাত খাদ্য বিশেষজ্ঞ ; বর্তমান বয়স ৭৩ বৎসর; 

*লাসগোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত; প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাবিভাগে কাজ কাঁরয়াছলেন; দ্বিতীয় 
,এ মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের খাদ্যাবষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন; বুদ্ধোত্তরকালে বিশ্বরাষ্ট্র 
এ শ্রাতিষ্ঠানের খাদ্য দস্তরের ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন; ১৯৪৫ সালে গ্লাসগো {বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের লর্ড রেন্টর নিযুক্ত হন; ১৯৪৯ সালে নববের্ধর দিনে লর্ড উপাধি পান; 
এক বংসরকাল স্কাঁটশ 'বিশ্বাবদ্যালয়ের তরফ হইতে পার্লামেণ্টেরসদস্য ছিলেন; 
ভারত গভর্ণমেণ্টের আহবানে 'আঁধক খাদ্য উৎপাদন’ বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য 
১৯৪১ সালে ভারতে পাঁরভ্রমণ করেন ও একটি পাঁরকম্পনা পেশ করেন। ১৯৪৯ 
সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার তাঁহাকে প্রদান করা হয়। 

বাক, পার্ল, (মসেস্‌ রিচার্ড জে ওয়েলস) : এম. এ. নোবেল পুরস্কার 
প্রাপ্ত বিশিষ্ট মার্কন লোখকা। জন্ম : ১৮৯২; 'শক্ষা- র্যাপ্ডল্ফ ম্যাকন কলেজ 
ও কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে । দি জন ডে কো-র উপদেন্টা সম্পাদিকা ; সাহত্যে নোবেল 


পুরস্কার (১৯৩৮); মাকিনি একাডোম অব্‌ আর্টস: ও লেটারস্‌-এর সদস্যা। রচনা; 
» গুড আর্থ, “সানস্‌”, “দি মাদার’, 'হাউস্‌ ডভাইডেড্‌', “দি প্যাট্রিয়ট', "ড্রাগন সিড্‌', 
ইত্যাদি ইত্যাদ। 


ব্লাডম্যান, স্যার ডোনাল্ড জর্জ : আন্তর্জাতক খ্যাতিসম্পন্ন অস্ট্রেলীয় 
ক্রিকেটার; বর্তমান বয়স ৪৯ বংসর; সম্প্রাত ক্রিকেট খেলা হইতে অবসর গ্রহণ 
করিয়াছেন; কুটাম্‌"ড্রায় জন্ম এবং বাল্যকালেই বাউয়াল টীমের পক্ষে ক্রিকেট খেলায় 
দুইবার একই ইনিংসে তনশ'র বেশী রাণ করেন; পরব জীবনে নিউ ওয়েলসের 
পক্ষে আউট না হইয়া ৪৫২ রাণ তুলিয়া নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করেন; ১৯৩০ সালে 
টেষ্ট ম্যাচের পাঁচাটি খেলার অধ্যে চারাটতে ১৩১, ২৫৪, ৩৩৪ ও ২৩২ রাণ কাঁরয়া 
ববস্ময়ের সৃষ্টি করেন; ১৯৩২ সালে আডেলাইডে দক্ষিণ আঁফ্রকার [বিরুদ্ধে টেষ্ট 

; খেলায় ২৯৯ রাণ কাঁরয়া নূতন রেকর্ড করেন; ১৯৩৫-৩৭, ১৯১৩৮, ১৯৪৬-৪৭ ও 
নিচ ১১৪৮ সালে অস্ট্রোলয়া টেষ্ট টীমের আঁধনায়ক ছিলেন; ১৯৩৮-এর মে মাসে 
£ দ্বিতীয়বার নিজস্ব ১০০০ রাণ পূর্ণ করিয়া নূতন রেকর্ড করেন; ১৯৪৭-এর 
নভেম্বর মাসে নিজস্ব শততম সেণুরশ বা ১০০ রাণ করেন; ১৯৪৮-এর টেষ্ট 


৬০ বৰ্ষপঞ্জী 


খেলায় সর্বশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া অবসর নেন; তাঁহার অধনায়কত্বে খোঁলয়া 
অস্ট্রেলিয়া একবারও পরাজিত হয় নাই-বিশ্বের ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এরুপ 
কৃতিত্ব দেখা যায় না; ১৯৪৯-এর আচার মাসে নাইট উপাধিতে ভাবত হন। 

ভাসনৃ্কি, সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র সাঁচব 
ও আইন [বিশেবজ্ঞ; এল-এল, ডি জন্ম ১৮৮৩; সোস্যাল ডেমোক্তাটক ব*লবী 
আন্দোলনে যোগদান ১৯০২; একাধিকবার গ্রেপ্তার ও কারারম্ধে; কম্যনিম্ট পার্টির 
সদস্য ১৯২০ সাল হইতে; মস্কো বিশ্বাবদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক ৯৯২৫-২৭; 
{বচার বিভাগের কমিসার, ডেপুটি পাবলিক প্রোঁসাকউটর ও পাবলিক প্রোসাকিউটর 
৯৯৩৫-৩৯; ডেপুটি পররাষ্ট্র সাচব ১৯৪০; সাম্মালত রাীধতিষ্ঠানে সোঁভয়েট 
প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন। 

মণ্ট্‌গোমার, ফিল্ড্‌ মার্শাল ভাইকাউণ্ট্‌ : আতলান্তিক চুস্ত অনুসারে 
গঠিত ইউরোপীয় সেনাবাঁহনগর সহ অধিনায়ক; 'বটেনের স্থায়ী দেশরক্ষা সংগঠনের: 
মিলিটারি চেয়ারম্যান! জ্ঞক্ম ১৭ই নভেম্বর ১৮৮৭; শিক্ষা সেন্ট পল্‌সে; ১৯০৮ 
সালে সেনাবাহিনীতে যোগদান; প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ্যতার সঞ্গে বিভন্ন পদে কাজ; 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উত্তর আফ্রিকা সাঁসাঁলতে অস্টম বাহিনীর সেনাধাক্ষরূপে 
প্রভূত সামারক খ্যাতি অর্জন; ইউরোপ আভষানে চমৎকার নেতৃত্বের পারচয় প্রদান 
৯৯৪৪; ফ্রান্সে মিতশান্তর আঁধনায়ক ছিলেন; যুদ্ধে পরাজিত জার্মাণীতে 'মিতশন্তির 
প্রধান সেনানায়ক। 

মাউন্টব্যাটেন অব বর্ম : ভাইস-ঞ্যাডামরাল লুইস, কে-জি, পিস, ীজ-ি- 
আই-ই, ডি-এস-ও, কে-সি-বি; ভারতের ভূতপর্্বে ভাইসরয় ও ভারতীয় ডোমিনিয়নেন 
গভর্ণর-জেনারেল (আগষ্ট ১৯৪৭-জবন ১৯৪৮); জল্ম ১৯০০; শিক্ষা লকাস পাক, 
ক্রিচ্চান কলেজ, কামাব্রজ। ১৯৯৩ সালে নৌ-সৈন্য বাহনীতে যোগদান; সাব- 
লেফটনেন্ট ১৯১৮; লেঃ ১১২০; ক্যাপটেন ১৯৩৭; ৮ম এডোয়ার্ডের ও পরে 
৬ষ্ঠ জজের ব্যন্তগত নৌ এ-ডি-সি; ৫ম ডেস্টয়ার বাহনীর ক্যাপটেন (১৯৩৯- 
৪১৯): চাঁফ্‌-অব্‌ কম্বাইন্ড অপারেশন (১৯৪২-৪৩); দঃ প্‌ঃ এশিয়ায় মিনরশান্তর 
সুপ্রীম কমান্ডার (১৯৪৩-৪৬); ভারতের ভাইসরয় (মার্চ-আগন্ট ১৯৪৭)। 

মাও সে তুং: চীনের কম্যানম্ট পার্টর চেয়ারম্যান। জন্ম ১৮৯৩ খক্টাব্দে 
হবনান প্রদেশের সানাসন গ্রামে দারিদ্র কৃষক পরিবারে; ১৩ বংসর বয়স পর্যন্ত 
স্থানীয় পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন ও কৃষিকার্যে পিতার সহায়তা করেন; স্বাধীন 
মতামতের জন্য পিতার সঞ্গে বিরোধ হয় ও গৃহত্যাগ করেন; তারপর একাঁধক 
বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন ও অবশেষে হুনানের রাজধান' চ্যাংলার় আসিয়া সৈনাদলে 
যোগ দিয়া ছয় মাস কাজ করেন; এই সময় সমাজ্রতন্তবাদের সঞ্গে পারচয় ঘটে; 
১৯১২ সালে নর্মাল কলেজে ভার্ত হন ও ১৯১৮ সালে গ্রাজুয়েট হন; ১৯২১ 
সালে চশনে আনুষ্ঠানিকভাবে কম্ুনিম্ট পাটির প্রতিষ্ঠা হয় এবং মাও সে তুং ছিলেন 


আম্তর্জাঁতক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যস্ত ৬১ 


| প্রাতষ্ঠতাদের মধ্যে অন্যতম; মাও-এর উপরে কৃষক ও শ্রামক সংগঠনের ভার ছল; 
ইহা ছাড়া তান 'পাঁলাটক্যাল উইকৃঁল' নামে একখান কাগজও সম্পাদনা কারতেন; 
| ইহ হন পি পার্টির সম্গে কমদাঁনষ্ট দলের সম্পর্কচ্ছেদ হয়; তাহার 
কিছুকাল পর হইতে চীনে যে গৃহযুস্ধের সত্রপাত হইয়াছিল ১৯৪৯ সালে তাহার 
অবসান ঘটিয়াছে। কম্যানম্টদল সমগ্র চীন আঁধকার কাঁরয়াছে ও শীপপল্‌স্‌ 
ডেমোক্রেসণীর' প্রতিষ্ঠা ' কাঁরয়াছে। মাও-সে-তুং উহার চেয়ারম্যান নির্বাচিত 
হইয়াছেন। মতবাদ প্রচারকল্পে রচিত তাঁহার বহ: গ্রল্থ 'শাক্ষত চীনা জনসমাজ্দে 
সপাঁরাচত। 


মালান, ডানিয়েল এফ্‌ : ১৯৪৮-এর মে মাস হইতে দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধান- 
ল্য; ইনি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক; এক সময় ‘ডাই বার্গর' নামে পাত্রকা 
সম্পাদন করিতেন; ১৯২১ সালে হার্টজগের ন্যাশন্যালিম্ট মান্তসভার অন্যতম মন্ত্রী 
নির্বাচিত হন; ১১১৯ সালে ইংলণ্ড ভ্রমণ করেন; ১৯৩৩ সালে ন্যাশন্যালিজ্ট 
পার্ট নামক নৃতন রাজনৌতক দল করেন; ১৯৪৮-এর মে মাসের সাধারণ 
নির্বাচনে জেনারেল স্মাট্‌সের ইউনাইটেড: পার্টির পরাজয়ের পর নিজে মাল্তিসভা 
গঠন করেন: ১৯৪৯-এর এপ্রল মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্তগ সম্মেলনে 
যোগ দিয়াছিলেন। সম্প্রাত ই'হার গভর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণা্গদের 
জনা পৃথক বাসভৃমর ব্যবস্থা কাঁরয়া যে আইন পাশ কাঁরয়াছেন তাহা বর্ণীবন্বেষের 
" চুড়ান্ত পাঁরচায়ক। 


মার্শাল, জর্জ সি : ১৯৫০ সাল হইতে মার্কন দেশরক্ষাসীচব ও প্রাসম্ধ 
রাজনশীতাঁবদ: 


%মাকিণ যুন্তরাষ্ট্ের পররাম্ট-সাঁচব ছিলেন; দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় (১৯৩৯- 
৪৫) অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামারক পদে অধাণ্ঠত ছিলেন; চনে মাঁক্ণ যুস্ত- 
রাষ্ট্রের (বিশেষ দূত ছিলেন (১৯৪৫-৪৭); ১৯৪৯-এর জানহয্লারী মাসে পররাম্ট্র- 
সঁচব পদে ইস্তফা দেন। 
মোজস, রবার্ট জি: অন্ট্রৌলয়ার বর্তমান র্ধানমন্তণ, ১৯৩৯-৪১ সালেও 
দিলেন; মাত্র ২৫ বংসর বয়সেই ব্যারিষ্টাররৃপে খ্যাতি অর্জন কাঁরয়া- 
ছিলেন; এটণঁ জেনারেল ও রেলওয়ে দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন; ১৯৩১ সালে 
ফেডারেল পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন; জোসেফ, এ, গলিয়ন্সের নেতৃত্বে পর পর 
তনাঁট গভর্ণমেণ্টের সদস্য হন; ক্রিকেট খেলার অত্যন্ত বড় সমঝদার; রাজনৈতিক 
মতবাদে রক্ষণশীল । 
৯, _ সোসাদেক, ডাঃ মহম্মদ : এল-এল-ডি, ইরানের প্রধানমন্ত্রী ও আন্তজাতিক 
খ্যাঁতসম্পন্ন 'বাশস্ট আইনজ্ঞ। জল্ম ১৮৮০; শিক্ষা তেহরান ও জুইজ্ঞারল্যাশ্ডে। 
ইতগ-ইরাণ তৈল-বরোধ ব্যপারে অনমনীয় মনোভাবের জন্য বিশ্বের প্রশংসাভাজ্জন; 
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যাকাত যু লুভরে ভা (দ্র পক্ষে: হানির ছালদোর 'ভাটরভোলন 
{ 
* মহলেনকম্ক্‌, জর্জ মযাঁক্সমিলিয়নাভিচ্‌ : সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যানজ্ট 
টার্টর কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারী ও পালট: ব্যুরোর সদস্য। স্ট্যালনের অন্তরষ্গ 
হম; অর্গানিজেসানাল বাুরোর ডেপুটি ও উপদেষ্টা; সোভিয়েট গণরাষ্ট্রের 
পাট প্রিমিয়ার; গত যদদ্ধকাল'ন স্টাযালন-মল্ত্িসভার সদস্য এবং ষ্বম্ধ-ট্যা্ক ও 
মানবহর উৎপাদন বাষ্ধিদস্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত; ষ্বম্ধোস্তর কালে টু 
}ংগঠনের প্রধানতম নেতা; জন্ম ৮ই জানুয়ারী, ১৯০২ ৷ স্ট্যালনের মৃত্যুর পরে 
ক্নাভয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিবাচিত হইরাছেন। 
গ্যাকৃআর্থার, জেনারেল ভশৃলাস্‌ : প্রাসম্ধ মাকিণ সেনানায়ক ও পরাজিত 
ন্পানের 'ভূতপ্র সর্বাধিনায়ক; ১৯৪২ সালে মার্চ মাসে অদ্ট্রেলয়াঁস্থত 'মত্র- 
াক্তর আঁধনায়ক নিযুক্ত হন; দূর প্রাচ্যের যুদ্ধে ইহার সেনাবাহনী কৃতিত্বের 
ধারচয় 'দিয়াছিল; ১৯৩৬ সালে ইনি ভাঁবয্যন্বাণী কাঁরয়াঞ্ছিলেন বে, আগামী যু্ধ 
মুত সণ্চরণশশল যন্যের সংগ্রাম হইবে; 'নউীগাঁনতে জাপ-ীবরোধশ সংগ্রামে হীন 
"ভুত কৃতিত্বের পাঁরচয় দিয়াছলেন; ১৯৪৫-এর আগস্ট মাসে জাপানের আত্মসমর্পণ 
খহণ করেন। ১৯৫০-এর জুন মাসে দাঁক্ষণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়া কর্তৃক আক্রান্ত 
ঙৈয়ায় সম্মালত রাষ্ট্র-প্রাতষ্ঠান উত্তর কোরিয়ার আভযান প্রাতরোধের সিদ্ধান্ত 


নৈ; মতাঁবরোধের দরুণ উুম্যান তাহাকে অতঃপর এই পদ হইতে অপস্যারত করেন 
1১৪ই এাপ্রল, ১৯৫১)। 
মান. টমাস : বিখাত জার্মাণ সাহাত্যক। বয়স ৭৪ বংসর। ১৯২৪ সালে 
Magic Mountain লাঁখয়া রুরোপ-খ্যাত হন। - ১৯২৯ সালে নোবেল 
রর লাভ করেন! জার্মাণী হইতে নির্বাসিত হইয়া ১৯৩৯ সালে আমোরকার 
নাগারক-মর্যাদা লাভ করেন। 
ম্যাসফিল্ড, জন : ব্রিটিশ রাজকাঁবি। নাট্যকার ও ওপন্যাঁসক। জন্ম ১৮৭৮ 
খ্‌ঃ; প্রথম জীবনে নাবিকব্ত্ত গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে রাজকাবির সম্মান লাভ 
করেন। 
রাসেল, বার্প্ড : [ব*ব-বিশ্রত ইংরেজ দার্শীনক ও অজ্কশাম্তাবদ্‌; বর্তমান 
বয়স ৮০; নাট কলেজ ও কেন্রিজে শিক্াপ্রাস্ত; দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু 
মননশীল গ্রন্থের প্রণেতা; স্বাধীন চিন্তার জন্য কারাবরণ কাঁরয়াছলেন; ১৯৩১ 
সালে উত্তরাধকারসূত্রে আর্ল উপাধি পান কিন্তু উপাধি ব্যবহার করেন না; ১৯৪৯ 
সালে রীথ্‌ বন্তুতা দেন; ব্রিটিশ রাজ-সরকার ইহাকে ‘অর্ডার অব্‌ মোরট্‌' উপাধিতে 
কাঁরয়াছেন। ১৯৫০ সালে হীন সাহতোর জন্য নোবেল পদরস্কার 
[| 
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রী, সিংম্যান : পি-এইচ-ডি, দাঁক্ষণ কোরিয়ার প্রোসডেণ্ট। জন্ম ১৮৭ 
শিক্ষা সিউল, হাভর্ভ ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, মাকণ যনুস্তরাষ্ট্র। 
ছার আন্দোলনের নেতা (১৮৯৭); কারাবরণ; কোরয়ায় প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া জাপ-! 
প্রাতরোধ বাহন গঠন ; জাপানশদের হাতে ধরা পড়বার আশংকায় হাওয়াই-দ্বাঁপে 
পলায়ন; 'কোরিয় প্যাসাফক' পাত্রকা প্রকাশ; কোরিয়ার স্বাধশনতা-আন্দোলনে 
সংশ্লিষ্ট; কোরিয়ার অস্থায়ী সরকারের প্রোসিডেন্ট (১৯১৯); কোরিয়ায় প্রত্যাবর্তন 
(১৯৪৫); দঃ কোরিয়া ডেমক্র্যাটক কাউন্সিলের প্রাতানাধদের চেয়ারম্যান; কোরিয়া 
{রপাবলাীঁকের প্রেসিডেন্ট (জুলাই, ১৯৪৮ হইতে)। 

লাই, ট্রগৃভি হ্যাল্‌ভাডান : সাম্মালত রম্ট্র-প্রতিষ্ঠানের ভূতপূর্ব সেক্রেটারণী- 
জেনারেল, ১৯৪৬ সালে এই পদে দিনযান্ত॥ জন্ম নরওয়ের রাজধানী অস্লোতে 
১৬ই জুলাই, ১৮৯৬; শিক্ষা_-অসলো [বিশ্ববিদ্যালয় আইনের (ডিগ্রী ৯৯৯৯) 
ট্রেড ইউনিয়ন যুব সংগঠনের সদস্য ১৯১১; শ্রমিক দলের গভর্ণমেন্টের িচার-সাঁচব্ঝজ 
১৯৩৫-৩৯; নরওয়ের স্তার্লামেণ্টের সদস্য ১৯৩৫-৪৬; ব্যবসায়, শিল্প, জাহাজ ও 
মৎস্য বিভাগের মন্ত্র ১৯৩৯-৪০; পররাম্ট্র-সাচব ১৯৪১-৪৫; নরওয়ে গভর্ণ- 
মেণ্টের সঙ্গে ইংল্যাশ্ডে পলায়ন জুন, ১৯৪০। 

সোয়েকার্নো, ডাঃ আক্ষেদ: : ইন্দোনোশয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনশীতাবদ ও 
সংয্ত্ত ইন্দোনোশয়ার প্রোসডেন্ট। শিক্ষালাভ ব্যানডোয়েং 'বশ্বাঁবদ্যালয়-_ইী্জনিয়ারিং- 
এর ডক্টর; ১৯৩০ সালে রাজদ্রোহের আঁভযোগে গ্রেপ্তার এবং ১৯৩১ সালে 
বিচারের পর কারারুষ্ধ; মক্তিলাভের পরে নৃতন দল গঠন; ডাচ গভর্ণমেণ্ট 
কতৃক প্রথমে ফ্রোরেস ও পরে সমান্রায় অন্তরীণ; ১৯১৪২ সালে ইন্দোনেশিয়ায় 
জাপ কতৃত্ব প্রাতম্ঠিত হইবার পর মস্তি! ১৯৪৫ সাল হইতে ইন্দোনোশিয়া 
গরপার্রিকের প্রোসডেন্ট; ১৯৪৯ সালের শেষ ভাগে ইন্দোনেশিয়ায় যে নৃতনা! 
{রপার্লিক রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে ডাঃ সোয়েকার্ণোই তাহার প্রথম প্রোসভেস্ট নির্বাচিত | 

হাঝ্সাল, আলড়ুস্‌ : সংপ্রসিষ্ধ ব্রিটিশ গুপন্যাসিক ও চিন্তানায়ক; বৈজ্ঞানিক, 
অধ্যাপক টি, এইচ, হাক্সলির পোত; এটন ও অক্স.ফোর্ডের বোঁলয়ল্‌ কলেঙে! 
শিক্ষাপ্রাগ্ত; ই'হার গ্রন্থগালর মধ্যে, ‘দি ভাফিট অব্‌ ইয়ুথ’, 'ক্রোম ইয়লো 
“আাণ্টক হে", ‘পয়েন্ট কাউণ্টার পয়েন্ট", ‘আইলেস্‌ ইন্‌ গাজা", আনি সিমি 
“এণ্ডস্‌ আণ্ড মাঁনস_, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ; বেদান্ত দর্শনে শ্রদ্ধাশীল । 

{হরোহিটো, জাপানের সম্রাট : বর্তমান বয়স ৫১ বৎসর) ২২১ আলোর 
মাসে ইংলণ্ড পাঁরভ্রমণ করেন; ১৯২৪ সালের জ্ঞানুয়ারী মাসে 
বববাহ করেন; ইহার ২০ বংসর অর্ক একটি পয ও তিনটি কন্যা আছেন। ২, 
সালে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঠা 


